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জাহেখ বান চিহব'ব ন জানী 

দো কইসে আগম বেত্র খখানী। । 
কাহাবে কি ভণি মই দিবি পিবিচ্ছা 
উপক চান্দ জিম সা না মিচ্ছা। | 
পুই ৩ণই াইব কীহ্‌ 

জা লই অচ্ছম তাহেব উহন দিস।। "" 

(আচার্য পুইপাদ / ২২ নং চর্ষা) 
যাখ বর্ণ চিই, কপ কিছুই জানা যায পা ধেদ আগম ঘাবা তাব ব্যাখ্যা হবে কেমন কবে? জলে গ্রতিবিষ্ব 
স্বর্প চান্দ্েণ মতো এ মিছে নয, সতিও নয। কি বলে আমি এব পবিঠয দেব? লুইপাদ বলেছেন, কিই 
বা আৰ ভাববো, যা নিষে আছি নিজেই ৩1ব দিশে দ্দানি না। 
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লেখকের নিবেদন 


গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখটা সেদিন ছিল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে ফে্রুয়ারি। 
বাঙলার রাজধতুর মাস। এমন এক অতিক্কান্ত দিনে, সুপ্তোথিত জ্যোৎম্বার সুসমা মেখে একটি 
অশ্ুত পূর্ব শিশুর জন্ম হয়েছিল এক অন্যন্যা বঙ্গজননী শচীমাভার কোলে। মাত্প্রতিম অদ্বৈত 
গৃহিনী লীতাদেবী নবজাতকের নামকরণ রাখলেন 'নিমাঞ্চি”, অর্থাৎ নিমাই। নি-মাই অর্থ যার 
মা নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন এই নিমাই কথাটির মধ্যে যে 'নিম' ( সুকুমার সেনের 
মতে ) শব্দটা রয়েছে, যা স্বার্থে তিক্ত, সেহেতু এহেন বিশ্বাদ বস্তুর মধ্যে যমে স্পৃহা থাকবে 
না। পুরন্দর শচীমাতার আট আটটি কন্যা সন্তানের মৃত্যুজনিত কারণই বোধকরি এরকম 
নামের স্বার্থকতা। 

বন্জুত, স্বার্থে এক ঘোর অবস্থানক নৈরান্তজ্যর মধ্যে জন্ম হয়েছিল নিমায়ের। যুগপৎ কি 
রাজনীতি, কি সমাজনীতি সব কিছুই তখন চলছিল এক গ্লানিকর বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ের পথ 
ধরে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজ জীবন তখন বন্ধ জলাশয়ের মতো অন্ধ কুসংস্কারের 
সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবন্ধ। তখন একদিকে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের জাতপাতের ঘৃণ্য 
নাগপাশে পিষ্ট হযে চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি অস্ত্যজ ও অন্তেবাসী শ্রেণীর মানুষেরা মনুষ্যত্বের 
অধিকার বষ্টিত জীবন যাপন করছে, অন্যদিকে একাধারে অহঙ্কার, জাত্যাভিমান, ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে সমাজ জীবন আচ্ছন্ন। হিন্দু সনাতন ধর্মের ধ্বজাধারী 
ব্রাক্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের অত্যাচার হাজার হাজার অস্তেবাসী মানুষ তখন ইসলাম 
ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করছে নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে। বস্তুত, হিন্দু সমাজে শৃন্যগর্ভ অহঙ্কার 
ব্যতীত প্রকৃত হিন্দুয়ানা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। বোধকরি সহজিয়া বৌদ্ধ প্রভাবিত 
অধঃপতিত হিন্দু সমাজের এটাই সবচেয়ে তামসিক সময়। কৰি জয়ানন্দের ভাষায় যাকে বলা 
হয়েছে 'শিস্নোদরপরায়ণ'। শৈব বা শাক্ত ধর্মাশ্রিত মানুষ তখন সর্বোপরি 'ম'কার সাধনায় মত্ত । 
ধৈর্য, ক্ষমা, অচৌর্য শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধী, বিদ্যাভাস, সত্যকথন, অক্রোধ ধর্ম সমর্থক ও ধর্ম 
সদর্থক সব কিছুই তখন সমাজে বড়ো দুষ্প্রাপ্য। এমনই এক ধ্বংসাত্মক ও বিপন্নতার সময়কে 
স্মরণ করে অন্যতম চৈতন্য চরিতকার কবি কর্ণপূর তার 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্বোদয়' নাটকের এক 
জাযগায় লিখেছেনঃ 'ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো ন শাস্তির ক্ষার্তিঃ শিব ন 
অত্রী ন চ দয়া।' (২/১)। অর্থাৎ শৌচ, সত্য, শম-দমন, নিয়ম, শাস্তি, ক্ষমা, দয়া সমাজে তখন 
অবশিষ্ট ছিল না। চৈতন্য সমসাময়িক কৰি কর্ণপূর আরও লিখেছেন, তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ 
ঘিজচিহ যজ্ঞসূত্রমাত্র ধারণ করে 'ষষ্ঠে কর্মনি' অর্থাৎ শিষ্যদের কাছে কলাটি মূলোটি বাগাতে 
তৎপর হয়ে উঠেছিল, ক্ষত্রিয়গণ হয়ে উঠেছিল প্রজাপালনে অসমর্থ, দেশের রাজা হয়ে উঠেছিল 
অপদার্থ, বৈশ্যগণ বৌদ্ধপ্রায় ও শৃদ্রগণ পণ্ডিতশ্মন্য হয়ে ধর্মপোদেশ দানে উৎসুক হয়ে উঠেছিল 
(২/২)। 


১ এবং নীতিবোধহীন এহেন *মাজের অস্থির পর্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরেক চরিতকার 


জয়ানন্দ লিখেছেন £ 
'মা বাপ ছাড়িল পুত্র স্বতন্দ্রা যুবতী। 
পরদারে রত হইল লব্ষঘে নিজ সতী। | 
সান সন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ত্রাহ্মণে। 
শৃদ্রের জীবিকা করে ভয নাঞ্চি মানে। | 
শৃদ্ত স্ত্রী সঙ্াম করে শূদ্র ভক্ষে রত। 
মৎস মাংসে লোলুপ ব্রাক্ষণ সব যত।। 


পপ্টদশ শতকের শেষ পাদে মানুষ হয়ে উঠেছিল একাধারে ধর্মান্ধ ও তাগ্ত্রিকতা এবং 
সহজিয়াচারের দাস। এসময় নদীয়া নবন্ধীপের মানুষ ধর্ম বলতে বুঝতো লৌকিক দেবতা বাসুলি 
আর বিষহরিকে। চন্তী পৃজা ছিল ঠ্যাগাড়ে আর চোর ডাকাতদের প্রিয় পার্বশ। হষ্ভী পৃজাও 
প্রচলিত ছিল সমাজে । যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত মানু 'পরম আনন্দে শুনতো। 
সেই সঙ্গে ছিল মদ্যমাংস ও মেয়েমানুষ সংযোগে যক্ষ পৃজার ধূম। 

মূলত, এই যে জগাই মাধাই, পাষণ্ডী গোপাল চাপাল এদেরকে আমরা মধ্যযুগীয় পণ্টদশ 
শতাব্দীর সমাজের প্রতীকী হিসেবে ধরে নিতে পারি। এরা সকলেই এক একজন ব্যক্তি ছিলেন 
যদিও। কিন্তু তাদের অগতানুগতিক কার্যকলাপ এবং কার্যকলাপের অপ্রতিহত প্রবণতা তাদের 
মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না। নয়টি দ্বীপ বিশিষ্ট নবদ্বীপ নগরীর প্রায় বত্রিশ বর্গমাইল আয়তন 
বিশিষ্ট, লক্ষাধিক নরনারীর মধ্যে তা স্বল্প বিস্তর সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল। 

একদিকে মুলুকপতি, মৌলবী ও কাজীদের অত্যাচার, অন্যদিকে উচ্চকোটি ও নিন্মকোটি 
অপ্তযজ মানুষদের মধ্যে বর্ণাবর্ণের ভিন্নতা, ক্রমে পণ্ঠদশ শতকের গৌড়-বাগুলা হয়ে উঠেছিল 
'ফেৎকানী' বা 'উদ্ডামরেশ্বর' এবং শৈব শাক্তদের 'ম"কার সাধনার পীঠস্থান। এবং এরই মাঝে 
ছিল বহির্জগত থেকে সম্পকহীন, অদৃষ্ট নির্ভর মধ্যযুগীয বাঙালীর পথচলা। 

অতঃপর সমাজ সংসার যখন নিচ্ছিদ্র তমিজ্রাবৃত, মানুষ ও তার মনুষত্ব হযে উঠেছিল 
'শিশ্নোদরপরায়ণ' ঠিক এমন এক ক্ষযিক্ক তথা ধ্বংসাত্মক মুহূর্তে 'গীভা'র সেই অমোঘ বাণী 
'ধর্মসংস্থাপনার্থ"র উদ্দেশ্যে মানুষ ও তার স্বতোবিরোধী সমাজকে কলুষমুক্ত করতে অবিসম্বাদী 
ট্রেতন্যের আবির্ভাব। 

তার পোষাকী নাম ছিল বিশ্বত্তর। বিশ্বরূপের ভাই বিশ্বপ্ভর। বিশ্বস্তর মিশ্র। কিনতু 
দৈৰানুগ্রহপুষ্ট রূপ ও স্বর্ণকা্তি বর্ণের জন্য প্রতিবেশী ও নাগরিযারা ভাকে গোরা গৌরাঙ্গ বলে 
সম্বোধন করতো। বোধকরি এই ত্রশ্বরিক রূপের মোহে মোহিত হয়ে কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়া তার 
শিব পৃজার জন্য গ্রন্থিত মল্লিকার মালাখানি অক্রেশে নিমাঞ্জির গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন 
পৃণ্যতোযা সুরধূনীর বিজন উপকৃলে। কিন্তু এ প্রেমের আশ্বাস বিবাহের মাধূর্যে নিমায়ের জীবনে 
পূর্ণতা পাযনি। যেন তাদের প্রাণের আকৃতি স্ফুরিত হবার আগেই লম্ষবীপ্রিয়া চলে গেলেন 
বিশ্বস্তরের জাগতিক চোখের আড়ালে। নিমায়ের চৈতন্য হওয়ার সেই শুরু। 

অতঃপর উষর মাটির ওপর দাড়িয়ে থাকা, বিপন্ন, সংসার-নিস্প্হ নিমাই পত্বী-বিরহ জনিত 
বিপর্যয় প্রকোপিত, বিধ্বস্ত জীবন থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। মুক্ত হতে চাইলেন সাংসারিক 
গহনতা ও মমত্ব সংসারের অতলম্পর্শ বন্ধন থেকে। এই এক আমোঘ মুহূর্তে প্রাচীন বটবৃক্ষের 
মতো কমলাক্ষ ভট্টাচার্য এসে দাড়ালেন নিমায়ের সম্মুখে। বাহান্ন বছরের কনিষ্ঠ নিমাই অক্রেশে 
আচার্যের হাত ধরে বেরিযে এলেন গতানুগতিক চৌহুদ্দির বাইরে। তখন গৈরিক পথ ও 
অন্তহীন পথের অনম্ত সন্ধানই হলো তার ঘরের প্রান্তর। 

বললেন এসো, জীবন তাড়িতরা এসো, মরণ পীড়িতরা এসো, ভোগীরা এসো, বুভূক্ষুরা 
এসো, সুখীরা এসো দুঃখীরা এসো, আমীর গরীবরা এসো, অস্ত্যজরা এসো, কারু পিতা মাতা 
ভাই ভ্্রী সবাইকে ডাকলেন ক্রমান্যযে। কেউ এলো, কেউ এলো লা। কেউ আসবো আসবো 
করে মধ্যপথে থেমে গেল। 

ঠিতন্য বললেন, 'চণ্ডালোপি ছিজোশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ'। চৈতন্যেব আগে এমন কথা 
এমন কবে কেউ বলেনি। একাধারে যবন হরিদাস বা খোলাবেচা শ্রীধর অথবা ধনপতি বুদ্ধিমন্ত 
খান সবাই তার কাছে ছিল একই সাগরে মেশা অসংখ্য নদীর মতো। তার ব্রাত্য- ব্যাপৃত 
জীবনে আরেক অভূত ও অধুতপূর্ব অবদান, 'তৃণাদপি সুনীচেন তাবারপি সহিজ্কুনা' মন্ত্র 
তিনি মানুষকে বললেন, তৃণাপেক্ষা নীচ ও বৃক্ষাপেক্ষাও সহিষ্যুনা হয়ে জীবন যাপন করতে। 
আর নিজের পক্ষ থেকে ধললেন 2 


'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্বনীম্বরে 
ভবতান্তক্তির হৈতুকী ত্বয়ি।।' 
বললেন, হে ঈশ্বর! আমি ধন দৌলত কামনা করিনা, কোন মানুষতেও আমার কাম্য নয়, 
কোন সুন্দরী নারী বা কাব্য- পন্ডিত্যেও আমার কাম্য না, হে পরমেশ্বর! জন্ম জন্মনি আমার 
অহৈতুকী ভক্তি কেবল তোমার প্রতি অবিচল হউক। 
এই চৈতন্যের, এই নিরবধি নিভ্যকার ও অনিঃশেষ ডৈতন্যের, ধার গৃঢ় ভাবময়তা, ব্যাপ্ততা 
ও জীবনকে যুগপৎ পূর্ণতা ও ত্কার্ত করে- এই চৈতন্যের নির্গমনের ঘটনাটি বড়ো 
বিস্ময়কর। তার প্রাক আগমন মুহূর্তে সন্গাসী ঈশ্বরপুরী ঘোবণা করেছিলেন রাজ আগমনের 
কথা। এবং তার আগমনোত্তর সময় কৃতবিদ্য পন্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী বললেন, 'ভ্রেলোকা 
ভাগ্যেদয় পুণশ্যকীতি 2'। সবই তার জীবনে তর্ণে বর্পে ফলিত হয়েছিল। এমন ব্যাপৃত মানুষ 
একদিন অতলাত্ত সমুদ্রের জলে তলিয়ে গেলেন। সমুদ্রকি বলে? আর কেউ বললো, 'কলারে 
কলা মিশিলা নোহিলা গে বারি।' অর্থাৎ জগন্নাথের কালো অঙ্গে কৃষ্করূপ চৈতন্য মিশে 
গেলেন। কেউ বললো, জগন্নাথের হা করা মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন তিনি। এরকম আরও 
গল্পগাথা আছে। কিন্তু এটাই আজ ইতিহাসের বড়ো সত্য কথা। 
তো ইতিহাস কি? মনুসংহিতা বলেছে £ 


'ধর্মার্থ কাম- মোক্ষাণামুপদেশ সম্বম্বিতম্‌। 

পূর্ববৃত্ত- কথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে। ।' 

অর্থাৎ ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষ লোভ)এর উপদেশ সমন্বিত কথাযুক্ত প্রাব্ত্তই 
ইতিহাস। 

+পর যুগকাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের অনুভব ও তার ইতিহাস 

ব্যুৎপত্তিরও রকমফের ঘটলো। আবারো ইতিহাসের ইতিহাস .লিখলো মানুষ। লিখলোঃ 
172151019, পা) 15 0108065. 921756, 15 1180 90015 01 1081)5 70891. 11016 90০012119 11 
[7621)9 11১6 10010 01 01) 0891, 1501 01119 1) ০101710199 2170 11921165 01) 1180 10891, 
001 গা] 211 90103 01 10177)3. (11775 001001)1012 911021717102) 

ইতিহাসের বহিরঙ্গের সেই আনুপুঙ্খনিক বিবর্তনের স্বাভাবিক কারণে দুটি শিবির গজিয়ে 
উঠলো। একটি মিলনাত্মক অন্যটি বিরোধাত্মক। একদল প্রাচীন পন্থী। অপর দল নবীন গন্থী। 
যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের বহুল বিবর্তন এবং ইতিহাস ও মানুষের এ অভিঘাত চলে আসছে। 

সুতরাং 'কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি' জনিত তথ্যপুঞ্জের পরিমার্জন ঘটলো 
একদিন। পরিবর্তিত ইতিহাসে লেখা হলো 2 "715 11169 010 10 1718105 (0116 (01 001917% 
111) 9101)0) 176 (6100016, 01116151118 ৬0110 214 7.৮. 075 00015, ৬০ 1010৬/ 9016 
1006 01095010111 11 17৬. 1713 985 1900) [0 0৫911]£ 1010) 010 10102111170 08০ 11001 
9007 01191. 710)6 [05315 8 1] 7.1. 00660 (16 £815 21 £8%০ 08 1172 
01081021799 5425 1000017১019150 91101) 1110 11255 01 12521102101). (01091021798 & 1315 
8০). 

এরপর ৫-৮-৫৬ তারিখে পুরীর আনম্দমর়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা 
একটি দীর্ঘ পত্রে প্রখ্যাত ভ্রতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভূ চৈতন্যদেবকে 
গুম খুন করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্গ্যাসী চৈত্যন্যদেবের দেহের কোন অবশেষের চিহও 
রাখা হয়নি কোথাও। এবং ভা হয়নি বলেই তিনটি কিছ্বদস্তী প্রচারের প্রয়োজনও হয়েছিল। ' 


শুধু নীহাররঞ্জন অথবা দীনেশ সেন মশাই না, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিজাশঙ্কর 
রায়চৌধুরী, অমূল্যচন্দ্র সেন, ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়, মালীবুড়ো ও তস্য প্রভু্জী মাই অধুনা 
সুপন্যাসিক সমরেশ বসু মশাই পর্যন্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বারস্বার প্রতিস্থাপন করেছেন সেইসব 
তথ্য যার পটভূমিকা নীহাররঞ্জন, দীনেশ সেনের অনুকূলে কথা বলে। 'শ্রীচৈতন্যঃ অনন্ত 
জীবনের সত্যান্বেষণ' সেই প্রগাঢ় পরিবর্তিত ইতিবাচকতার সম্ভবপর প্রয়াস মাত্র। চৈতন্য কি 
ও কেন, এবং কোন পরিস্থির সভাবনায় তিনি ঘোর সংসারী হয়েও মাতার অথে স্নেহ ও সর্বাঙ্গ 
সুন্দরী পত্ভীর অচ্ছেদ্য পিছটান ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করলেন এবং কেনই বা তাকে অসময়ে 
ঝরে যাওয়া ফুলের মতো অকালে অস্তর্থিত হতে হলো পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বুদ্ধ্ার 
অভ্যত্তরে-এ গ্রঙ্থে তারই যথার্থতার সীমিত মূল্যায়ণ করা হয়েছে। 


৩ ঞ নঃ 


এ গ্রন্থ রচনার নেপথ্যে যার প্রেরণা ও আনুক্ল্য সর্বাধিক তিনি সবার, সবাকার। তিনি 
সতত কৃতজ্ঞ বা কৃতপ্নতার বহুল উধ্র্ব। দ্বিতীয়ার্ধে, যিনি চৈতন্য রচনার ভিত প্রস্তর স্থাপন ও 
গচ্ছের নামকরণ করেছেন আমার মানসিকতায় তিনি আমার বয়োঃজ্যেষ্ঠ বন্ধু বিমলকাস্তি সাহা। 
বিমলদা একাধারে আমার পাঠক, সমালোচক, উপদেষ্টা এবং প্রকাশক। তারই আগ্রহে ও 
আনুকুল্যে এ গ্রন্থের প্রকাশনা তরা্বিত, দীর্ঘায়ত ও সম্ভবপর হলো। অন্তত এর রচনাকালীন 
সময় তাকে আত্মবিস্মৃত থাকার অবকাশ ছিল না। 

অতঃপর আরও কতোগুলি প্রকৃষ্ট নাম- যাদের কৃতবিদ্য ভাণ্ডার আমার জন্য অবারিত ও 
উন্মুত্ত 'ছিল তারা হলেন পুরীর (ওড়িশা) পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা। ইনি একাধারে পুরীর জগন্নাথ 
মন্দিরের গবেষক, ওড়িশার রাজ্য মিউজিয়মের উপদেষ্টা, ভারত সরকারের প্রত্বতত্ব বিশেষজ্ঞ 
পরিষদের সদস্য, এবং ওড়িশার প্রাচীন পুথি সংরক্ষণ বিভাগ ও রাজ্য সাহিত্য আকাডেমির 
সদস্য। এই অশীতিপর বৃদ্ধ গবেষক পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসে টের পেয়েছিলাম ফলবতী বৃক্ষ ও 
মানুষ কতোখানি নিরভিমান। ইনিই আমাকে স্থির নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন চেতন্যের পবিত্র 
সমাধি। এরপর যার আকর্ষণে বাঙুলাদেশ থেকে বারম্বার ওড়িশার পুরীধামে ছুটে গিয়েছি ইনি 
আরেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়' আই-সি-এস পিতার একমাত্র সন্তান কি 
ভীষণ এশ্বর্য পেয়ে পার্থিব সমস্ত কিছু সুখ এহ্বর্য ত্যাগ করে চারপিক ও দীনহীন জীবনযাপন 
করতে পারেন তা একমাত্র জয়দেববাবুকে দেখলে জানা যায়। এই জয়দেববাবুর কাছেই ডঃ 
নীহাররঞ্জন রায়ের সেই অবিস্মরণীয় চিঠিটি দেখেছিলাম। সেই সঙ্গে কিছু অবিস্মরণীয় প্রয়াত 
ইন্দিরাজীর চিঠি। পুরী গেলে জয়দেববাবুর এক চিলতে পুথি বইপত্র ভরা ঘরটিই ছিল আমার 
জানার দীক্ষার প্রিয় আস্তানা। বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নিতান্ত বাল সুলভ অভিজ্ঞতা 
নিয়ে প্রশ্ন করেছি, তিনি অবাধে উত্তর দিয়েছেন। যিনি কারু সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেন না, 
তিনিই হাসিমুখে খিড়কি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন আমাকে। নির্ধিধায়। 

এছাড়া পুরীর তোটা গোপীনাথ মন্দিরের মহাত্ত হরেকৃফ দাস, গভীরা মন্দিরের প্রধান 
মহাত্ত, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডা রাধাগ্গোবিন্দ খুন্টিয়া, জন 
লাইব্রেরিয়ান ও মুখাজী ট্রাভেল এজেন্সির বাপী গোস্বামী প্রমূখ ব্যক্তিদের কাছে আমি 

কৃতজ্ঞ। চৈতন্যের নীলাচল লীলার অনেক অজানা তথ্য ও পুস্তক এদের 
আনুকূল্য আমার সংগ্রহ সম্ভার পূর্ণ করেছে। 

ষতন্য সংক্রান্ত লেখা চলাকালীন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক 
সুভাস মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক সুরথ চক্রবর্তীর নিকট আমি 
বিশেষভাবে খণী। কেননা. তাদের সুদীর্ঘ পত্র আমার জিজ্ঞাসা ও শোধনের বিকাশ ঘটিয়েছে। 

এছাড়াও ডঃ পার্থ চট্রোপাধ্যায, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর শ্রীপাঠ 


পুরুনীয়া ৰোকুড়া) নিবাসী মধুসূদন গোস্বামী, গগন গোস্বামী, শচীনন্দন গোস্বামী ও নবন্ধীপ 
মায়াপুরের গৌড়ীয় মঠের প্রতপাদ রাইদুলাল মহারাজ এবং কলকাতা নাকতলা গৌড়ীয় মঠের 
মহান্ত দায়ালবন্ধুজীর কাছে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ । 

এই গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহাযতা আমি এই সুবাদে 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ প্রসঙ্গে বৈষ্কব সাহিত্যের ও ত্রতিহাসিক নিদর্শনের বিখ্যাত 
সংগ্রহশালা বরাহনগর পাঠবাড়ীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । দিনের পর দিন এই পবিত্র স্থান 
ও এখানকার মানুষ জনের সংস্পর্শে এসেছি। এছাড়াও খিদিরপুর হরিসভা, জাতীয গ্রন্থাগার, 
সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওযে স্টোরস্‌ ডিপার্টমেন্ট লাইব্রেরি এবং বাকসাড়া 
(হাওড়া) তরুণ সংঘ লাইব্রেরির যথেচ্ছ সাহায্য নিয়েছি। সংশিষ্ট সকলেব নিকট 'আমি কৃতভ্ঞ। 

পরিশেষে সেই মহান মানুষটির কথায় আবারো ফিরে আসি। আমি যখন ছিলাম না ৩খন 
তিনি ছিলেন। আমি যখন এলাম তখনো তিনি ছিলেন। আমি যখন থাকবো না তখনো তার 
উজ্জ্বল উপস্থিতি ভক্ত কবির ছন্দে ছন্দে ছড়িয়ে পড়বে শাপলা-শালুক ধান সিড়ি আর শঙ্খচিল 
ওড়া বাগুলার আকাশে বাতাসে। 

'অদ্যপিও সেই লীলা করে গৌররায়। 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায।।' 

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় 

স্াতরাগাছি / হাওড়া। 
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কাশী মিশ্রের বাড়ি (গ্ভীরা) | এখানেই শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষ আঠারো 


বছর কাটান । 
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রা «৩৯৯ ৭ রি. স্‌ 
 পুবীৰ মন্দিবে জগন্নাথ বিগ্রহেব গম্ভীরার এই গৃহে চৈতন্য বাস করতেন 
| পদতলে সংজ্ঞাহীন শ্রীচৈতন্য এখন এখানেই চৈতন্যেব ব্যবহৃত 


ংবক্ষিত আছে । 
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পূর্ব কথন 


নাবদ কহিলা হাসি, “সেই সতা, যা রচিবে তুমি 
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে | কবি, ৩ব মনভুমি, 
রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে দ্তা জেনো |” 
| "ভাষা ও ছল্দ'/ ববীশনাথ] 


মহাপ্রভু শ্রীচেতন্যের জীবনীকাব অজস্র । এক কথায় অসংখ্য বললেও 
অত্যুক্তি হবে না | এর মধ্যে আংশিক, খাঁশুত, পূর্ণ, পূর্ণাতিপূর্ণ সকলেই 
আছেন | তার মধ্যে ওড়িয়া আছেন, বাঙালি আছেন, অসমিয়া আছেন, 
মাছেন গুজরাতী, মারাঠ, ব্রজভাষী | এ'ভাবে হিন্দী, দক্ষিণ তারতীয, 
তেলেগু, পাঞ্জাবী, মণিপুরী- প্রায় সর্বভারতীয় তাষাতাযীদের হদয় জয় করে, 
বিস্ময়কর ভাবে, ভারতীয় তৌগোলিক সীমা অতিক্জান্ত করে মহাপ্রড় পৌছে 
গেছেন সাগর পারে | কেমন করে ? এর সদুত্তর দেবে ইতিহাস | 
মহান এঁতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখেন । কিন্তু উত্তরসুরীর কাছে, ভাবী 
প্রজন্মের কাছে তাদের দায় বা দায়িষতার থাকে না ইতিবৃত্তের ম্পষ্ট৩র 
জবানী লেখার | তবু এর মধ্যে বেশি কুহেলিকাছন্ন থেকে যায় জীবনেব 
ইতিহাস | কার জীবনের ইতিহাস ? হরিপদ কেরানীর জীবনবৃত্ত কোনদিন 
ইতিহাস মনে রাখে না | যাঁরা আকবর বাদশা হয়ে এসেছেন, আসবেন, 
তাদের জন্য ইতিহাস “যো তুকুম' হয়ে দাড়িয়ে থাকে | এই এক মানুষ ও 
বর অমোঘ শিয়তি । যীশাস ক্রাইস্টের জন্য ঘৃন্যতম জুঙাস অথবা 
এপনিবন্ধের শিরোনামা মহাপ্রভু শ্রীচেতন্যের জনা বারমুখী নামী বেশ্যারা 
ইতিহাসে স্থান পায়, কিন্তু বুকের রঞ্ত দিয়ে যারা পিরামি৬ গডলেন, 
দিগন্তবিস্তারী চীনের প্রাচীর গঙলেন, ইতিহাস তাদের কথা বলে না । 
ইতিহাস মানেই রাজা-মহারাজা, জমিদার, অথবা প্রতাপান্থিত ধর্ম বা ৮টুল 
নয়না রাজেন্্রাণীর জীবনী আলেখ্য | এক কথায় কুখ্যাত বত্বাকর বা বিখ্যাও 
বান্মিকীবংদের সত্য-মিথ্যা ও কিংবদন্তী জড়িত কাহিণীর নামই হলো 
ইতিহাসের ইতিবৃত্ত | 
হ্যা, মিথ্যে কথাও ইতিহাসে থাকে | মহান এতিহাসিকেবা লেখেন | 
লিখতে হয় | রাজভয়ে লিখতে হয় | ধর্মভয়জনিত কাবণেও লিখতে হয় | 
কেউ কেউ ভাবাবেগে, ভাবানিষ্ট হয়েও [লেখেন | কিন্তু আমার মনে হয়, সূ 
একজন এঁতিহাসিক ইতিহাসের চেয়েও সত্য | তাঁরা বাধ্যতাবাধ্য হযে % 
ইতিহাসের সতাটুকু মিথ্যার কুয়াশায় ঢেকে রাখেন | কিন্তু যা কিছু শাহ, 
চিরায়ত সত্য, তাকে মিথ্যার কুয়াশাজালে ঢেকে রাখার নাম সত্যের অপলাপ 
পয় | এক প্রজন্মের রহস্য পরবর্তী প্রজন্মের রহস্যভেদী সূর্যালোকে স্পষ্টতর 
হয়ে ওঠে | পৃথিবীর এই নিয়ম | মহান এঁতিহাসিকেরা তা জানেন | তাই 
ঙারা ইতিহাসের শাশ্বত উপাদানটুকু ইতিহাসেই লুকিয়ে রাখেন | চিরাচরিত (// 
নিয়ম ছেঙে তাবী কালকে তা খুঁজে নিতে হয় । 


চৈতন্য-২ 
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চৈত7য বিশেষজ্জের (পশ্শ্ঈঁ সদাশিব রথশর্মা) মতে এটাই চৈতন্যের নির্ভরযোগ্য সমাধি 


তি 
৪ 


পূর্ব কথন 


নাবদ কহিলা হাসি, “সেই সত্য, যা বঠিবে তুমি 
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে | কবি তব মলতুমি 
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো 1” 
['তাষা ও ছল্দ'/রবীন্দ্রন'থ। 


রা যা & 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাৰ অজস্র । এক কথায় অসংখ্য বললেও 
অত্যুক্তি হবে না । এর মধ্যে আংশিক, খণ্ডিত, পূর্ণ, পূর্ণাতিপূর্ণ সকলেই 
আছেন | তাব মধ্যে ওডিয়া আছেন, বাঙালি আছেন, অসমিয়া আছেন, 
মাছেন গুজরাতী, মারাঠী, ব্রজভাষী | এ'তাবে হিন্দী, দক্ষিণ তারতীয়, 
তেলেগু, পাঞ্জাবী, মনিপুবী প্রায় সর্বভারতীয় ভাষা তাষীদেব ধরদয় জয় কবে, 
বিস্ময়কর তাবে, ভারতীয় তৌগোলিক সীমা অতিক্ষান্ত কবে মহাপ্রত পৌছে 
গেছেন সাগর পারে | কেমন করে ? এব সদুত্তর দেবে ইতিহাস | 

মহান এঁতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখেন । বিন্তু উত্তরসূবীর কাছে, ভাবা 
প্রজন্মের কাছে তাদেব দায় বা দায়িভার থাকে না ইতিবৃত্তেব স্পষ্টতর 
জবানী লেখার | তবু এর মধ্যে বেশি কুহোঁলকাচ্ছন্ন থেকে যায় জীবনের 
ইতিহাস | কার জীবনেব ইতিহাস ? হরিপদ কেরানীব জীবনবৃত্ত কোনদিন 
ইতিহাস মনে রাখে না । খারা আকবর বাদশা হয়ে এসেছেন, আসবেন, 
তাদের জন্য ইতিহাস 'যো হুকুম' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে | এই এক মানুষ ও 
১ অমোঘ নিয়তি | যীশাস ক্রাইস্টেব জনা ঘৃন্যতম জুঙাস 'মথবা 
এ শিরোনামা মহাপ্রতু শ্রীচেতন্যেব জন্য বারমুখী নামী বেশ্যারা 
ইতিহাসে স্থান পায়, কিন্তু বুকের রত্ত দিয়ে যারা পিরামি৬ গড়লেন, 
দিগন্তবিস্তাবী চীনের প্রাচীর গড়লেন, ইতিহাস তাদের কথা বলে না । 
ইতিহাস মানেই রাজা মহারাজা, জখিদার, অথবা প্রতাপাষিত ধর্মগুরু বা চুল 
শয়না বাজেন্দ্রাণীর জীবনী আলেখ্য । এক কথায় কুখ্যাত বত্বাকর বা বিখ্যাত 
খান্সিকীবংদের সত্য-মিথ্যা ও কিংবদন্তী জিত কাহিনীর শাম্ই হলো 
ইতিহাসের ইতিবৃত্ত | 

হ্যা, মিথ্যে কথাও ইতিহাসে থাকে | মহান এঁতিহাসিকেবা লেখেন । 
লিখতে হয় । রাজভয়ে লিখতে হয় | ধর্মভয়জনিত কাবণেও লিখতে হয় | 
কেউ কেউ ভাবাবেগে, ভাবা বষ্ট হয়েও লেখেন | কির আমার মনে হয়, 
একজন এঁতিহাসিক ইতিহাসের চেয়েও মত্য | তারা খাধ্যতাবাধ্য হয়ে 
ইতিহাসের সতাটুকু মিথ্যার কুয়াশায় চেকে বাখেন | কিন্তু যা কিছু শাশ্বত, 
চিরায়ত সত্য, তাকে মিথ্যাব কুয়াশাজালে ঢেকে রাখাব লাম সত্যের অপলাপ 
য় | এক প্রজন্মের রহস) পরবর্তী প্রজন্মের রহস্যতেদী মূর্যালোকে স্পষ্টতর 
হয়ে ওঠে | পৃথিবীর এই নিয়ম | মহান এঁতিহাসিকেরা তা জানেন | তাই 
তাবা ইতিহাসের শাশ্বত উশাদানটুকু ইতিহাসেই লুকিয়ে রাখেন | চিরাচরিত 
নিয়ম ল্ভঙে ভাবী কালকে তা খুঁজে নিতে হয় । 
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শুতঃপর একটি লঞ্জাবর ঘটনার অবতারণা কারি । বেশ কয়েক বছর 
শ্রাগেব ইতিবৃগ | শ্রাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন পলি ভাষায় 
লিখিও 'জাওক' কাহিনী ও রামায়ণের তুলনামূলক দিকগুলি নিয়ে গবেষণা 
করছিলেন | (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জাতক কাহিনীর “দশরথ জাতক' 
আখ্যায়িকায় রাম সীতা তাইবোনের উল্লেখ আছে) তখন এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ 
আচার্যকে টেলিফোনে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, রামায়ণের চিরন্তন কাহিনীকে 
বিকৃত করলে আমরা আপনাকে সহ আপনার নাতিকে কিডন্যাপ করবো । 
আচার্য চট্টোপাধ্যায় সেদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'এই তো আমাদের 
দেশ |" [আনন্দবাজারপত্রিকা/৩১-৫-৭৭] 
কাহিণী এখানেই শেষ নয় । শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করতে 
গিয়ে আচার্য চট্টোপাধ্যায় আরেক সমস্যায় পড়লেন | তাকে প্রাণের তয় 
দেখানো হলো | চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য নিয়ে গবেষণারত রায়বাহাদুর 
খগেত্রনাথ মিত্র, ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন নিন্দিত হলেন | ডঃ অমুল্যচন্ত্র সেনের 
অবস্থা হলো আরও শোচনীয় | তবু সহস্র বিপদ, মৃত্যুতম্নের মাঝেও 
রায়বাহাদুর বগেন্্রনাথ, দীনেশচন্ত্র সেন, আচার্য সুনীতিকুষার প্রযুখেরা 
চৈতন্যের মৃত্যুজনিত ঘটপাটিকে 'হোমিসাইড' বলে বর্ণনা করেছেন | 
ডঃ দীনেশচস্ত্রের ধারণা ছিল, পুরীর জগন্নাথের পাণ্ডারা চৈতপ্যকে নির্মমভাবে 
পিটিয়ে মেরেছে | কিন্তু পাণ্ডারা প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যকে কেন পিটিয়ে 
মারলো ? কি এমন মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছিলেন তিনি ? এতিহাসিক 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী-সকলেরই এই একই 
প্রত্যয় | অন্যত্র বৈষ্ণব কবি বৈষুবদাস বাবাজী তার চৈতন্য চক্ড়ায়' 
লিখেছেন, ৈতন্যদেবের মৃতদেহ রাত্রি ১০ দণ্ডের সময় গরুড় স্তন্তের পিছনে 
পড়ে ছিল |" এটা নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন । 
“রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হল । 
তখন পড়িলা প্রতুর অঙ্গ শ্তন্ত পছ আড়ে ॥' 
[চৈতন্য চকড়া] 
তারপর? 


তারপর কাহ্বাই ঝু্টিয়া ও শিখি মহান্তি নামে মহাপ্রতুর দু'জন ওড়িয়া 
তক্ত চৈতন্যের ষৃতদেহটা ধরাধরি করে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে নিয়ে 
এলো | তারপর আর কিছু নেই । 

অতঃপর যদি তর্কের সুবাদে ধরেই নেওয়া হয়, চৈতন্যের মৃত্যু পূরীর 
জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরেই ঘটেছিল, এবং রাত্রি দশ দণ্ডের সময় (১১টা 
নাগাদ) তার মুতদেহ গরুড় স্তন্তের পিছনে পড়ে থাকতে 
বৈষবদাস নামক জনৈক ওড়িয়া চৈতন্য তক্ত এবং পরে কাঙ্কাই খুণ্টিয়া ও 
শিখি মাহান্তি প্রভুর মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে এলেন তোটা গোপীনাথের মন্দিরে, 
তাহলে তো স্বঙাবতই একটা প্রশ্ন আসে, মানুষটির সৃতদেহটা গেল কোথায় ? 
আরও প্রশ্ন ওঠে, চৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত মৃত্যুর দিন যিনি 
চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন) চৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গদাথর পণ্ডিতই বা 
হারিয়ে গেলেন কোথায় ? শুধু গদাধর পণ্ডিত নয়, চৈতন্যের মৃত্যুর সাথে 
সাথে তার আরও বেশ কয়েকজন প্রিয় ভক্ত, যেমন স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতিরা 
পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন । বাকী ভক্তরা নীলাচল ছেডে পালিয়ে 
গেলেন সুদর বৃন্দাবনে । আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, চৈতন্যের মৃত্যুর 


সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ পককাশ বছর হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ হয়ে গেল ওডিশায় । 
কিন্তু কেন ? কার ভয়ে ? 
এরকম অজস্র রহস্যজালে আবৃত শ্রীচৈতনোর জীবন কাহিনী | চৈতনা 
নিজেই বলেছেন, “ন্ন্যাসীর কাছে রাজদর্শন ও শ্রী দর্শন বিষ তক্ষণ তুপা 
উতন্য চরিতামৃত ২-১১/২-১০) কিন্ত্রু কার্যত দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য রাজ 
প্রতাপরুদ্রকে বহুবার দর্শন দিয়েছেন | শুধু তাই নয়, খাজা ও খততরীদের সঙ্গে 
বহু রাজনীতির আলোচনা করেছেন তিঁণি | শুধু আলোচনা পয়, চৈতশাচরিও 
পাঠ করলে মনে হবে তিনি স্বয়ং রাজনীতির কৃঙ্িপাকে জরিয়ে পঙেছিলেন । 
চারতামৃত-এর ২/১১/৬ অংশে চৈতন্য বলেছেন, *শারী জাতির সুখ দর্শন বিষ * 
তক্ষণের সমান |" কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম নেওয়ার পর অন্তত বেশ কয়েকজন 
দ্হপোজীবী মেয়ের সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল । এদের মধ্যে বারমুখী, 
লক্ষীবাঈ ও সত্যবাঈ অন্যতম | [“বাঙপার  ইতিহাস'/রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায়/২য় খ/পৃঃ ২২৮-৩৬] * 
প্রেমের ঠাকুর চৈতন্য | জগাই মাধাই কর্ৃকি মাথায় কলসীর কানা মারা 
সত্তেও তিনি তাদের প্রেমদান করেছিলেন | সেই ৮৩ন্যই আবার কেণ 
কাজীর বাড়ি ও ফুলের বাগান তাউচুর করার আদেশ দিলেন তস্তদের ? 
কেন কাজীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে চাইলেন ? বৈষ্ণব ধর্মের মূলমন্ত্র যদি 
হয় প্রেম তবে একজন পরম বৈষ্কব সন্ন্যাসী চৈতন্যকে কেন এক রাগী যুবকের 
তৃমিকায় বার বার অবতীর্ণ হতে দেখা যায় ? দেখা যাচ্ছে, চৈতণ্য স্ত্রী 
বিষ্ুপ্রিয়া ও মা শর্চীদেবীকেও মারধোর করতে যেতেন | কিত্ু কেন ? 
চৈতন্যের জীবনের আরও বিম্মমকর কাহিনী আছে | যেমন নারায়ণী | 
চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের হ্রাত*'তনয়া ছিলেন নারায়ণী | বাণ্য 
বিধবা | এই বাল্য বিধবা চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট পান খেয়ে গর্ভবতী হন | 
শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস সেই সন্তান (উদ্ধত দাস কৃত 
'গৌরপদ তরঙ্গিনী' দুষ্টব্য) | এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তীর গ্রন্থে লিখেছেন- 
'সর্থশেষ তৃত্য চান বৃন্দাবন দাস | 
অবশেষ পাত্র -নারায়ণী গর্তজাত॥" 
[চৈতন্য ভাগবত'৩/৬/২২১] 
এবং চরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস লিখেছেন, 
'নারায়ণী- চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট তোজন। 
তার গর্ভে জগ্ষিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন |" 
[চৈতন্য চবিতামূত' ১/৮/৩৭'] 
কিন্তু উচ্ছিষ্ট পান খেয়ে কোন রমণী সসত্বা হয় কেমন করে এ' বিজ্ঞানের 
যুগে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে । 
এবং তারও চেয়ে চাঞ্ল্যকর খবর পাওয়া যাচ্ছে লোচন দাসের 
'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে | লোচন তীর গ্রন্থে নদীয়া-নাগরীদের সাথে চৈতন্যের 
যে সব পরকীয়া রঙ্গ-রসের আতাস দিয়েছেন তা যেমন চাকল্যকর, তেমনি 
বিশ্ময়করও | যথা একটি উদাহরণ- 
“গৌরাঙ্গের নয়ন সন্ধান শরাঘাতে । 
মানির্দীর মান মৃগ পলায় বিপথে ॥ 
অথির নাগরীগ্ণ শিথিল বসন 
মাতল তুজঙ্গকুল খগেন্্ যেমন ॥" 
['শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'/আদিখণ্ড/পূঃ ৩৪] 





শুখু [শান দাসহ শয়ু, নদীয়া নাগরীদেব সাথে চৈএন্যের দেহজ-প্রেমের 
কথা আরও অনেক পদকতা লিখে গেছেন | এর মধ্যে বাসু ঘোষ, নরহরি 
সরকার, শেখব প্রভৃতি মহাজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মহাপ্রও চৈওন্য-এব মুত্যু ও মুঙ্যকালীন ঘটনাই শুধু 
পহস্যাবৃত শয় | তার ৪৭ বছর চার মাস ১০ বা ১২ দিন জীবনের অনেক 
ঘটনা আজও ৩মসাবৃও বয়ে গেছে 1 এই শ্বল্পকালীন দ্বীবনে অনেকগুলি সত্য 
বা মিথ্যা কপক্ষেব তাগীদাব হয়েছেন শ্রীচৈতন্য | এমন কি হত্যা, আত্মহত্যা 
বা মুগী রোগে সৃঃ) প্রভুর জীবনে যাই ঘটুক, মুঃ)ব পরও মাথায় কলঙ্কের 
বোঝা চাপানো হয়েছে। 
প্রডু কি সত্যিই কণক্কি৩ ? 
তাই সত্যাসত্য সন্ধানে 
“শ্রীচৈতণ্যঃ অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ” 


২২৯২২১২১২২৬২৬১২ 


| এক] 
ভগবান চৈতন্য 
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০ ঞং রং 
একজোঙা প্রান্ত খয়স্ক নবনাতীর যৌন সাহচর্যেব (9০891 
€01011)9011101741) ফল স্বর্ধপ কোণ জাওক বা জাতিকাব জম্ম হয়ে থাকে । 
যাখৎ পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীকুলের ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রযোজ্য । ক্ষেএ 
বিশেষে এব বকমফের আছে মাএ | কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে একটি প্রাণেব জন্ম 
যুগপৎ জৈবিক কারণে ও প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ে থাকে । 
কোন মানুষের ঘরে মানুষের সন্তান সন্ততি রূপে মানুষই জন্মগ্রহণ করে 
থাকে | এব থেকে মহান বা মহত্বর পরিচয় আর কিই বা থাকতে পাবে । 
ধন নয়, মান শয়, একজন মানুষের শেষ ও শ্রেষ্ঠ৩ব পরিচয় হওয়া উচিত 
সে মানুষ | ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ ঈশ্বরের চেয়েও বড়ে' । কেননা ঈশ্বর 
মানুষেরই সৃষ্টি | ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ নয় । 
উপরোক্ত কথাগুলি বলার প্রয়োজন ছিল এ'জন্য যে, মানৰ পুত্র মানব 
চৈতন্যকে আমরা ঈপ্ধর বলে ঘোষণা করেছি । আর এ' অতি কাল্পনিক অপবাদ 
ঠাঁব মাথায় বর্তেছে জন্ম লগ্ন থেকেই । চৈতন্য যখন মাতৃগর্ভে তখন থেকেই 
শৃ্ হয়েছে চৈওন্য জীবনীকারদের এ ধরণের আধি-দৈবিঝ প্রচেষ্টা | 
'এইমত ব্রহ্মাপি দেবতা প্রতিদিন । 
গণ রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে ॥ 
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব ডুবনের বাস । 
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ ॥' 


['শ্রীচৈতন্য ভাগবত'/আদিখণ্ড/১৮৯, ১৯০] 
আরেক প্রসিদ্ধ চৈতন্য জীবনীকার কৃফদাস কবিরাজ, ধাকে আমরা এরপর 
থেকে কাখরাজ গোস্বামী নামে অতিহিত করবো, সেই পরম বৈষব কবিরাজ 





গোস্বামীর কলমেও সেই একই আধি তৌতিক ও আধি দেবিক চিত্তাধারা ঝরে 
পড়েছে । যথা- 
“চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে | 
জগনাখ শচী দেহে কৃষের প্রবেশে ॥ 
শী কহে মুঞ্ি দেখা আকাশ উপরে | 
দিব্যমুর্তি লোক আঙি সুতি যেন করে ॥' 
(চৈতন্যচরিতামৃত/আদিণীলা] 
এভাবে বৃন্দাবন দাস, সুরারি গুপ্ত, জয়ানন্দ দাস (ইনি কবি-কর্ণপূর নামে 
খ্যাত) ; বাসু ঘোষ, লোচন দাস, কৃষ্ণ দাস কবিরাজ প্রভৃতি বাঘা চৈতন্য 
চৈতন্যকে হয় ঈশ্বর, আবার কোথাও বা ঈশ্বরের অবতার ভুক্ত 
করেছেন | সম্ভবত এটাই চৈতন্যের জীবনের সর্বপেক্ষা বড়ো বিডশ্বনা | এক 
শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতেই চৈতন্যকে সুস্পষ্ট ভাবে ১৫ বার 'কৃফ' বলা 
হয়েছে | পয়ারগুলি হলো, ১/১/১০৬, ১/১/১২৫, ১/২/৭৯, ১/৮/২৬২, 
১/৮/২৬৫, ১/৯/১৪৩, ১/১০/৪, ২/২/৪৮-৫৩, ২/৯/২৮৭, ২/৭২/১৪, 
২/২৩/২৮৫, ২/২৩/২৬২, ২/২৪/১৫, ৩/১০/১৭৩ ও ৩/১০/৩৭০ | এবং উত্ 
চৈতন্য তাগবতে অন্তত 8০ বার চৈতন্যকে নারায়ণ, বৈকুষ্ঠনাথ, লক্ষীনারায়ণ 
প্রভৃতি কাক্সনিক বাক্যে স্তুতি করা হয়েছে৷ * 
তক্ত যদি তার তক্তিম্পদ মানুষটিকে ভগবান বা অবতার রূপে বিশ্বাস 
করেন, ও প্রচার করেন, সেটা সেই ভক্তের ক্ষেত্রে কোন দোষণীয় শয় | 
কেননা, সেক্ষেত্রে তার ভক্তিজনিত কল্পনা বাস্তবের চেয়েও মত্য কিন সেহ 


* এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশা ও 
বাঙুলাদেশে তেৎকালীন যুক্ত বাঙুলার কথা বলা হচ্ছে) সুদীর্ঘ ৫০ বছর বৈষাব ধর্ম 
প্রচার বন্ধ হয়ে যায় | এসময় গৌড়ে ও উৎকল প্রদেশে বৈষাব বিদ্বেষ পুবল আকার 
ধারণ করে | (ডঃ দীনেশচন্ত্র সেনের 07871400958 & 1815 ৪৮ ৮১259 10 দ্রষ্টব)) 
ফলে বৈফবরা সুদুর বৃন্দাবনে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন । আমার ব্যক্তিগত 
ধারণা, এই সুদীর্ঘকাল বৈষাব ধর্ম প্রচার ও প্রসার স্তব্ধ হওয়ায় টৈতন্য মুল্যায়ণের 
ধারাবাহিকতা ভীষণ তাবে ব্যাহত হয় । কেননা, সুদীর্ঘ ৫০ বছর প্রচারহীন থাকায় 
পরবর্তী কালে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও চৈতন্যের অবমূল্যায়ণ ঘটা বিচিত্র নয় । এ প্রসঙ্গে 
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে । মহাত্মা শিশিরকুমার 
তার '্রী অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে লিখছেন, "যখন এই ক্ষুপ্র গ্রন্বকারের প্রতুর 
অর্পরসীম কৃপায়, স্্রীঙৌরাঙ্গ বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন তাহার 
অনেকের শরণাগত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারে না | ধীহারা 
গোস্বামী, পণ্ডিত, তাহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বাতী গ্রন্থ পডিয়াছেন, কিন্তু প্রতুর 
লীলা কেহ জানে না| যিনি বড় জানেন তিনি শ্রীচরিতামূত পাঠ করিয়াছেন । সেও 
যেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, যেখানে সেধানে তত্বকথা আছে সেখানে । 
শ্রীচৈতন্যতাগবত বলিয়া যে একথানা গ্রন্থ আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিতেন 
না| সুতরাং বৈফব ধর্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই 
জানিতেন না । (শ্রী অমিয় নিমাই চরিত/পকম খণ্ড/পৃঃ ৯৮) | বেশি দিনের কথা 
নয়, শিশিরকুমার বাংলা ১৩১৮ সালের ২৬শে পৌষ পরলোকগ্ণ করেন । আর এখন 
১৩৯৬ সাল । ৭৭/৭৮ বছর আগেও শ্রীচৈতন্য তথা বৈষা সাহিত) সম্পর্কে বৈফব 
পত্তিতগণ কতোখানি জক্ত ছিলেন ভাবলে বিন্্য় জাগে | 
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“কল্পলোকের ঈশ্বর তাঁর ভক্ত বা ভক্ত মগুলীর কাছে সীমাবদ্ধ | তিনি 
ইতিহাসের এঁতিহাসিক ঈশ্বর হতে গারেন না । আর তা হলে তার্কিকের 
তর্জনী প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে । 

যদি যুক্তি তর্কের বিচারে ধরেই নেওয়া হয়, ভক্ত তাঁর চিরাচরিত 
নিয়মে, গতানুগতিকার পথ ধরে কোন ধর্মীয় নেতাকে ভগবান-ভুক্ত করলেন 
তাঁর একান্ত আনুগত্য দেখানোর জন্য, সে ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি 
লঙ্বন করলেও ন্যুনতম মানবিকতা বোধে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি । 
সম্ভবত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সেটা কষ্টকল্সিত হলেও অনুচিত হবে 
না । কিন্তু একজন ভক্ত যদি তার একান্ততম ধর্মীয়ি গুরু বা প্রভুপাদকে 
একেবারে সরাসরি আ্যারাবিয়ান নাইটের সেই বিন্ময়কর প্রদীপ বানিয়ে 


ত্র গুলিকে আমরা নীতিগত ভাবে মেনে নেব । তাঁর অলৌকিকতা, 

মানুষতা ধর্মপ্রিয় জাতির স্বার্থে মেনে নিলেও, ইতিহাসের বাস্তবতার 
স্বার্থে তা গ্রহণীয় অনুচিত হবে | * 

অতঃপর দেখা যাক, মানুষ চৈতন্যকে তার চরিত্রকাররা কতোখানি 
অতিমানুষ বানিয়েছেন ! চৈতন্য ভাগবতে কমপক্ষে অন্তত ১৩ জায়গায় 
চৈতন্যের নানা রূপের অলৌকিক বর্ণনা রয়েছে । নানা রূপ বলতে বর্তমান 
কালের সত্যান্বেষী গোয়েন্দাদের মতো কখনো সাধু কখনো ফকির বা 
পাগল-ঠিক তা নয় | একেবারে আধিভৌতিক ব্যাপার | দেখা যাচ্ছে, 
দু'হাতধারী মানুষ চৈতন্য ছ'হাতধারী এক তয়াবহ 
হয়েছেন ৷ কখনো বা ভয়ংকর রূপধারী দৈত্যে | কখনো বা তীক্ষ দাতঅলা 
শুকর রূপে । আবার কখনো মা কালী বা জটাজুট ধারী দিশম্বর শিবরূপে । 
সেই সব রোমহর্ষক স্থানগুলির বিবরণ নিম্সে তুলে ধরলাম । যথা- 

(এক) মা শচীদেবীর কাছে চৈতন্যের কৃফরূপ প্রকটন । 

[চৈতন্যভাগবত/২/৮/৬৩-৬৬] 

(দুই) মুরারি গুন্তের কাছে বরাহ রূপ প্রকটন (-২/৩/১৮-২৪) | (তিন) 


* এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন লিখেছেন, শ্রীচৈতন্যের জীবনে জনেক অদ্ভুত 


(ঠা ঘটনা বর্ণিত আছে | এক দিনে আম্মবীজ বপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও কলোম্পম, 





স্পর্মাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য লাত, সুদর্শনচক্রের আহ্বানম্াত্র আকাশ হইতে উক্ত 
চক্রের আর্বিভাব, বড়তুজ প্রকাশ ইত্যাদি | এসব সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বদ্ধে কোন 
ষত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি | এই সকল প্রকৃত হইলেই বা ইহাদের কি মুল্য 
তাহা বুঝিতে পারি না। পবঙ্গতাষা ও সাহিত্যা/১ম খণ্ড/প) ২৯৭) | 


মাধায়ের কাছে চতুরভুজ-রূপ প্রকটন (4-২/১০/১৯৩-৯৫) | (চার) চহ্রশেখর 
আচার্ষের ঘরে বূক্গিনী-আদ্যাশক্তি-রূপ প্রকটন (ৰ-২/১৯) 

অধ্যায়) | (পাচ) অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের কাছে খিশ্বরূপ প্রকটন (এঁ- 
২/২৩/৪৭-৬০) | ছেয়) সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে ষড়ভুজ রূপ প্রকটন (এ. 
৩/৩/১০১-২) | সোত) শ্রীধর পণ্ডিতের কাছে কৃষ্ণ বলরাম রূপ প্রকটন (এ- 
২/৯/১৯০-৯৫) | (আট) শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে নৃসিংহ রূপ প্রকটন (এ. 
২/২/২৫-৫৯) | নয়) অদ্বৈতাচার্যের কাছে অপূর্ব কৃষ্পূপ প্রকটন (এ-২/৫/৭৪7 
৮৫) | (দশ) শিবের গায়েনের কাছে শিব-রূপ প্রকটন (4-২/৮/৯৫-১০১) | 
(এগারো) সুরারি গুপ্তের কাছে রাম-লক্ষণ-সীতা রূপ প্রকটন (4-২/১০/৬-১০)। 
(বারো) নিত্যানন্দের কাছে ষড়তুজ রূপ প্রকটন (8-২/৫/৮৮-৯০) | এবং 
তৈর্থিক নামক বিপ্রের কাছে কৃষ্ণ-রূগ প্রকটন (4-১/৩/২৬৩-৭০) প্রভৃতি । 

এরকম প্রায় সকল চৈতন্য জীবনীকাঁরদের গ্রন্থে মানুষ চৈতন্যকে অল্প 
বিস্তর অতি-ভৌতিক, আবার কোথাও বা অতি-শাক্তিক (817)10)) পরিণত 
করা হয়েছে । অর্থাৎ তিনিই সর্ব ও সর্বজ | তিনিই "যয়া-ঘ্বয়া জগত্প্রষ্ঠা 
জশগৎপাঁতান্তি যো জগৎ ।' বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র পাচশো বছর আগে 
এক সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ সাংসারিক নিয়ে কেন এমন 


সম্মুখীন হতে হতো না। [সদ্য আবিষ্কৃত পুথি বৈষবদাস কৃত চিতন্য চক্ড়া' 
ৃষ্টব্য । প্রান্তিস্বান-২১/২ বিডন স্ম্রীট “ কল-৬] সুতারং চৈতন্যের ইতিহাস 
এঁতিহাসিক ভুল না আমাদের বোধগম্যের অজ্ঞতা আগে তার সমুচিত সমাধান 
হওয়া দরকার | 


২২২২২২১২২১২ 
| দুই) 
চৈতন্য কেন ভগবান 
চৈতন্য ১৪০৭ শকাব্দের (ইং ১৪৮৬ ্্রীষ্টাব্দ) ফাল্%ুনী পূর্ণিমার দিন জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন । সেদিন ছিল মন্রগ্রহণ । 


“ফানভুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রতুর জন্মোদয় | 
সেই কালে দৈব যোগে চন্্রগ্রহণ হয়!" 


[চৈতন্য /আদি] 

চৈতন্য চরিতামুতের লেখক কবিরাজ গোস্বামীর সুরে সুর এ 
যুগের তিনজন দিকপাল এঁতিহাসিক যথাক্রমে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
(বাঙ্গালার ইতিহাস/২য় খণ্ড/পৃ-২২৯), রমেশচন্ত্র মজুমদার (বাংনাদেশের 
ইতিহাস/২য় খণ্/পৃঃ-৩৭২), এবং সুকুমার সেন বোঙ্গলা সাহিত্যের 
ইতিহাস/১ম খণ্ড পূরবার্ধ/গৃ:-২৭৭) গ্রন্থে সেই একই পুনরুক্তি করেছেন । কিনতু 
চৈতন্যের একদা সহপাঠী ও পরবর্তী কালে পার্ধদ ও চৈতন্য জীরনীকার 
সুরারি গুপ্তের “কড়চা" থেকে জানা যাচ্ছে যে, চৈতন্যের জন্ম মুহূর্তকানে চাদে 
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গ্রহণ পাগেনি | চশ্রগ্রহণের পূর্বেই চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন । 
“তস্য জন্মসময়েহনু শশাঙ্কং 
রাহুর থ্বসদলং এপয়েব | 
কৃষ্ণপক্মবদনেন নির্িতঃ 
প্রাবিশৎ সুররিপোর্ুখং বিধু ॥' 
[কড়চা'/১/৫/২৩] 


মুরারি গুস্তের মতো কবি কর্ণপুরও সেই একই কথা বলেছেন, আগে 
চৈতন্যের জন্ম হয়েছে, তারপর হন্ত্রগ্রহণ শুরু হয় [চৈতন্যচন্দ্রোদয়/২/৪৪ ]। 
চৈতন্যের জন্ম মুহূর্তটি নিয়ে আমরা এরকম একটা বাক্বিতগ্ডার মধ্যে 
যেতে চাইছি এ'জন্য যে, জাতকের জন্ম মুহূর্ত সঠিক ভাবে জানা থাকলে 
জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে তার প্রকৃত আয়ুষ্কাল ও মেধাশক্তির একটা পরিচয় পাওয়া 
যায় | অবশ্য আনুমানিক বিচারে জ্যোতির্বিদ্যা কতোখানি এঁতিহাসিক 
উপাদানের পরিপূরক, এবং তা হলেও সেটা সার্বিক গ্রহণযোগ্য কিনা বলা 
দুষ্কর | তবে চৈতন্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি জাতকের ভবিতব্য প্রসঙ্গে একটা 
আলোকপাত করলেও করতে পারে | কেননা স্বয়ং চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর 
চক্রবর্তী একজন সে যুগের সুবিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন । এছাড়াও তিনি কন্যা 
ও জামাতার সংসারের তন্বাবধানও করতেন | হিসাবে 
নবদ্বীপ অঞ্চলে হিন্দু সমাজে তীর প্রবল প্রতিপত্তি (ৈতন্যাবদান'/সুকুমার 
সেন/প-২৮ দ্রষ্টব্য) | সুতরাং এই নীলাম্বর চক্রবর্তীর উদ্যোগে চৈতন্যের 
একটা জন্মপত্রিকা তৈরী হওয়া বিচিত্র না| বরং সেটাই সম্ভব ছিল । সম্ভব 
বলছি এ'জন্য যে, আট আটখানা কন্যা সন্তান যারা যাওয়ার পর বিশ্বরূপ 
(চৈতন্যের ৮/১০ বছরের বড়ো দাদা) ও বিশ্বন্তর চৈতন্যের প্রথম নাম) জন্ম 
হয় | স্বাভাবিক কারণেই সন্তানের ভবিষ্যত জানবার জন্য জ্যোতিষীর দ্বারস্থ 
হয়েছিলেন চৈতন্যের মা বাবা | নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনার কথা চৈতন্য 
ভাগবত' ও কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামূতেও রয়েছে । তবে দুটির বক্তব্য 
দুরকম | কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, চৈতন্যের জন্মের আগেই নীলাম্বর 
চক্রবর্তী প্রসূতির লক্ষণ দেখে একটা ভবিষ্যদ্ববাণী করেছিলেন | 
হতে হৈতে হৈল গর্ত আয়োদশ মাস | 
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলা গণিয়া | 
এই মাসে শুভ হৈবে পাঞা ।' 
তি [আদিলীলা/ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ] 
অন্যত্র বৃন্দাবন দাস তার ভাগবতে লিখছেন অন্যকথা | সেখানে আগে 
চৈতনোর জম্ম, তারপর নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনা | 
'শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাখ্বর | 
প্রতিলঙ্জে অ্ুত দেখেন বিপ্রবর ॥ 
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে। 
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইয়া বিশ্রয়ে ॥ 
“বিপ্র রাজা শ্ৌড়ে হইবেক' হেন আছে। 
বিশ্র বোলে “সেই ৰা জানিৰ তাহা পাছে 4” 
মহাজ্যোতির্ষিং বিশ্র সভার অগ্রেতে | 
লগ্ব অনুরাপ কথা লাঙগিলা কহিতে -8' 
[জাদি/২য় অধ্যায় ২৩৯-২৪২] 


দু'জনই 
চৈতন্যের আদি জীবনী লেখক | পরবর্তী লেখক কবি কর্ণপূরও মুরারি গুপ্তের 
সঙ্গে একমত ছিলেন । 
ুরারি ও কবি কর্ণপূর কৃত গ্রন্থে চৈতন্যের রাশিচক্রটি এরকমঃ 

'প্রকাশমাহ্রেণ সুদক্ষিণা গ্রহা 

বতৃবুরস্য প্রথমং সুুসকাঃ 

বতৃব রাশিঃ স তু সিংহসংজ্গিতো 

নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্বফান্ুনী ।' 

['মহাকাবা /২/৪৪] 


কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাস দু'জন চরিতকারই তাঁদের জীবনী গ্রন্থে 
চৈতন্যের জন্গ-সময় প্রসঙ্গে অভিন্ন ও ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন । 
কবিরাজ গোস্বামী অবশ্য দাসের বই থেকেই এ তথ্যটি সংগ্রহ 
করেছিলেন । তাই তিনিও চৈতন্যের জন্ম মুহূর্তে চন্ত্র রাহ্গরস্থ- 
অর্থাৎ গ্রহণ ছিল | বৃন্দাবন লিখেছিলেন, 
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি 
চন্ত্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ 


হেনই সময়ে সর্ব জঙ্গত-জীবন | 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনদ্দন ॥ 
[চঃভাগবত'১/২/২২/২৩] 
এবং কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবন দাসের ভুল তথ্য হুবহু উদ্ধৃত করলেন 
তার বইতে | 
'ফাছুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রতুর জঙ্মোদয় । 
সেই কানে দৈন যোগে শত্রগ্ত্রহণ হয় ॥” 


[দচিতন্যচরিতামৃত'/আদি| 

“পরে তিনি নিজের ও বৃন্দাবন দাসের ভ্র-সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন 
যে প্রথমে সন্ধ্যা যোগে শ্রীচেতন্যের জন্ম এবং পরে গ্রহণ হয় |' 

উপাদান'/বিষানবিহারী মজুমদার/পৃঃ ২] 

বলাবাহুলা, মুরারি গুণ্ত ও কবি কর্পপুরের রচনা গড়েই কবিরাজ গোস্থাসী ২১1-//1%, 
তার ভুল সংশোধন করেছিলেন ৷ এতে আরেকটা জিনিস প্রমাপিত হয়, তা 2 
হলো, কবিরাজ গোস্বামী অন্তত আদিলীলা লেখার সময় কর্ণপূর, 2 ₹৮৬ | ও 
মুরারি গুপ্ত প্রমুখের বই পড়েন নি । সেজন্য একটা প্রচ্ছন্ন সংশয় তার থেকে +২ ] 
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গেছলো। 

তাহলে এপর্যন্ত আলোচনা ভিত্তিক দুটো জিনিস ম্পষ্টতর হচ্ছে, তাহলো, 
(১) নীলাস্বর চক্রবতীর গণনার ওপর চৈতন্যের আদি জীবনীকাররা নির্ভরশীল (| /* 
হতে পেরেছিলেন | এবং (২) কবিরাজ গোস্বামী (যিনি মূলত স্বরূপ 1/-2 


দামোদরের কড়চা ও রহুনাথ দাসের মৌখিক উক্তি ও নোটের ওপর নির্ভর ( 


করে চরিতাম্ৃতের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন) । 
"স্বরূপ গোসাঞ্রি কড়চায় যে লীলা নিখিল 
রঘুনাথ দাস মুখে যেসব শুনিল। 
দেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া ॥ 
[চৈ চরিতামৃত ৩/৩] 
সেই কবিরাজ গোস্বামীও অন্যতম চৈতনাচরিত রচয়িতা দাসের 
চেয়েও আদি রচয়িতাদের (বিশেষত মুরারি গুপ্তের কড়চা) বেশি নির্ভরযোগ্য 
বিবেচনা করেছেন । 
সুতরাং এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চৈতন্যের জঙ্গ মুহূর্তে চন্ত্রগ্রহণ 
শুরু হয় নি। চনতরগ্রহণ লেগেছিল জন্মের বহু পরে | চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল 
সন্ধ্যায় | আর চাদ রাহুগ্রস্থ হয়েছিল রান্ত্রি আটটায় | প্রায় ৬০ বছর আগে, 
তদানীন্তন বিখ্যাত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি মহাশম্ চৈতন্যের 
আবির্ভাব সময়ের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'প্রবাসী' পত্বিকায় । 
শিরোনাম কবি শশাঙ্ক | এই প্রবন্ধে তিনি জ্যোতিষিক গণনা করে 
দেবিয়েছেন যে, ১৪০৭ শকাব্দে (ইং ১৪৮৬ ্ত্রীঃ) ফাল্গুন মাসে নবদ্বীপে পূর্ণিমা 
ছিল প্রায় ৪০ দণ্ড | দিবামান ২৯ দণ্ড | রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্ত্রগ্রহণ আরম্ত 
হয়েছিল | |'প্রবাসী'/ পৌষ সংখ্যা/১৩৩৬ সাল] এবং চৈতন্যের জন্মের দিনটি 
ছিল শনিবার | ২৩-এ ফাল্গুন | জুলিয়ান ক্যালেগ্ডার অনুসারে ১৪৮৬ স্্রীষ্টাব্দের 
১৮ ফেব্রুয়ারী | এবং বর্তমান গ্রেগরিয়ান ক্যালেগ্ডার হিসাবে ১৪৮৬ শ্রীষ্টাব্দের 
২৭ ফেব্রুয়ারী | ['শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'/বিমানবিহারী মজুমদার/পৃ-৪] 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের দাদামশায় নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনা 
ক্ষেত্রবিশেষে নিখুত ও নির্ভুল ছিল | নীলাম্বর চক্রবর্তী কৃত চৈতন্যের জন 
কুগুলীটি ছিল এরকম £ 
'প্রকাশমাক্রে সুদক্ষিণা গ্রহা 
বতৃবুরস্য প্রথমং সুত্রঙ্গকাঃ 
বতৃব রাশি স তু সিংহসংজিতো 
নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্বফানধুনী " 
কবিরাজ গোস্বামী যার বঙ্গানুবাদ করেছেন 


"সিংহ রাশি সিংহ লগ্থ উচ্চ গ্রহগণ | 
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব সুলক্ষণ |' 

[চরিতামৃত/১।১৩।৯০] 
'অর্থাৎ ৯৮৭০৬২৯০৯১০ 
রাহু (মূল ভ্রিকোণে) কুন্তস্ব £ বৃহস্পতি স্বগৃহে প্রায় মঙ্গল সহ ধনুতে । 
শনি উচ্চ প্রায় বৃশ্চিকস্থ । শুক্র উচ্চ প্রায় মেষস্থ । চন্ত্র ও কেতু মুল স্ত্রিকাণে 
সিংহ লগ্রস্থ ছিল | এ লগ্ রবির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, মঙ্গলের দ্রেকণ। শুক্রের 
নবাংশ ॥ শুক্রের ছাদশাংশ ও বুধের ব্রিংশাংশ-এইরূপ শুভ ষড়বর্গ যুক্ত | 
নবমপতি মঙ্গল, দশমপতি শুক্ত ও সন্তমপতি শনি উচ্চপ্রায় । বৃহস্পতি স্বব্থ হয়ে 
ধর্মস্থানগত শুক্রকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করেছেন । মঙ্গন ও বৃহস্পতি গকষে শুত 


(১) জাতক 'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' অর্থাৎ গৌড় বাঙলার বিদ্যুৎ 
সমাজে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পাবে । 

(২) জাতক ক্রমে মহাপুরুষ রূপে প্রচারিত হবে । 

(৩) এই জাতক কর্তৃক ভবিষ্যতে “স্্থ ধর্ম হইব স্থাপন" অর্থাৎ হিন্দু 
মুসলমানের মৈত্রী বন্ধন স্থাপন হবে | 

(8) এই জাতক ভবিষ্যতে বৈষব ধর্ম প্রচারক রূপে চিহিত হবে । 

(৫) হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী “বিষ্ুদ্রোহী' অপরাপর মানুষও ভবিষ্যতে এই 
জাতকের প্রতি আবুগত্য স্বীকার করবে । |] 

এ পর্যন্ত বলে নীলাম্বর চক্রবর্তী থামলেন | সকলেই বিস্ময়ে তাকালেন 
জ্যোতিষী নীলাম্বরের দিকে । চৈতন্যের মা বাবাও | শিশুর জন্মলগে উপস্থিত 
স্থানীয় প্রতিবেশীরা | কিন্তু নীলাম্বর তখনও নীরব | বাকরুদ্ধ । তখন তার 
চোখে মুখে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের ইঙ্গিত'। কিন্তু সে সর্বনাশের কথা বলতে 
গিয়েও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না । জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তী । শুধু বুক 
কাপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো । 

“হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ । 


গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার কথা আগেই জানতে পেরেছিলেন । কিন্তু "হেন রসে 
পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ' তাই মুখ ফুটে কথাটা মেয়ে জামাইয়ের কাছে 
বলতে পারেন নি | অতঃপর সততই প্রশ্ন জাগে, চৈতন্যের স্বশ্পামুর ব্যাপারটাও 
কি নীলাম্বর আঁচ করতে পেরেছিলেন ? জানিনা, আজ পাঁচশো বছর পরে 
জানার উপায়ও কিছু নেই । তবু প্রচ্ছন্ন একটা প্রত্যয় জাগে, সম্ভবত জ্যোতিষী 
নীলাম্বর নাতির সঙ্পাম়ুর ঘটনাটা ধরে ফেলেছিলেন | চৈতন্যের কোষ্ঠী ও তার 
জ্যোতিষ বিষয়ক কোন পুঁথি-পত্রে হয়তো লিখেও রেখেছিলেন । পরবর্তীকালে 
স্বরূপ-দামোদর, মুরারি গুপ্তরাও সেটি জানতেন | কিন্তু জেনেও চৈতন্য চরিত 
গ্রন্থে এ অপ্রিয় কথাটি লিখতে পারেন নি | কারণ, তারা তক্ত হিসেবে চৈতন্য 
চরিত লিখেছিলেন, এঁতিহাসিক হিসেবে নয় | যেমন প্রমাণস্বরূপ চৈতন্যের 


কথাটি ধরা যাক | কি ভাবে চৈতন্যের জীবনে মৃত্যুর যবনিকা নেমে 
এসেছিল প্রায় সকল চৈতন্য সম্সামযঘ্নিক চৈতন্যচরিত রচয়িতারা তা ভালো 
ভাবেই জানতেন । যেসন- 








সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সঙ্গীত দুটোই উৎখাত হয়ে গেছে, (01 ঠি) 9৩গ্রাও 
2110 01191110019) 01 1156 51621, 16901701196 ৬৪15172) 00171018189 
12/ ০৯০01816500 076 268 5110610.011611 16110112112 17161510 5/18101) 
[00 10121) 1116 ৬/17016 ০০01)119 ১৩ 581101196, 900০৫ 01 & 10716 
8001 (100 7701201015019 610 210 ৮25 7901 10620 (01 10621191811 & 
091]010% 2) (11৩ 21681 010৬1706901 8611081 210 01598. 01098102198 
& 1003 28০" 7%/259.) তাই বৃন্দাবনবাসী বৈষবদের উৎকণ্ঠার ভয়ে, 
চৈতন্য চরিতকাররা সব কিছু জেনেও, চৈতন্যের মৃত্যুর ঘটনাটি চেপে 
গেছেন | তৎকালীন ধর্মান্ধ মধ্যযুগীয় সমাজে এটাই অনিবার্য ছিল। 
সমানুপাতিক ওই একই কারণে, জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কৃত 
চৈতন্যের কোষ্ঠী ও ভবিষ্যতবাণীর অনেক কথাও বেমালুম চেপে গেছেন 
চরিতকাররা | ধরেই নিলাম, চৈতন্যের গৃহত্যাগ-সন্ন্যাস, ছন্নছাড়া জীবন-_ 
অকালমৃত্যু সব কিছু জেনেও নীলাম্বর মুখ খোলেন নি । কিন্তু চৈতন্যের 
জন্মের পর জাতকের একটা জন্ম ছক (তা ঠিকুজি হোক, কৌন্ঠী হোক) 
নিশ্চয়ই তৈরি করেছিলেন | £চতনা ভাগবত'-এ অবশ্য কোষ্ঠীর কথাই আছে- 


“হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগাবান । 
'্ীবিশ্বতর' নাম হইল ইহান ॥" 
['চিতন্যভাগবত'/২।২৫৬] 
কারণ ওইরকম কুলুজি ঠিকুজি একটা না থাকলে জ্যোতিষী নীলাম্বর মুখে 
মুখে এতোগুলো কথা বলতে পারতেন না | কোন জ্যোতিষীর গঙ্ষে সঙ্গত 
কারণেই সম্ভব ছিল না । তাহলে চৈতন্যের কোষ্ঠী একটা ছিল | এবং আদি 
চৈতন্য জীবনীকার স্বরূপ-দামোদর, মুরারি গুগ্তরা তা বিলক্ষণ জানতেন | 
সচক্ষে দেখেও থাকবেন | দেখাটাই স্বাভাবিক | চৈতন্যের গৃহত্যাগের সময় 
জ্যোতিষী নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা জানা যায় না | থাকলে তার মুখেও 
শুনতে পারেন | কন্যা শ্চীর দুঃখের দিনে তীর মুখ দিয়ে অনেক কথাই 
বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল । 
তবুও, সবকিছু জেনেও, স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্তরা চৈতন্যে« জীবনের 
অনেক গৃঢ় সংবাদ চেপে গেছেন | নিছক মরণশীল মানুষের মতো মৃত্যু দোষ 
ক্রটির খবর লিখে ভগবান চৈতন্যের ভক্তবৃন্দের কাছে অপ্রিয় হতে চাননি । 
বরং মানুষ চৈতন্যকে ভগবান চৈতন্য প্রতিপন্ন করে ধর্মপ্রাণ ভক্তদের কাছে 
হাততালিই | 


এ যুগ হলে-চৈতন্যের নামে অনেক যিখ্যে কেচ্ছা বো 
রা রে নে দে বো তা 
হিসাবেও করে | তখনকার দিনে ধর্মের ব্যাপারটাই ছিল এইরকম | কথায় 
কথায় অলৌকিকষে বিশ্বাস, মানুষকে ভগবান-অবতার বানানোর মতো অন্ধ 
শু, ১০ কি গড়ুয়ার টোল পাঠশালা, চ্তীমণ্ডগ, 
নরহত্যা, ব্যভিচার 
ও ০০ 


তাই চৈতন্য চরিতকাররাও যুগ-কালের মুখ চেয়ে আঁচড় টেনেছেন 
পাতায় । টা এপ ১০ 
এটাই নিয়তি ছিল | তারপর সুদীর্ঘ পাচশো বছর কেটে গেছে । চাদে মানুষ 
পৌঁছেছে । তবু 'বাবা বলেছেন চণ্ডী" ট্রাডিশন থেকে আজও আমরা বেরুতে 
দিনার দরবার রে হার জাতি 
আমরা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি, 'একদ্বন মহান এঁতিহাসিক ইতিহাসের 
চেয়েও সত্য |" এবং এও বলেছি, একজন এঁতিহাসিক ইতিহাসসত্য যাবৎ 
উপাদান সমূহ ইতিহাসেই লুকিয়ে রাখেন | সময়ের নিয়মে, ধর্মাধর্মের দায়ে 
রা 
হয়ে তারা ঢেকে ফেলেন মেঘ সৃষ্টি করে। 
সেই চিরশাশ্বত সূর্য হলো চৈতন্য | "ভগবান চৈতন 
পল ৫ রানির 
একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ £ নীলাম্বর চক্রবর্তী চৈতন্যের জন্ম-পত্রিকা গণনা 
করে চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান নোরায়ণ) বলে রায় দিয়েছেন । 
বিপ্র বোলে, “এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ | 
ইহা হইতে সর্ধন্্মব হইবে স্থাপন &” 
['চৈতন্যভাঙগবত'/১।২।২৪৬) 
এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্যণীয় । প্রথমত, চৈতন্য “সাক্ষাৎ নারায়ণ | এবং 
দ্বিতীয়ত, চৈতন্য কৃর্তক 'সর্ধর্্ম স্থাপন' । ধরেই নিলাম এ' বক্তব্য 'হানডেড 
পার্সেন্ট' নীলাম্বর চক্রবর্তীর | বেশ | কিন্তু এই যদি জ্যোতিষী নীলাঘ্বর 
চক্তবর্তীর বক্তব্য হয়, তাহলে, ভাগবতের “সাক্ষাৎ নারায়ণ", “চৈতন্য 
চরিতামূত'-এ স্বীকৃত হলেন না কেন ? চরিতামৃতের লেখক কবিরাজ গোস্বামী 
তো 'টৈতন্যভাগবত'-এর রচয়িতা বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন, 
'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। ২৩২)////, 
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-পাদগক্স করি ধ্যান কে 
তার আঙ্তা নৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥' 
এখন প্রশ্ন হলো, ঘে বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্য লীলার ব্যার্স অথবা যে 


* স্বরাপ-দামোদরের 'কতচা'-য় চৈতন্য বিষয়ক অজানা তথ্য কিছু নিশ্চয়ই ছিল । 
কিছু চৈতন্য-তক স্থরূপের ক্ষেতে তা বিশদ লিখে রাখার কথা নয় | কারণ চৈতন্য 
প্রবর্তিত ধর্ম সম্্রদায়ের তিনিই ছিলেন "চার্চ কাদার' (070 880১51) | এবং 
বর্তমানে শ্বরূগ দামোদরের নামে বাজারে যে “কড়টা' গ্রন্থ চালু আছে সেটি আসল 


নয়, সম্পূর্ণ জাল | 





বৃন্দাবন দাসের 'পাদপগ্ম করি ধ্যান' বলে অদ্তপূর্ব স্বীকৃতি দিয়েছেন কবিরাজ 
গোস্বামী, সেই চৈতন্য লীলার ব্যাস' বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য “সাক্ষাত নারায়ণ'- 
এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ও যুগ-উপযোগী কথাটিকে কেন তিনি মেনে নিলেন না। 
ছিধাক্বিত হলেন | জ্যোতিষী নীলাম্বর যদি চৈতন্যকে শ্যয়ং নারায়ণ' বলে 
সথ্যাপন করেন | তাহলে, সেটা তো ইতিহাসসত্য কথা | তা নীলাম্বর চক্রবর্তী 
শত কল্সনাপ্রসূত হয়ে বললেও | সেক্ষেত্রে চৈতন্য যৎ-সাধারণ মানুষ হলেও 
নীলাখবর উদ্ধৃত চৈতন্য "স্বয়ং নারায়ণ' লিখতে চৈতন্য জীবনীকারদের কোন 
বাধা থাকে না| থাকে না কোন দায় বা দায়িত্বভার | কারণ জীবনীকাররা 
জীবনের ইতিহাস লেখেন । কিন্তু সে জীবনের অতি ভৌতিক অথবা অতীব 
কাল্সনিক অধ্যায়টিও তারা বর্জন বা পরিমার্জন করতে পারেন না । ঘটমান 
৮ কোন ঘটনার সমালোচনা (0২০%19%/) করার অধিকারও তাঁদের 

। 

তবুও, তগবত বর্ণিত জ্যোতিষী নীলাম্বরের সেই চাঞ্ল্যকর উদ্ধৃতি চৈতন্য 
“স্বয়ং নারায়ণ' কথাটিকে কবিরাজ গোস্বামী কেন তার গ্রন্থে আবশ্যিক বর্ণিতব্য 
বলে বিবেচিত করলেন না । 

কারণ একাধিক, অন্তত তিনটি | 

যথা-জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তী যদি সত্য সত্য চৈতন্যকে "স্বয়ং নারায়ণ' 
বলতেন তাহলে “চৈতন্য চরিতামৃত' ও গুচতন্য ভাগবত' দুটি গ্রন্থেই অভিন্ন 
কথার উল্লেখ থাকতো | কারণ দুটি গ্রন্থের দু'জন রচয়িতা হলেও ঘটমান 
বক্তব্য দু'রকম হবার কথা নয় | এবং বিশেষ বক্তব্যের ক্ষেত্রে তো তা কঠিন 
ভাবে প্রযোজ্য | এখানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে । কেন ? 

এর উত্তর হয়- 

(ক) চৈতন্য ভাগবত-এর এতিহাসিক ক্রমহীনতা | 

(খ) চৈতন্য ভাগবতের অসম্পূর্ণতা । 

(গ) চৈতন্য ভাগবতের যক্তরতত্র কিংবদন্তীর আশ্রয় | 

সুতরাং সেজন্য কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাস কৃত ভাগবতের চৈতন্য 
“স্বয়ং নারায়ণ' নামক রোমহর্ষক কখাটি জেনেও তার গ্রন্থে ঠাই দিতে পারেন 
নি। পরজ্ত্ু তিনি মুরারি গুপ্তর গ্রন্থ অনুসরণ করেছেন | 

'আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক রচিত । 
সূত্র রূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রথিত |" 
|চৈতন্যচরিতামূত'/১।১৩] 

সুতরাং নীলাম্বর চক্রবর্তী কথি৩ চৈতন্য “স্বয়ং নারায়ণ' কথাটি যদি সর্বান্ত 
সত্যি হতো, তাহলে, সে কথা শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতে থাকতো না, মুরারির 
'কড়চা'তে-ও থাকতো | এবং সেক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে-ও 
বর্ণিত হতো অবশ্যস্তাবীরূপে 1 কিন্তু কার্যত তা হয়নি | যদিও চরিতামুতেও 
পপি 
তুলিতে আঁকা নিছক তগবানের ছরি | সম্ভবত ইতিহাস ও 
সবারপ্যাচ এখানেই । 
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[তিন] 
চৈতন্য কেন ভগবান /২ 


বাঙলাদেশের এক চরম সঙ্কট মুহূতে চৈতন্যের জন্ম। সঙ্কট ছিল 
রাজনীতিতে, সঙ্কট ছিল ধমীয় ব্যবস্থায়। এবং স্বভাবতই তার 
ক্ষতিকারক প্রতিবিশ্ব পড়েছিল দৈনন্দিন সমাজে। এরকম একটা 
অবস্থা, যখন শীতিধমের বিক্ষদ্ধে, ধমীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে, 
সবপরি দেশের শাসক কাজী ও গোড়া ব্রা্ষণ্য সমাজের বিরুদ্ধে 
একটা জেহাদ ঘোষণা জরুরী হয়ে পড়েছিল। ঠিক এমন এক দুখেণগ 
মুহুতে' যুগাবতার চৈতন্যের জন্ন। 

সেটা ১৪০৭ শকের কথা। ইংরাজী ১৪৮৬ শ্রীষ্টাব্দ। 

এই সময় বাঙলার সুলতান জলাল্‌ উদ্দীন ফতে শাহের 
রাজত্বকালে চৈতন্যের জন্ম। 

চৈতন্যের যখন জন্ম হয় তখন বাঙলাদেশে দুটি সম্প্রদায় 
বিদ্যমান ছিল! হিন্দু ও মুসলমান। বলাবাহুল্য, উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ধমীয় মত ও পথ ছিল আলাদা। তখন হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম ভেদ 
ও বণভেদ দুটোরই চলন ছিল। অন্যত্র মুসলমানদের মধ্যে বণতেদ 
ছিল, কিন্টু ধমভেদ তেমন উল্লেখ্যযোগ্য কিছু ছিল না। 

তাছাড়া তখন বাঙউলাদেশে আরেকটি সম্প্রদায় ক্ষীণ ভাবে 
বিদ্যমান ছিল, সেটা হলো বৌদ্ধ বা বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়। 
বাঙলাদেশে পাল রাজত্ব (৭৫০-_-১০৯৫ খ্রীঃ ) পযঞ্কি বৌদ্ধদের বেশ 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু সেন রাজত্বে __ বিশেষত বগ্লাল সেনের 
সময় ( ১১৫৮--১১৭৯ শ্রীঃ ) ব্রা্ষণ্য ধমের প্রাধান্য প্রতিশ্ঠিত হওয়ায় 
বৌদ্ধদের দাপট কমে যায়। এসময় অনেকে বৌদ্ধ সমাজের শিশ্ষস্তরে 
পতিত হয়। ফলে তারা মানসিক দিক থেকে মুসলমানদের ওপর 
নিভরশীল হয়ে ওঠে ( বাংলা দেশের ইতিহাস /মধ্যযুগ/পৃঃ ২৩২ দ্রঃ )। 
পরবর্তী কালে এই পতিত বৌদ্ধরাই 'পাষণ্তী' নামে পরিচিতি পায় ( 
শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভূমিকা /রাধাগোবিন্দ নাথ /পৃ-৫৪ )। বিভিন্ন 
চৈতন্য চরিতে এই সব পাষণ্ীদের নানান অত্যাচারের কাহিনী 
বণিত আছে। চৈতন্য যতদিন বাঙলাদেশে ছিলেন ততোদিন এই 
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পাষও্ডতীদের সাথে প্রায়শ তিনি প্রত্যক্ষ সংঘাতে লিপ্ত ছিলেন। * 
বশেষত প্রাক সন্যাস ও সন্াস কালে। 

এছাড়াও চৈতন্যের সময় হিন্দুদের মধ্যে তিনটি ধমীয় সম্প্রদায় 
বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব উন্লেখযোগ্য। এছাড়া 
অনেকগুলি ধমীয় উপ সম্প্রদায়ও ছিল, যেমন সৌর, গাণপত্য, 
পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌল প্রভৃতি। কিন্তু জৈন সম্প্রদায়ের 
তেমন কোন অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। তবে সেসময় হিন্দুদের 
মধ্যে সব চেয়ে তেজী ছিল গোড়া পণ্তিত বা ভর্টাচাযরা। 

এই সময় রক্ষণশীল ব্রা্ষণ পণ্ডিতেরা কথায় কথায় স্মৃতিশাস্্র 
আওড়াতেন। এবং জীমূতবাহন, শুলপানি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মাত' 
পণ্তিতদের ছকে বাঁধা কানুনের বাইরে তাঁরা এক পা-ও হাঁটতেন 
না। বলা বাহুল্য, স্মৃতিশান্ত্কাররা তাঁদের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে 
মনুসংহিতা'-কেই বেছে নিয়েছিলেন। যে মনুসংহিতায় মেয়েদের 
কোন স্বাতন্ততার আধিকার নেই! স্বাধীনতার অধিকার ছিল না। 
পিতৃতান্ত্িক সমাজের সম্ভবপর মেয়েদের অধিকার খর করার কথা 
মনু ও অন্যান্য সংহিতায় বলা হয়েছে। এতে সমাজের প্রাক-বিবাহ 
শ্রেচ্ছাচার (0161787118] 11061756) বিবাহোত্তর ব্যভিচারের 
(60217811121 56). 16181101) কথা উন্লেখ পায়। মেনুসংহিতা-১/৫১- 
৫৩/অত্রি সংহিতা-১৮৯, ১৯৪, ১৯১-৯২বিষু সংহিতা-১৫/১৩-১৪। ) মেয়েদের 
ব্যাপারে মনুর ধারণা ছিল বিস্ময়কর। যে মেয়েরা এ যুগে ষহাকাশে 
পাড়ি দিচ্ছেন, নিভযে দুরন্ত বাধা অতিক্রম করে হিমালয়ের সবৌচ্চ 
শৃঙ্গে পৌছে যাচ্ছেন, সেই মেয়েদের প্রসঙ্গে বহু সম্মানিত মনু 
একদা বলেছিলেন__ 

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমহতি।' অথাৎ স্ত্রী জাতি স্বাধীনতার যোগ্য নয়। 
সম্পৃণ বক্তব্যটি এরকম, 'পিতা রক্ষতি কৌমারে/ ততাঁ রক্ষতি 


* এই 'পাষস্তী' শব্দটি সম্ভাট অশোকের সময়কার শিলালিপিতে পাওয়া যায় । যথা-'দেবানম্‌ 
পিয়ো পিয়োদসি রাজা সব্ঘর্ত ইচ্ছতি সবে পাসডা বসেছু সবে তে সচ ভাবশুধিং চ ইতি |” এ 
প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য-“পাষণ্ডী” ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্মাবলত্বীদিখের প্রতি ব্যবহার 
করিতেন | হিন্দুদের “ষ্েচ্ছ" মুসলমানের “কাফের” খ্ষ্টানের "28116" যে অর্থে ব্যবহৃত হয় 
বৌদ্ধগণও “গাহত্ী” শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন । বৈফবগণ এই শব্দ বৌদ্ধগণের নিকট হইতে 
ধার করিয়া বিধ্ষীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন।। (বঙ্গতাষা ও সাহিত্য/পঃ-৪১৯) | 
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যৌবনে/রক্ষ্থি স্থবিরে পুত্রা/ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমহতি।' 
তো এহেন মনুসংহিতাকে দোহাই দিয়ে তদানীন্তন স্মাত' 
পণ্ডিতরা তাঁদের স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। অবশ্য প্রামানিক 
হিসেবে শুধু নুসংহিতা নয়। যাজ্বন্থ্য, অস্রী, পরাশর, বশিষ্ট কৃত 
সংহিতা থেকেও তাঁরা হল্স-বিস্তর গ্রহণ বর্জন করেছেন। অবশ্য 
সবক্ষেত্রে স্মাত' পণ্তিতগণ সংহিতা অনুসরণ করেছেন এমন নয়। 
মৌলিক চিম্তাধারাও এর মধ্যে ছিল। কিন্তু জাতপাতের বিচার ও 
ধষীগ় বেড়াজালের নিগড় বন্ধনে এর যা কিছু ভালো মন্দের মধ্যে 
ঢেকে গেছলো। তবে এ কথাও ঠিক, মধ্যযুগে চৈতন্যের সময় 
স্মৃতিশাস্ত্রের চেয়েও স্মৃতিশাস্ত্র' বিকৃতির ছাপ অধিকতর সমাজ 
জীবনে পড়েছিল। এবং এর জন্য অবশ্যই দায়ী তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য 
সমাজ। যারা ৮০ বছর বয়সে ১৩ বছর বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করতে 
কুশ্ঠিত হতেন না। কিন্ু সেই বালিকা যৌবনে ব্যভিচার করলে, বা 
মৃত স্বামীর সহমৃতা না হলে তাঁদের ধম নাশের কারণ হতো। 
শিক্ষিত চৈতন্য ব্রাদ্দণ্য সমাজের এধরণের নীতি বিরুদ্ধ গোড়ামি 
বরদাস্ত করতে পারেন নি। তার অর্থ এই নয় যে চৈতন্য-এর কোন 
গোড়ামি ছিল না। তাঁরও গোড়ামি ছিল। তিনিও বলেছিলেন-_-স্ত্রী 
দর্শন বিষ ভক্ষণের তৃল্য ( চৈতন্য চরিত্রামৃত/২-১১/২-১০ )1 কিন্তু তাঁর 
এসব কথা ও কাজের মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না। তিনি ( চৈতন্য ) স্ত্রী 
সঙ্গের ভয়ে যৌবনবতী বিষ্জুপ্রিয়াকে ছেড়ে সন্যাসী হয়েছিলেন। সেই 
সন্ত্যাসী চৈতন্যই আবার অন্যতম পার্ষদ সন্ধ্যাসী নিত্যানন্দকে 
গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই সূযদাস সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও 
জাহবীকে বিয়ে করবার জন্য আদেশ করছেন [শ্রীচৈতন্য 
ভাগবত/অন্তখণ্/রাধাগোবিন্দ নাথ/পৃ-২৫৬-৭ ]। বস্তুত মনের দিক 
থেকে চৈতন্য কোন দিনই সম্থ্যাসী ছিলেন না। মা ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি 
গৃহী হতেই চেয়েছিলেন। প্রিয় পক্বী লক্ষবীপ্রিয়ার অকালমৃত্যু না ঘটলে 
চৈতন্যের এই গৃহত্যাগী, ভবঘুরে বাউগ্জুলে জীবন হয়তো 
অন্যরকম হতো । 
গাহহ্য জীবনে সকলের যেমনটি হয় তা হয় নি। লক্ষমীপ্রিয়ার ম্মৃতি 
বিক্ষত রক্তাক্ত করেছিল চৈতন্যের মানসিকতাকে। মনোরেো!গে 
আক্রান্ত করেছিল। সে অতাব বিষ্ুপ্রিয়ায় পূর্ণ হয়নি। তবু চেষ্টা 
করেছিলেন চৈতন্য, সন্যাস জীবল ছেড়ে পুনরায় গৃহে ফিরে 
আসতে। মা শচীদেবীর কাছে সে কথা একবার প্রকাশও করেছিলেন। 
কিন্ু সম্ভব হয় নি। কারণ, অক্রেত নিত্যানন্দরা ততোদিকে' 
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ঠেতন্যকে তগবান বানিয়ে ফেলেছেন। সেখানে মানুষ চৈতন্য কদাচ 
গৃহী হতে চাইলেও ভগবান চৈতন্যের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। 

অবশ্য চৈতন্য ভগবান বা অবতার তৈরি করার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র 
অদ্বেত নিত্যানন্দরা দায়ী তা নয়৷ মানুষ চৈতন্যকে ভগবান 
চৈতন্যে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে তদানীন্তন সামাজিক 
আবহাওয়াও বেশ অনুকূল ছিল। চৈতন্যের সময় টিকিঅলা ব্রাহ্দণ্য 
সমাজের দাপট ছিল অনেকটা মহাভারতের দুর্বাশা মুনির মতো। 
মানুষের মধ্যে উচু নিচু, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের দুরন্ত ব্যবধানের হোতা 
ছিলেন এই ব্রাঙ্গণ পণ্তিতেরাই। সমাজের নীচু স্তরের মানুষদের 
তাঁরা ক্রমবর্ধমান দাস জীবন যাপনে বাধ্য করেছিলেন। অপর দিকে 
তাঁদের সংকীণতা ও কঠোর বিধানে নারী জাতির অবস্থা হয়েছিল 
অনেকটা "মার্শাল ল' জারি হওয়া দেশের নাগরিকদের মতো। 

মধ্যযুগের অধিকাংশ ব্রাঙ্দণ্য পণ্ডিতের বিষয়ে অনেক লৌকিক গল্প 
চালু আছে। এসব গল্পে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা-সামাজিকতা বা 
মহানুভবতা কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং তাঁদের ববরতা, 
অমানুষতাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এমন অনেক গল্পই ইতিহাস সত্য। 
'সুলতান হোসেন শাহ্‌ যখন সাধারণ মানুষ সৈয়দ হোসেন খাঁ 
ছিলেন তখন সুবুদ্ধি রায় সে সময়ে সুলতানের অধীনে শগৌড়নগরের 
শাসনকতাঁ ছিলেন € এখনকার দিনের মেয়রের যতো )। গৌড় 
শহরের কাছে একটা প্রকাণ্ড দীঘি খোঁড়বার প্রয়োজন হওয়াতে সে 
কাজের ভার সুবুদ্ধি রায় দিয়েছিলেন সৈয়দ হোসেন খাঁর ওপর। 
হোসেন খাঁ কাজের বিশেষ গাফিলতি প্রদর্শন করায় সুবুদ্ধি রায় তাঁকে 
শান্তি দিয়েছিলেন চাবুক মারার আদেশ দিয়ে। হোসেন খাঁ তাঁর 
মনিব সুবুদ্ধি রায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, তাই সিংহাসনে 
আরোহণ করেও তিনি সুবুদ্ধি রায়কে মন্ত্রীত্বে বহাল করেছিলেন। 
একদিন সুলতানের বেগম স্বামীর খালি গা দেখে পিঠে একটা দাগ 
লক্ষ্য করলেন। বার বার জিজ্ঞাসা করায় সুলতান অত্যন্ত অনিচ্ছুক 
ভাবে বলেছিলেন ওটা তার পিঠে চাবুকের দাগ। তারপর জেদ করে 
বেগম চাবুক মারার কারণও জেনে নেন এবং সুবুদ্ধি রায়কে শাস্তি 
দেবার জন্য নিবর্ধ করতে থাকেন। পত্বীর অনুরোধে সুলতান সুবুদ্ধি 
ব্লায়কে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবে সে শাস্তি নামমাত্র। তাকে 
সুলতানের জলপাত্র থেকে জল খাওয়ানো হয়েছিল। এই সামান্য 
শান্তিতে মর্মাহত সুবুদ্ধি রায় ব্রা্ষণ পণ্ডিতের কাছে, প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান প্রার্থনা করলে তাঁদের অনেকেই বললেন জলন্ত ঘি খেয়ে 
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আত্মহত্যা করতে।' 
তখন কিংকতব্যবিমৃঢ় সুবুদ্ধি রায় এলেন চৈতন্যের কাছে বিধান 
চাইতে । চৈতন্য হেসে বললেন, এতে মরবার কি আছে। গৌড় দেশ 
ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যাও। কৃষ্ণনাম করো। জীবনের সব প্রানি কেটে 
যাবে। চৈতন্যের বিধানই মেনে নিলেন সুবুদ্ধি রায়। 
এই ঘটনার পর হৈচৈ পড়ে গেল সমগ্র গৌড় দেশে। সবারই নজর 
পড়লো চৈতন্যের ওপর, কে এই চৈতন্য। ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিতরা, তেরিয়া 
হয়ে উঠলেন। কিন্কু চৈতন্য দমলেন না। যবন হরিদাসের মতো 
মুসলমানদের সঙ্গে ওঠা বসা করতে লাগলেন। কীতনের দল গড়ে 
গৃহন্থ্যের মেয়েদের ডেকে ডেকে পথে নামালেন। এসব দেখে শুনে 
তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন নবহছীপ শান্টিপুরের তামাম পশ্ডিতেরা। 
শুর হলো চৈতন্য বিরোধী ষড়যন্ত। তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে শাসক কাজীর 
কাছে নালিশ জানালেন। এদিকে চৈতন্যের নতুন দল পাকানো দেখে 
কাজী ( এর আসল নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন কাজী ) ভয়ও পেয়ে 
গেছলেন বেশ। তাছাড়া এসময় একটা গুজব গৌড়ের সাধারণ 
মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুজবটা ছিল, অচিরেই, 
মুসলমানদের খেদিয়ে হিন্দুরাজা গৌড়ের সিংহাসনে বসবে। কিন্তু 
কে এই অবিসম্বাদিত রাজা ? নদীয়া শাস্থিপুরের পথে ঘাটে তখন 
চৈতন্যের নাম ডাক। সুতরাং কাজীর সব রাগ গিয়ে পড়লো ওই হিন্দু 
ছোকরার ওপর। এর ওপর আগুনে ঘি ঢেলে দিলেন চৈতন্য বিরোধী 
ব্রান্ধণ পণ্ডিতেরা অতঃপর -_ 

'যাহারে পহিল কাজী মারি তাহারে 

ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল হ্বারে।। 

কাজী বসে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। 

করিৰ ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া | * 


কাজী বা টাদকান্ধী । এর আসল নাম মৌলানা সিরাছুদ্দিন টীদকাজী | নবাৰ হুসেন 
শাহের ১৮ জন পুত্র ঝদ্যা ছিল । চাদকাজী সম্পর্কে নবাব শাহের দৌহির | চৈতন্য যখন দলবল 
নিয়ে কাজীর বাড়ি আক্র্ণ করেন তখন নবাব হুসেন শাহ বাঙলায় ছিলেন না । তিনি ওড়িশায় 
দ্ধ বিশ্তহে নি ছিলেন | নবাব সে সময় বাগুলাদেশে থাকলে চৈতন্য-অন্বৈত-নিত্যানপ্দ প্রভৃতির 
জীবন কাহিনী সন্্বত অন্যরকম হত | এই চাককাজীর স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে নদীয়ার মায়াগুরের 
নিকউ বাষনগুকুর নামক স্থানে সমাধি জাজও বিদ্যমান আছে। 


কীতনীয়া ভক্তদের বেদম করে পিটিয়ে, মৃদঙ্গ তেঙ্গেও কিন্তু খান্ত 
হলেন না কাজী। এরপর বৈষ্ণব ভক্তদের তিনি হুশিয়ারি দিয়ে 
বললেন, 

'কেহ কীতন না করিহ সকল নগরে। 

আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।। 

আর যদি কীত'ন করিতে লাগি পাইমু! 

সর্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।" 

[| 'চৈতন্য চরিতামৃত'/আদি/সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ] 

অতঃপর চৈতন্যের শিষ্য-প্রশিষ্যরা কাঁদতে কাঁদতে চেতন্য 
সমীপে হাজির হলেন, ইনিয়ে বিনিয়ে যবন কাজীর অত্যাচারের কথা 
বললেন। 'ভাইটাল কু'হিসেবে ভাঙ্গ-মৃদঙ্গ দেখালেন, মারের দাগ 
দেখালেন। সব দেখে শুনে মুহুতে' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন যুবক 
চৈতন্য। তখনই রাগে অশ্নিশমা হয়ে, দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন 
যবন কাজীকে শায়েস্তা করার জন্য। 
' ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো। চৈতন্য বিরাট এক মিছিল নিয়ে খোল- 
কত্তাল বাজাতে বাজাতে দ্রুত এগিয়ে চললেন কাজীর বাড়ির দিকে। 
কাজীর ইনফরমাররা খবরটা আগে ভাগেই পৌছে দিলো। ভয় পেয়ে 
কাজী লুকিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। বাড়ির দরজা জানলা, ফটক সব 
বন্ধ করে দিলো। 
একসময় মিছিল এসে পড়লো কাজীর বাড়ির সামনে | সম্ভবত এই 
মিছিলে নবহ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের দুই কুখ্যাত গুণ্ডা জগাই মাধাইও 
ছিল। থাকাটাই সম্ভব। কেননা ইতিপৃবে এই দুই গুণ্তাকে চৈতন্য হাত 
করে নিয়েছিলেন। 
কাজীর ঘর-দোর বন্ধ দেখে চৈতন্য আরও ক্ষেপে গ্লেন। 
'ক্রোধে বোলে প্রভু "আরে কাজী বেটা কোথা। 
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেলো মাথা।। 
['চৈতন্য ভাগবত'/২৩।২৩৮৯ ] 
তথাপি কাজীর ঘর খোলার নাম নেই। আরও ক্ষেপে গেলেন 
চৈতন্য। এবার হুকুম করলেন ভক্তদের কাজীর ঘরের বন্ধ দরজা 
ভেঙে ফেলার জন্য। ভক্তরাও এমনটি চাইছিলনে। দল নেতার 
হুকুমমাত্র তারা রে-রে করে ছুটে গেলেন বন্ধ দরজার দিকে। 
দমাদম লাথি পড়তে লাগলো দরজায়। জুদ্ধ জনতার উপযুপরি 
পদাঘাতে দুদ্দাড় ভেঙে পড়লো কাঠের দরজা। এদিকে মিছিলের 
আরেক দল ততোক্ষণে কাজীর সুন্দর করে সাজানো ফল ফুলের 
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বাগান তছনছ করতে শুরু করেছে। আম পনস ( কীঠাল ) প্রভৃতি 
কলের গাছ যটামট ভেঙে ফেলছে। ভেঙে ফেলছে আর উল্লাসে 
চেঁচিয়ে উঠছে-'হরি বোল'। আরেক দল হামলা চালাচ্ছে ফুলের 
বাগানে। ফুল ভি" গাছ গুলো তারা শেকড় শুদ্ধো উপড়ে ফেলছে। 
সেই সঙ্গে ভাল-পালা, ফুল দু'হাতে ছিড়ছে। ফুলের বাগান, ফলের 
বাগান, ঘরের দরজা জানলা, বৈঠকখানা যখন তছনছ তখন 
চৈতন্য হুকুম দিলেন কাজীর ভেতরের ঘরে আগুন লাগিয়ে ,দিতে। 

'প্রভু বোলে “অগ্নি দেহ 'বাড়িরভিতর।। 

পুড়িয়ে মরুক সর্গণের সহিতে। 

সর্ধ-বাড়ি বেটি অলি দেহ চারিভিতে।।' 

| চৈঃ ভাগবত'/২৩/২/৩৯৯-৪০০ ] 


অবস্থা বেগতিক দেখে অগ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীন 
ও বয়োরাজ্যেষ্ঠঃ এগিয়ে এলেন চৈতন্যের কাছে। তাঁরা চেতন্যকে 
নিরস্ত হতে উপদেশ দিলেন। বললেন, দ্যাখো ঘরে আগুন-টাগুন 
দেওয়টা ঠিক হবে না। কাজীকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর 
নয় এবার বাড়ি চলো। 

এসব হামলাবাজীতে চৈতন্যও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বেশ 
তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীধর নামে এক গরীব ভক্তের বাড়িতে 
একটা লোহার ভাঙা কড়াই ছিল। তাতে বেশ খানিকটা বৃষ্টির জল 
জমেছিল। তষ্কাত' চৈতন্য ঢকঢক করে সেটাই খেয়ে ফেললেন। 

দেখা যাচ্ছে, এই শাসক কাজীর ওপর চড়াও হওয়ার পর ধমীয় 
নেতা হবার ক্ষেত্রে চৈতন্যের পথটি বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ওটষ্রিকে 
চৈতন্য বিরোধী ব্রাঙ্ছণ পর্তিতরাও বেশ ঘাবড়ে গেলেন। দমে গেল 
চৈতন্যের ঘোর বিরোধী বৌদ্ধ পাষণ্ীরাও €( চৈঃ ভাগবত ২৩২/৪২২ 
)| কাজীর বিরুদ্ধে, সমাজের কণধার ব্রাদ্মণ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে, 
বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্তকিকদের বিরুদ্ধে এই ব্রেয়ী কালাপাহাড় 
শক্তির বিরুদ্ধে চৈতন্যের জেহাদ ও অভূতপুব' জয় তৎকালীন সমাজ 
জীবনে গভীর ভাবে আলোড়ন তুলেছিল। স্বাভাবিক কারণেই চৈতন্য 
সম্পর্কে একটা চাপা কৌতুহলের উন্মেষ ঘটলো সাধারণ মানুষের 
মনে। কে এই সুঠাম অপুৰকান্থি যুবক ? ঠিক এমন এক মাহেন্দ্রক্ষণে 
চৈতন্য ভক্তরা মানুষ চৈতন্যকে প্রায় বদপূবক বসিয়ে দিলেন 
দেবতার সিংহাসনে। ূ 

একদিন প্রবীন অদ্বৈত পণ্তিত চৈতন্য ভক্তদের ডেকে রললেন, 


৩৭ 


'শুন ভাই সব এক কর সমবায়। 
মুখ ভরি গাই অজি শ্রীচৈতন্য রায়।। 
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাক্চি 
সর্ক অবতার মম চৈতন্য গোসাত্রি।। 
[ ভাগবত/৩/১০/৫০৪- ০৭ ] 
হৈচৈ শুনে ছুটে এলেন চৈতন্য। কি ব্যাপার, এতো হৈ-হট্টগোল 
কিসের ? তখন ভক্তরা বলে উঠলো, প্রভু, তুমিই সাক্ষাৎ ভগবান। 
হাত দিয়ে সূঘ' ঢাকতে যেও না প্রভু। আমরা সব জানতে পেরেছি। 
এই বলে তক্তরা__'সাক্ষাতে গান সবে চৈতন্য বিজয়।' 
ভক্তদের কান্চ দেখে চৈতন্য বেশ লজ্জায় পড়ে গেলেন। এ আবার 
কি রকম কথা, মানুষ কখনো ভগবান হয়। না না, আমার কীতন না 
করে তোমরা কৃষ্ণের নাম-কীতন কর, তিনিই সব, তিনিই 
'মহাবিষ্জগৎকতাঁ'__-তোমরা সেই ভগবান কৃষের নাম গান 
করো। 
কিন্ু ভক্তরা প্রভুর কোন কথা শুনতে রাজী নয়। তারা খোল 
করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে তারহ্বরে প্রভুর নাম গান করতে লাগলেন, 
অয়ে আয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত উদার। 
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার।। 
ছাড়িয়া কের নাম কৃষ্ণের কীর্তন। 
কি গাইলা আমারে তা বুঝাহ এখন।। 
[ চৈঃ ভাগবত ] 
কিন্তু খোল করতাল যৃদঙ্গ খশ্রনি আর উদ্দাম নৃত্যের মাঝে প্রভুর 
কথা কারু কানে গেলো না। ক্রমে ভক্তদের প্রচার ও জনসাধারণের 
বিশ্বাস -_ এই দুই টানাপোড়েনে এমনই এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, 
যাতে করে মানুষ চৈতন্যর 'ভগবান চৈতন্য' না হয়ে আর উপায় 
রইলো না। এমন কি জননী শচীদেবীও একদিন "দুষ্টু নিমাঞ্চ'-কে 
ভগবানের আসনে অভিসিক্ত করে বসলেন। 
'তাস্বল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে। 
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে।। 
পঞ্চদীপ জ্বালি তেহ আররব্রি করিল 
নিষ্ঘ্ছন করি শিরে ধানদূর্বা দিল।! 
| পাদকঙ্গতরু/১৫৩৮ সংখ্যা পদ ) 
ঠিক এসময় অদ্বৈত আচার্য একটা চমকপ্রদ কর্য করে বসলেন। 
তিনি ঝটিতি তুলসী পত্রে খানিকটা চন্দন মাখিয়ে বসে পড়লেন 
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কনিশ্ঠ নিযাঞ্রির পদতলে । তারপর-_ 
'সচন্দন তুলসীপত্র গোরার চরণে দিয়া 
আচায' কৃ্ণায় নমঃ বলে। 
| 'গৌরপদ তরঙ্গিনী/২য় সং/পৃ-১৫০] 

এরপর চৈতন্যর আর ভগবান না হয়ে কোন গত্যন্থর রইলো না। ( 
এখনো, এই আলন্রামডার্ন বিংশ শতাব্দীর অস্তিম পাদেও কোন 
গাছের নীচে নুড়ি বসিয়ে দিলে মানুষ মাথা নোয়ায়। 'আর আজ 
থেকে ৫০০ বছর আগে, এক চরম ধর্মান্ধতার যুগে, কোন মানুষের 
পায়ে চন্দন তুলসী দিয়ে পূজো করলে-__সে চৈতন্য না হয়ে জগাই 
মাধাই-এর মতো মদ্যপ হলেও তার ভগবান প্রাপ্তি ঘটতো )। 
কিন্চু ভুল করলেন মা শচীদেবী। একান্ড আপন শ্রেহের পুন্তলি 
নিমাঞ্জিকে তিনি সার্বজনীন অবতারের আসনে বসিয়ে সন্তানের 
প্রতি মায়ের ন্যুনতম অধিকারটুকু অজান্তেই হারিয়ে ফেললেন। 
এরপর ভগবান চৈতন্যের গৃহত্যাগ কালে মানুষ চৈতন্যকে মাতার 
বাধা দেবার তার কোন পথ রহিল না। ক্রমে এইভাবে আপন গৃহে 
গৃহীর পরিবেশটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল চৈতন্যের জীবনে । ঘরে বাইরে 
সবব্র হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের অবতার। মানুষের জীবনে এ এক নির্মম 
ট্রাজেডি। অন্তত স্ত্রী বিষুুপ্রিয়াও যদি মানুষ চৈতন্যকে প্রেম দিয়ে, 
অনুরাগ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন তাহলে ভগবান চৈতন্যের সাধ্য ছিল 
না অতো সহজে পথে নামার। তা হয় নি। প্রথমা স্ত্রী লক্ষমীপ্রিয়ার স্মৃতি 
বিক্ষত বুকের জ্বালা নিয়ে যখনই বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে গেছেন তখন স্ত্রীর 
কাছে প্রেমের পরিবতে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি পেয়েছেন চৈতন্য। এ ফুলে 
হয়তো ভগবান তুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু মানুষ তুষ্ট হতে পারে না। মানুষ 
চৈতন্যের ভগবান চৈতন্যে রূপান্তরিত হবার ক্ষেত্রে এটাই সম্ভবত 
প্রশস্ত পরিশেষ। 


২১৪২২৪২শ৩২ 


[চার ] 


সাদৃশ্য, আবার কোথাও স্বয়ং ঈশ্বর। জন্মগ্রহণের পাঁট শতাধিক বছর 
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পরেও লোকায়ত জনজীবনে তিনি একই আসনে আঙীন। তাঁর 
জীবন-চরিতে যা কিছু অলৌকিক, আধি-দৈবিক সবই আজ লৌকিক 
বলে স্বীকৃত। কিন্ু কেন ? কোন ক্ষমতা বলে চৈতন্য জনমানসে এমন 
দীর্ঘাতিদীঘ প্রভাব রেখেছেন ? 

এর উত্তর £ একটি বাড়ির বুনিয়াদ (ভিত ) যদি পাকাপোক্ত হয়, শক্ত 
হয় তাহলে তার দীঘ' স্থায়ীত্বে কোন অন্তরায় থাকে না। তখন 
প্রাকৃতিক ঝড় ঝাপটাও সে সহ্য করবার ক্ষমতা ধরে। মানুষের 
জীবনেও এই নিয়ম। মানুষ চৈতন্য অকম্মাৎ একদিনে ঈশ্বর চৈতন্যে 
রূপান্তরিত হন নি। তাঁর প্রাক-জন্ম মুহূত' থেকেই ঈশ্বরপ্রান্তির ভিত 
ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। 

প্রখ্যাত চৈতন্য চরিত গবেষক ডঃ বিমানবিহারী মঞ্জুমদার এ 
প্রসঙ্গে তাঁর 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, 
এঁতিহাসিকদের নিকট বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্যের অবিভাঁব 
' আকম্মিক ঘটনা নহে। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব প্রেমোম্মাদ আহ্বাদনের 
জন্য বাঙ্গলা দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল।' 
ডঃ মজুমদার আরও লিখেছেন, 'দামোদরপুরের চতুথ' লিপি হইতে 
জানা যায় যে ৪৪৭-৪৮ খ্রীঃ অন্দে গোবিন্দ স্বামীর মন্দিরের 
ব্যয়নির্কাহার্থ ভূমি দান করা হইয়াছিল (8. 1019. , ৬০1. ১৬, 7». 
133 7 ৬০1. ১৬1], 2০. 193--345)1 পাহাড়পুরের খননক্ষালে যে 
যুগল মুত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বলিয়া অনেকে 
বিশ্বাস করে (&.7). 98761)60, "116 486 01 016 [1106118] 000183, 
৮-121)। 

এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ও সেই একই কথা বলেছেন। 
তিনি বলেছেন, 'চৈতন্যদেবের আবিভাঁবের কিকিৎ পূর্ব হইতে 
গৌড়দেশে বৈষ্ণব ধর্মে নবশক্তি উন্মেষের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। 
চণ্তীদাসের পদাবলী সমূহ ও কৃষ্ণকীত্তনে তাহার অ'ভাস পাওয়া 
যায়।' ( বাঙ্গালার ইতিহাস /২য় খণ্ড/পৃ-২৪৬ )। তিনি আরও 
বলেছেন, "11110911090 006 16180) 0৫ 075 ৫0177117101)3 01 1176 
021550, 0.6, 01100219001 006 17046) 00০0৬117065 01 3612581 2170 
31121 2100 0910 01 0176 0.7, + 11778855501 005 ৬৪71005 00709 0 
৬15110018৮5 ০6০1] 00150 11) ৮০19 12150 17801120615. 117 1800 0186 
000 108102001 2119 010551 01235 06 11788553 0380 118৬০ ০০৩1 (00110, 
(09950017 17019 501:001 01150795৬81 90817001৩17. 101)। 

চৈতন্যের জন্ম চতুদ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে ( ১৪৮৬ )। কিন্তু এর 


শতাধিক বছর আগেই, (শ্রীঠীয় ঘ্বাদশ শতাব্দী ) বৈষফব ধের 
একটা আবহাওয়া ধীরে ধীরে অস্কুরিত হয়েছিল গৌড় বাংলার 
মাটিতে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ও প্রসার মূলত রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্র! 
আর এহ রাধাকৃষ্ণের বড়ো রকমের প্রচার শুরু হয়েছিল গৌড়পতি 
লক্ষণ সেনের ( ১১৭৯-১২০৫ শ্ত্রীঃ ) সময়। যদিও লক্ষণ সেনের পিতা 
বন্্াল সেন ( ১১৫৮-১১৭৯ শ্ত্রীঃ ) ও তস্য পিতা বিজয় সেন € ১০৯৫- 
১১৫৮ শ্্রীঃ ) ছিলেন শৈব উপাসক। কিন্তু লক্ষণ সেন ছিলেন, ঘোরতর 
বৈষ্ণব ধমানুরাগী। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবিয়া কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, 
উমাপতিধর প্রভৃতিরা ছিলেন লক্ষণ সেনের সভাকবি। জয়দেবের 
রাধাকৃঞ্চ বিষয়ক 'গীত গোবিন্দ' রচনাকালে ধোয়ী, শরণ, 
উম্বাপতিধর ছাড়াও গোবদ্ধনাচায ও হ্বয়ং রাজা লক্ষণ সেন 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে অনেক ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা 
করেছিলেন ( 'সদুক্তিকরণীমৃত' ১৫৪1৫,৮১/৫৫২, ১1৬৫২ দ্রষ্টব্য )। 
চৈতন্যের জন্মের আগে বাংলাদেশে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্ষীণ 
ভাবে বিদ্যমান ছিল তাকে বলা হতো 'ভাগবত সম্প্রদায়। ক্ষীণ 
ভাবে বলছি এজন্য যে, এসময় তান্জিক ও পরকীয়াবাদীদের দাপটে 
নিষ্কাম ও অধ্যাত্মিক ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা প্রায় বিলুপ্ত হতে 
বসেছিল। সহজিয়া পরকীয়াবাদ মুলত দেহকেন্দ্িক কামনা- 
বাসনাজনিত একপ্রকার ধর্মাচার। পরকীয়া অর্থাৎ পরনারী বা 
পরন্ত্রীর সাথে প্রবৃত্তিগত সম্পক' 015575) বোঝায়। বিস্ময়কর হলেও 
খুবই সত্য, এই পরকীয়া প্রেম হ্বকীয়া প্রেম অর্থাৎ নিজের বিবাহিতা 
স্ত্রীর সাথে প্রেম ( সহবাস ) অপেক্ষা অধ্যাত্মিকতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ 
বলে তদানীন্তন সহজিয়া ধরা মনে করতেন। প্রেমের ছ্বারা 
ভগবানকে লাভ রাই ছিল এই সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য আর সে 
প্রেম ছিল নর নারীর দেহজ প্রেম (5০% [২518007)। কিন্তু সেই নারী 
অবশ্যই আপন স্ত্রী নয়। তাকে পর নারী, পরন্ত্রী হতে হবে। এ ব্যাপারে 
তাঁদের যুক্তি হলো, নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আসক্তির 
মাত্রা বেশি প্রবদ সুতরাং এটাই ধর্যাচারের প্রথম সোপান। এবং এই 
স্থল দেহজাত প্রেমই মানুষকে তগবৎ প্রেমে অনুসন্ধিৎসু করে। 
কেননা ষন্ঠ রিপুর মধ্যে কামই. মানুষের প্রবৃতিকে বেশি চঞ্চল করে। 
কিন্ু সেটা চরিতার্থ হঙ্গে মন শাস্কিভাব অবলম্বন করে। এবং তাতে 
ঈশ্বরকে পাওয়া সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। 

সহজিয়ারা মুলত তান্ধিক দশনের ভিত্তিতে পরকীয়াবাদের 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তান্ত্রিক সাধনা প্রণালী একটি বহু প্রাচীন প্রথা। 
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এবং এর ধমসাধনার ধারাও ্বতন্। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্তী 
মহাশয়ের মতে 'বজ্জযান' 'কালচক্রঘান' প্রভৃতি প্রথা থেকেই 
সহজিয়া পরকীয়াবাদের উৎপত্তি ( বৌদ্ধগান ও দোঁহা/পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য 
বেদোত্তর যুগে রচিত বিভিন্ন সংহিতা, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক 
সাহিত্যেও পরকীয়াবাদের প্রচ্ছন্্ উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগ 
মোটামুটি খ্রীঃ পৃঃ ৪০০০ - ১০০০ সময়কে ধরা হয় 
উইনটারনীজ মতে শ্রীঃ পৃঃ ২০০০ - ৫০০০ 9| সংহিতা ও উপনিষদ 
সমূহ এরই দু'একশো বছর পরে লেখা। ব্রাহ্মণ উপনিষদ লেখা হয়েছে 
গ্রীঃ পৃঃ ৮০০ সনে ( কীথ মতে )| এমনই একটি বৈদিক সাহিত্য 
'ছান্দোগ্য উপনিষদ'। এই ছান্দোগ্য উপনিষদে সহজিয়া বা 
পরকীয়াবাদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'স য এবমেতদ্‌ বামদেবং মিথুনে 
প্রোতম্‌ বেদ, মিথুনীভবতি, মিথুনাম্সিথুনাং প্রজায়তে সর্বমায়ুরেতি 
জ্যোগ্‌ জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভিভবতি মহান্‌ কীত্র্ঠা ; ন কাঞ্চন 
পরিহরেৎ ; তদব্রত্ম।' অর্থাৎ 'যিনি এই প্রকার পুরুষ মিথুনে 
বামদেব্য সামকে নিহিত অবগত হইয়া আরাধনা করেন, তিনি 
নিয়ন্ড মিথুন ভাবে বিদ্যমান থাকেন। কখনো তাঁহার এ ভাবের 
বিচ্ছেদ ঘটে না এবং তাঁহার এ মিথুনভাব হইতেই প্রজাসক্রাত হইয়া 
থাকে। তিনি পূর্ণ আম্ুঃ সম্পন্ন হইয়া শতবষ জীবিত থাকেন ; 
তাঁহার জীবন নিরন্তর সমুদ্তাসিত থাকে ; প্রজাপালন কীর্তি ছ্বারা 
তাহার মহিমা বৃদ্ধি পায় ; তিনি সমাজে মহান বলিয়া গণনীয় হইতে 
পারেন। সমগমাথিলী কোন নারী শধ্যায় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি 
তাহাকে ত্যাগ করে না।'( 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'/দ্বিতীয় 
বেশ কিছু মহিলা ধধষি বেদের অনেকগুলি সুক্তের জম্ম দিয়েছেন। 
কোন কোন বৈদিক যুগের মহিলা খষি হ্বনামে সংহিতাও লিখেছেন। 
যেমন 'অত্রি সংহিতা।' অত্রি তাঁর সংহিতার এক জায়গায় লিখেছেন, 
'ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেন।' অর্থাৎ জার বা উপপতির দ্বারা যৌন সম্পক' 
ঘটালেও স্ত্রী দুষিত হয় না। অত্রি আরও লিখেছেন, 'ন ত্যাজ্যা 
নারী......... পুষ্পকালেন শুদ্ধাতি।' অর্থাৎ নারী কোন পরপুরুষের 
শয্যা সঙ্গিনী হলেও তার শুচিতা নষ্ট হয় না। একটি খতুর পর সে শুদ্ধ 
হয়ে যায়। অতএব উক্ত নারী স্বামী কতক পরিত্যাজ্য নয় ( অত্রি 
সংহিতা ১৯৪ শ্লোক )। এছাড়াও খগ্েদ ৬৫৫৫ অংশে জার এবং 
১০৩৪৫ অংশে জারিনী অথাৎ মেয়ে বহু পুরুষগামীর (95010007) 
উল্লেখ আছে। এবং অথববেদ ২০/১৩৬৯ অংশে বেশ্যাসক্ত নারীর 
কথা বলা হয়েছে! এছাড়াও মহাভারত ১/১১১/১৯-২৩ অংশে কুমারী 
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কন্যার গভসঞ্জার, মনুসংহিতা ১৯৫১-৫৩ অংশে, অথশাস্্র ৩৭।২-৩ 
অংশে পরক্ত্রী গমন, মনুসংহিতা ১১৬৪ অংশে আপন স্ত্রীকে 
বেশ্যাকমে নিয়োগ, মহাভারত ১১০৬ ও ঝণ্বেদ ১০১৮৮, অথববেদ 
১৪২১৮ অংশে ভ্রাতৃবধূ গমন, এছাড়া কামসূত্র ৩৩২১ অংশে 
বালিকাগমন, কামসূত্র ৩1৫২৫ অংশে যুবতী গমন প্ররৃতি অবৈধ 
প্রথার উল্লেখ আছে। এছাড়াও ঝঞ্বেদ ১৪২১৮ অংশে, মনুসংহিতা 
১৯/৫৯৬২ অংশে দেবর ভ্রাতৃবধূর বিবাহ বিহীন যৌন সম্পকের উন্লেখ 
আছে। মহাভারতের অজ্ুন, যুধিন্ঠীর, কণ, ভীম, নকুল, সহদেব, 
ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-সকলেই তো অবৈধ সন্ভান। এমন কি অতীব বিস্ময়কর 
ব্যাপার বৈদিক সাহিত্যে কন্যা সঙ্গমের, ভাইবোনের সংসগের 
মতো অনাচারের__অতিচারের (18752755519) কথা বলা হয়েছে। 


নৃ-বিজ্ঞানী মগানের সুত্র থেকে জানা যায়, আমাদের মানব 
সমাজের অতীতটা ছিল সম্পূর্ণরূপে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পকের 
(চ:0155911) পযাঁয়তুক্ত। এমন একটা সময় ছিল ভাইবোনের যৌন 
সম্পক' (1011)07-51567 70590, বহুপতি বিবাহ (9012109), বহু স্ত্রী 
বিবাহ (09০01959779), প্রাক-বিবাহ হ্বেচ্ছাচার (06172811181 1105105), 
বিবাহোত্তর ব্যভিচার (5%0:817721705] 56 15120017), অতিথিকে পত্থী 
দ্বারা আপ্যায়ন ৫0161770176 01 ৮/16 10 60061811) ৪ 5101551), 
উৎ্সবকালীন হ্বেচ্ছাচার (06117701181 1101755) পত্রী বিনিময় 
(5%01181756 01 ৮6), দেবদাসী প্রথ। (8170015 [7795000900)) প্রভৃতি 
যৌন সম্পকিত অতিচার সমাজে সমথিত হতো। 

প্রাগেতিহাসিক যুগে (7০5 7১81800111710) বা প্রাক আয' যুগে 
(চ7৩-219হা) 01111581107) এবং পরবর্তী আয" সভ্যতার যুগের প্রথম 
দিকেও সমাজে নারী পুরুষের অবাধ যৌনতা (01077150980) 
প্রচলিত ছিল! এসময় নারীর কৌমায বা সতীত্ব (০11851119) বলতে যা 
বোঝায় তার সুনিদিষ্ট কোন সংজ্ঞা ছিল না। ভারতবষে প্রথম বিবাহ 
প্রথা চালু করেন মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু। তার আগে হ্বামী 
স্ত্রীর সংজ্ঞা বলতে যা বোঝায় তা ছিল মূলত যৌন সঙ্গী (970553 বা 
098195)1 আবার এক পুরুষের যৌনসঙ্গী নারীর একাধিক পুরুষেরও 
যৌনসঙ্গী হতে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। 

এ প্রসঙ্গে ( মহাভারত ১২/৩৪।২২ ) অংশে একটি আখ্যায়িকা আছে 
__- একদিন পুত্র শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের কাছে বসে ধমপোদেশ 
শুনছিলেন। এমন সময় একজন অপরিচিত পুরুষ শ্বেতকেতুর মায়ের 
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কাছে এসে বললো, চলো, আমরা যাই এই বলে সেই অপরিচিত 
পুরুষটি শ্বেতকেতুর যুবতী মাকে নিয়ে বিজন অঞ্চলে গমন করলো! 
শ্বেতকেতু বুঝলেন ব্যাপারটা। তখন তিনি বেশ অসন্থুষ্ট হয়ে পিতা 
উদ্দালকে প্রশ্ন করলেন, 'পিতা, আপনি আমার মায়ের ভর্তা, স্থায়ী, 
কিছু স্বামী ব্যাতিত আমার মা অপর পুরুষের দেহজ সঙ্গী হঘেন কেন 
? তখন মহর্ষি উদ্দালক শান্ড কণ্ঠে বললেন, 'বুস, ক্ষুব্ধ হয়ো না। 
গাতীগণের ন্যায় স্ত্রীগণও বহু ভোগ্যা, গাভীগণ বহু ভোণ্যা হয়েও 
যেষন অশুচি নয়, স্ত্রীগণও তদ্ুপ বহু পুরুষে গামিণী হলেও শুচিতা 
হারায় না।' কিন্ু পিতার এ হেন উপদেশ পুত্র শ্বেতকেতুর মনঃপুত 
হয় না। এবং পরবর্তী কালে এই শ্বেতকেতুই বিবাহ, প্রথা প্রবতন 
করেন বৈদিক ভারতে। 


কিন্তু বিবাহ অথাৎ নিদিষ্ট যৌন সঙ্গী নিবাঁচন প্রথা সমাজে চালু 
হলেও অবৈধ উপগমনের ঘটনা ঘটতে থাকে। এরকম অবৈধ 
নরনারীর দেহজ সম্পক' বৈদিক যুগেও ঘটেছে, মহাকাব্যের যুগে 
ঘটেছে, মধ্যযুগে ঘটেছে, জেন্টুদের যুগে ঘটেছে, বতমান যুগে 
ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। সুতরাং এ অপ্রতিরোধ্য ঘটনা যুগে যুগে 
সমাজপতিদের ভাবিত করেছে। আইনে যেমন অপরাধ ঘৃণ্য বলে 
বিবেচিত, এবং অপরাধীর শাস্তির বিধান আছে, আবার অপরাধী 
কতৃক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানোরও ফাঁক ফোঁকর আছে, তদ্রপ, 
অবৈধ যৌন ঘটিত ঘটনা সমাজ ধর্মে ব্যভিচাররাপে গণ্য হলেও 
অনুরূপ ব্যভিচার সংগঠিত হবার কিছু বিধি-ব্যবস্থাও যুগ-কাল 
অনুযায়ী সৃষ্টি হতে থাকে। যেমন বৈদিক যুগে, মহাকাব্যের যুগে 
কুমারী কন্যার গভ' সঞ্চার জনিত অনাচার আকচার ঘটতো বলেই 
সে সব যুগে কুমারী কন্যার গভরজাত সন্তানকে 'জারজ' না বলে 
'কানীন' বলে হীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সে যুগে কুমারী কন্যা 
গমন প্রত্যক্ষ ভাবে অতিচার বিবেচিত হলেও পরোক্ষ ভাবে তার 
হ্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। যুগে যুগে ধমগুররা সমাজ এমন কি 
সমাজপতি-_- দেশের রাজার মাথার ওপরেও ছড়ি ঘুরিয়েছে, 
সুতরাং তাদের মনোরঞ্জরনের জন্য ( দেবতাদের হেতু করে ) 
দেবদাসী, সেবাদাসী প্রাথার উত্তব হলো। এই ভারতবষেই এমন দিন 
ছিল যখন দেশের যাবৎ বেশ্যারা রাষ্ঠরীয় সম্পত্তি বলে বিবেচিতা 
হতো € অথশাস্ত্/কৌটিল্য/২২৭।১-২ ) তারা দেশের রাজার কাছে 
নিয়মিত ভাতা পেতো এবং সমাজে বহ্‌ সম্মানিতা বলে গণ্য হতো। 


এই চাঁদে পাড়ি দেওয়ার যুগেও ব্যতিচার ও বাতিচারীকে হ্বীকৃতি 
দেওয়ার সংস্থান আছে। যেমন কোন কোন সমাজে বেশ্যা বৃত্ডি 
সরকার হ্বীকৃত। কিন্ু বেশ্যাগমন অপরাধ। যেমন কুমারী গমন 
ক্রাইম, আবার চাকুরিরতা কুমারী মাতার 'মেটারনিটি পিভ' এর 
সংশ্থানও আছে। বন্তুত নরনারীর এই দেহজ ও দেহকেন্দ্রিক খেধ 
অবৈধের ব্যাপারটি এমনি জটপাকানো, জটিল, যার সঠিক-বেঠিক 
মূল্যায়নে আসা দূরূহ। বিশ্বামিত্র মুনি থেকে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘুগে 
যুগে মহাজনেরা এহেন পথে গমন করেছেন। এমন কি এ প্রবন্ধের 
শিরোনাম মহাপ্রভু চৈতন্যকেও. এক ওড়িয়া যুবতীর প্রতি সতক' 
হবার জন্য স্বরূপ দামোদরকে সাবধান বাণী বলতে শোনা যাচ্ছে ( 
চৈ. চ/অন্ত্য দ্রষ্টব্য) 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিবাহ এ সমস্যার এক মাত্র সমাধান করে 

না। তাই, যুগে যুগে সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রাক বিবাহ ও বিবাহোত্তর যৌন 
উপভোগের বেশ কিছু ফাঁক-ফোঁকর রেখে দিয়েছেন। আর এ হেন 
ফাঁক-ফোঁকরগুলি অধিকাংশই ধমকেন্দ্রিক। কারণ, নিমিত্তরূপী 
দেবতা থাকলে মুখ্য জিনিষ গৌন প্রঘাঁয়তুত্ত করতে সুবিধে হয়। এ 
ভাবে কায্য ও কারণ দুটি দিকই সমাজে প্রচ্ছন্ন রাখা যায়। 


সহজিয়াবাদ বা পরকীয়াবাদ যৌন উপগমনের এমনই একটি 
প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় দিক। তার বেশি কিছু নয়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 
( 'বাংলাদেশের ইতিহাস' [ মধ্যযুগ ] পৃঃ-২৬৭ ) গ্রন্থে লিখেছেন, 
'বৈষ্কব সহজিয়ারা এই তান্ত্রিক দশনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের 
প্রতিষ্ঠা করে।' কিন্ু আমাদের মনে হয়, এ কথা সবাংশে ঠিক নয়। 
কারণ আমরা এ পযন্ত আলোচনা করে দেখলাম, বৌদ্ধ তান্থিক 
সহজিয়াদের আগেও অর্থাৎ 'কালচক্রঘান' 'বজ্যান' প্রভৃতি প্রথার 
আগেও এ দেশে সহজিয়াবাদীদের বা পরকীয়াবাদীদের অস্তিত্ব ছিল। 
সেক্ষেত্রে শুধু প্রয়োগের রকমফের ঘটেছে, প্রথার নয়। তবে বৌদ্ধ 
তান্ত্িকরা বহুদিন দাপটের সঙ্গে পরকীয়াবাদের ধ্বজা উড়িয়েছেন 
এদেশে। তারপর সেন রাজাদের আমলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিতে 
বড়ো বলকমের ফাটল ধরলে বৈষ্ণব সহজিয়াদের অভ্যুদয় ঘটে। 
সেজন্য বৌদ্ধ তান্ত্িকদের কিছু প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই বেঞ্চব 


সহজিয়াদেপ্ন ওপর পড়েছে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে বৈষ্ণব সহজিয়ারা 
অতোটা উৎকট ধরণের হ্হেচ্ছাচারী বা বামাচারী ছিলেন না। * 
পরবততীকালে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের জিস্ট' থেকেও বৈষ্ণব 
সহজিয়ারা প্রভাবান্বিত হয়। 
এসব সহজিয়ারা ভিন্ন ভিন্ন ও বিচিত্র নামে অনেকগুলি শাখা- 
প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন, আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, 
নেড়ানেড়ি, কতাঁভজা, সঘীভজা € বা সখীভাবক ) কিশোরীভজা, 
রামবপ্রতি, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গৌড়বাদী, গোবরাই প্রভৃতি! 
তা এইসব বিভিন্ন শাখার সহজিয়াদের মত পথের অনেক গরমিল 
থাকলেও, তাদের সব শাখারই স্ত্রী পুরুষের অবাধ শরীরী মিলন ও 
পরকীয়া প্রেমের ব্যাপারে কোন দ্বিমত ছিল না। 
চৈতন্যের জন্মের বহু আগে থেকে এরকম পরকীয়াবাদী বৈষ্ণব 
ধর্ম চালু ছিল বাঙলাদেশে। তখন বৈষ্ণবদের আরেকটি সম্প্রদায় 
ছিল রামতত্ত। তবে রামতক্তদের সংখ্যা গৌড়বঙ্গের অপেক্ষা উত্তর 
পূর্ব বঙ্গে ও আসামে বেশি ছিল। সেই সঙ্গে ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও নীতি 
ন্যায়শান্ত্রীবাদী ব্রাদ্ধাণরা। মধ্যযুগে বিশেষত প্রাক-চেতন্য যুগে 
বাচ্দষণ পন্তিতদের দাপট ছিল অভাবনীয়। কিন্তু এদের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিল মুর্খ। তারা মানে এই না যে সেসময় সাত্বিক ও 
বিদ্যান ব্রাক্ধণ ছিলেন না। বেদ, আগম, পুরাণ, স্মৃতি, দশন, 
ব্যাকরণ, অলঙ্গার প্রভৃতি শান্ত্রে পারদরশী ব্রাহ্মনও ছিলেন। কিন্কু 
মুখের সংখ্যাই বেশি ছিল। এসব ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম তাঁর 
চণ্তীতে লিখেছেন__ 
"মুখ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে 
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান। 
চন্দন তিলক পরে দেব পূজা ঘরে ঘরে 
চাউলের কোচডা বান্ধে টানা।।*+ 
এসব ব্রাঙ্মণেরা কথায় কথায় নিন্বশ্রেণীর লোকেদের শাপ-শাপন্ত 
করতেন, খড়মপেটা করতেন। সেই সঙ্গে ছিল বৈষ্ণব সাহজিয়া ও 


* বামাচারী বৌদ্ধ তাস্ত্রিকগণ যে সমন্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা নীতি ও ধর্মবিধ্যংসী। 
এই সমন্ত তৈরবীচক্র প্রভৃতির দ্বারা পুরুষ ও রমনীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপ স্বলিত 
হইয়াছিল । অপরপক্ষে তাস্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না । তাহারা গলিত শবের 
মাংস, মলমুাদি পর্যন্ত কিছুমাত্র ঘিধা না করিয়া ভক্ষণ করিত বেঙ্গতাষা ও সাহিত্য/পৃঃ-২১৬)। 


৪৬ 


বৌদ্ধ তান্তিকদের ধমকেন্দ্রিক ব্যাতিচার। বেঞ্ণব সহজিয়াদের কথা 
পৃবেই বলা হয়েছে। এখন তান্ত্িকদের সম্পকে কিছু আলোচনা করা 
যেতে পারে। 

'কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এ 
সম্প্রদায়তুক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে 
নানাবিধ অনুশ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে. পুবেফার 
ধমসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে গুর ও শিষ্য আটজন 
বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক ( নতকী ও তাঁতির 
কন্যা, গনিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রা্ষণী, একজন 
ভূঙ্বয়ীর কন্যা ও গোয়ালিনী ) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে 
এবং প্রতি পুরুষের পাশে একজন ব্রীলোক বসে প্র তখন শিহ্যকে 
নিঙ্মলিখিতরপ উপদেশ দেন। 'আজি হইতে লজ্জা, ঘৃণা, শুচি-অশুচি 
জ্ঞান জাতিভেদ প্রতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। মদ্য, মাংস, স্ত্রীসত্তোগ 
হারা ইন্টিয়বতি চিতা করিবে কিছু সর্বদা দেবতা শিবকে স্মরণ 
করিবে এবং মদ্য মংস প্রভৃতি ব্রন্ষপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ 
মনে করিবে।' ইহার পর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই 
মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ করে_ _গোমাংসও বাদ যায় না। ( 
বাংলাদেশের ইতিহাস/ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার/পৃঃ-২৬৬-৭ ) এবং 
সেই সঙ্গে ছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ_' ও চগ্ডিদাসের 
শ্রীকষ্কীতন' নামক দুই প্রায় পশোগ্রাফি (0170572)17)* কাব্যের 
প্রচার ( ষোড়শ শতাব্সীর পদাবলী সাহিত্য / ডঃ বিমানবিহারী 
মূলত রঘুনন্দন শ্লপানি প্রভৃতি স্মাত' পণ্ডিতেরা তাঁদের ম্মৃতি 


'* চৈতন্য ৫০০ বছর আগে জন্মেছিলেন | ৫০০ বছর আগে সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার মান 
$তোখানি নিঙ্সমুখী ছিল তা এক দেড়শো বছর আগের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করলে স্পষ্টত 
গনা যাবে | আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'আত্মকথা' নামক গ্রন্থে লিখছেন, “১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাধরগঞ্জ 
একটি স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত হয় | ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ডাকার হ্যামিন্টন ইহার প্রজাসংখ্যা ৯২৭২৩ 
বলিয়া গণনা করেন | কিনতু ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই ।' শাস্ী মশাই 
ঈন্যত্র লিখেছেন, 'দেশের অপরাপর কোন কোনও স্থানে সংস্কৃত চর্চা কিছু ছিন বটে, কিনতু তাহা 
কেবল ব্যাকরণ, ম্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্যবগিত হইত | যে জ্ঞানের দ্বারা হাদয় যনকে সমুক্গত 
হয়, জগৎ ও মানবকে বুবিবার সহায়তা হয়, এমন কোন জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না| এমন কি 
বদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জানগর্ভ গ্রহসকল পণ্তিতগণেরও অঙ্গাত ছিল |" 


৪৭ 


শাস্ত্রে যে সকল সমাজিক আদর্শের কথা বলেছিলেন ধম্যযুগে 
ধমকেন্দ্রিক সমাজে সে আদশকে সঠিক অনুসরণ করা হয় নি। 
অন্যদিকে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধমণ্ড লোপ পেয়েছিল। সেসময় ধর্মের 
নামে যা প্রচলিত ছিল তা তান্ত্র সাধনা এবং বাশুলী, বিশহরি, মনসা 
প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পুজা। মদ্য মাংস সহযোগে কোথাও 
কোথাও যক্ষ পূজাও হতো! বৃন্দাবন দাস তার তাগবতে লিখেছেন, 
'রাধি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে। 
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।। 
ভোক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন। 
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।। 
(চৈতন্য ভাগবত ) 
বস্তুত মধ্যযুগে ধমানুষ্ঠানে যে সকল যৌনমুলক অশ্বীল আচার 
আচরণ জড়িত ছিল এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্তীদাসের 
শ্রীকৃষ্চকীতন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্দা-মঙ্গল প্রভৃতি 
গ্রন্থে যে সকল নরনারীর দেহ সম্ভোগ ও শঙ্গার রসের উৎ্কট বণনা 
পাওয়া যায়, তাতে মধ্য যুগের সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতিত 
অবহ্থাকেই সূচিত করে। 
মধ্যযুগে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা বিশেষত বাঙালী 
জাতির নীতি ও চরিত্র প্রসঙ্গে কয়েকজন বৈদেশী ভ্রমণকারী বিরুদ্ধ 
মত প্রকাশ করেছেন। চেতন্যের তিরোভাবের পর, ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
ফরাসী পযটক জোয়ানেস্‌ ডি লায়েট (00817765 [96 [.681) 
ংলাদেশে এসেছিলেন। লায়েট সেসময়কার বাঙালী জাতির চরিত্র 
প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তাহারা খুব চালাক চতুর কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই 
খারাপ ; পুরুষেরা চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও 
অসতী।' সপ্তদশ শতকের বাংলাদেশ পযটক শুটেন (0800101 
901708167) বলেছেন, 'এসময় লাম্পট্য ও দুনীতি ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলের চেয়ে বাংলাদেশে বেশি ছিল।' এবং ১৬২৮ শ্ত্রীষ্টাব্দের 
ংলাদেশ ভ্রমণকারী মানরিকু্যু (58)85090 1/1271506) বলেছেন, 
'বাঙালীরা ভীরু ও উদ্যমহীন, পরের পা চাটায় তারা অভ্যস্ত ছিল। 
এর সঙ্গে ছিল হিন্দু মুসলমানের ধমীয় সহবস্থানের সম্কট। বিজয় 
গুপ্তের যনসামঙ্গলের ( পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত ) হিন্দুদের 
প্রতি মুসলমানদের দুব্যবহারের বণনা পাওয়া যায়, 
"যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত। 
হাতে গলে বাগ্ধি নেয় কাজির সক্ষাৎ।। 


বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্জ কিল। 
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।।' 
( মনসাঘঙগল ) 

অন্যত্র আছে 

'বাদ্ধণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে। 

কার পৈতা ছিঁড়ে ফেলে থুতু দেয় মুখে।।' 
এছাড়াও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'চৈতন্য ত্যাণ্ড হজ 
এজগ্রন্থে দেখা যায়, ফতে শাহ এবং হোসেন শাহ চৈতন্য 


ও বেষ্খবদের গঙ্গাশ্নান এবং গলায় তুলসীর মালা পরার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। 


এমনই এক যুগ সঙ্কট মুহ্‌তে ১৪০৭ শকাব্দ ( ইংরাজী ১৪৮৬ 
্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ) বাঙলার ২৩শে ফাল্গুন, শুক্রবার ( 
মতান্তরে শনিবার ) এক পূর্ণিমার জ্যোত্স্বা প্লাবিত সন্ধ্যায় মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্যের আবিতাঁব। মাতা শচীদেবী। পিতার নাম জগন্নাথ ব৷ 
পুরন্দর মিশ্র। দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীক শ্রেণীর প্রাণ (তবে চৈতন্য 
বাঙলাদেশে জন্ম গ্রহণ করলেও জাতিগত পৈতৃক পিতামহ সূত্রে 
কিন্ঠু ওড়িয়া ছিলেন। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি: )। 

তা এই চৈতন্যেরর জন্মের বেশ কয়েক বছর আগেই নবনীপ 
অঞ্চলে একটা গুজব রটে গেল। গুজবটা হলো 'দেশে ব্রাক্ষণ রাজার 
আবিভাঁব। নদীয়া-নবন্বীপবাসী সকলের মুখে মুখে তখন এক কথা, 
অচিরাৎ দেশে ব্রাঙ্ষণ রাজার আবিভাঁব হচ্ছে। কিন্তু কে সেই ভাবী 
রাজা তখনো কেউ জানে না। আর নবদ্বীপবাসীরা ঘরে ঘরে এ হেন 
গুজবটি ছড়িয়েছিলেন চৈতন্যের গুরুর গুরু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধমে'র 
আদি প্রচারক মাধবেন্দ্র পুরী। মাধবেন্দ্র পুরী ঠিক কোন দেশীয় লোক 
ছিলেন জানা যায় না। তবে গোপালের সেবার জন্য চন্দন কাঠ 
আনতে দু'চার বছর অন্তর অন্কর তিনি দ্রাবিড় দেশে ( দক্ষিণ ভারত ) 
যেতেন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন / পৃঃ -১২৪ )। 

এই মাধবেন্দ্র পুরী চৈতন্যের জন্মের আগে একবার নবহীপে 
এসেছিলেন এবং জগন্নাথ মিশ্রর ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।* 


শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ পুরী। 
ূৰ্ে' আসিয়াছিল নদীয়া নগরী।| 


জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল। 
অপূর্ক মোচার ঘন্ট তাহাতে খাইল।!' 
সম্ভবত এই সময় মাধবেন্দ্র পুরী এই দৈববানী ছড়িয়া দিয়েছিলেন 
নবন্ীপে। পরবতীকালে মাধবেন্দ্র পুরীর এই দৈববাণীর প্রভাব 
পড়েছিল জ্যোতিষী নিলাম্বর চক্রবতীর গনণায়। তিনি চৈতন্যর 
কোচ্ঠচী বিচার করে বলেছিলেন, 'এই জাতকের দেহে দেখছি রাজা 
লক্ষণ'। তবে 'এই শিশুই দৈবজ্ঞ কথিত নবদ্বীপের ভাবী রাজা কিনা তা 
অপেক্ষা করে দেখতে হবে ('বাঙলা চরিতগ্রস্থে শ্রীচৈতন্য / 
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী /পৃঃ-৪ ) 
£পর নিলাম্বর চক্রবতীর ভবিষ্যতবাণীর সঙ্গে সঙ্গে 

নবদ্বীপবাসীর আর জানতে বাকী রইলো না যে সেই অবিসম্বাদিত 
'গৌড়ের ব্রাম্মাণ রাজা'-টি কে। সমগ্র নবদ্বীপ এ ব্যাপারে কানাকানি 
পড়ে গেল। 

সমাজ বিজ্ঞানী মাকসের (211 1427) যেমন এঙ্গেলস ছিল, 
অথবা বলা যেতে পারে যীশৃহ্রীষ্টেব ছিল যেমন ব্যাপটিস্ট 
জন,তেমনি চৈতন্যর ছিল অগ্বেত আচায]। বয়সে চৈতন্যের চেয়ে 
৫২ বছরের বড় ছিলেন। বিশ্বন্তর আথাঁৎ চৈতন্যের বয়স যখন পাচ 
ছ'বছর অগ্ধেত তখন নবন্বীপের বিখ্যাত অধ্যাপক। তো এ হেন 
অদ্বেত পণ্ডিত গোড়া থেকেই, প্রায় চৈতন্যের জন্ম লগ্ন থেকেই 
চৈতন্যকে বৈষ্ণব সমাজে প্রতিচ্ঠিত করতে তৎপর ছিলেন। বিশ্বন্তর 
নিমাঞ্চি ওরফে চৈতন্যের জন্মের বহু আগেই অদ্বেত পণ্ডিতের ( এঁর 
আসল নাম কমলাক্ষ ভষ্টাচায' ) নেতৃত্বে নবদ্বীপ অঞ্চলে একটি ছোট 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। পরবতীকালে এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির 
নেতৃত্বভার অদ্বেত চৈতন্যের উপর তুলে দেন। 

অদ্বৈত কতৃক চৈতন্যকে বৈষ্ব শিবিরে টেনে আনার একটা 
অনিবায' কারণ ছিল। আমরা জানি, চৈতন্য প্রথম জীবনে বৈষ্ণব 
ধমের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বরং বৈষ্ণব বিদ্বেষীই ছিলেন। কিন্ধু 
সুপণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, অদ্বৈত পণ্ডিত তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ও ধী শত্তি'র জোরে 
চৈতন্যকে টেনে এনেছিলেন বৈষ্ণব শিবিরে। কিন্ু কেন চৈতন্যের 


* মানবেন্ত্র পুরী যখন নবনবীপে এসেছিলেন তখন চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল কিনা তা জানা যায় 
না| কৃষদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামূতে ওই সময় চৈতন্যের জন্ম হয় নি । কিন্তু চূড়ামণি 
দাসের মতে "মাধবেত্র পুরীর উপস্থিতিতে চৈতন্যের চূড়াকরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিন সুত্র 
চৈতন্যাবদান/সুকুমার সেন/প্‌ঃ ৩৪-৩৫)। 


৫০ 


প্রতি অদ্বেত পত্তিতের এ হেন তৎপরতা ? 'চৈতন্যের দেহে 
রাজলক্ষণ আছে' জ্যোতিষী নিলাম্বর চক্রবতীর এই ভবিষ্যদ্বাণী 
শুনেই কি অদ্বৈত চৈতন্যের প্রতি আকধিত হয়েছিলেন ? হ্যা এটা 
একটা কারণ। কিন্ু গৌণ। মুখ্য কারণটা ছিল অন্য। সেটা কি? 
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য বা অদ্বৈত আচায্য” ছিলেন নৃসিংহ বা নরসিংহ 
নড়িয়ালের বংশধর। আর এই নরসিংহ নড়িয়াল ছিলেন রাজা 
গনেশের প্রধান উজির। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশএর উন্লেখ 
আছে 
'সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ব্রিভুবন। 
সর্বশান্ত্রে সুপত্ডিত অতি বিচক্ষণ! 
যাহারা মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা। 
গৌডের বাদশাহ মারি শৌড়ে হৈল রাজা।।' 
অদ্বেত প্রকাশ ) 
আমরা অবগত আছি যে, গৌড় দেশে মুসলমান রাজত্ব চলেছিল 
প্রায় দু'শো বছর। শুরু হয়েছিল সেই ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার 
খিলজীর লক্ষণাবতী বা শৌড় আক্রমণের মাধ্যমে। এরপর ৮১৭ 
হিজরায় ( ১৪১৪-১৫ শ্রীঃ ) শেষ দিকে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন 
ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত ( সন্তাবত নিহত ) করে রাজা গণেশ 
বাঙলাদেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেন। 
এই রাজা গনেশের প্রাধান উজীর ছিলেন নরসিংহ নড়িয়াল। আর 
এই নরসিংহের বংশধর হচ্ছেন কমলাক্ষ ভষ্টাচাং বা অঞ্বেত 
আচায্য।* রাজা গণেশ ও পৃবপুরুষ নরসিংহ নড়িয়াল কতৃক 
মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ ও বাংলাদেশে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার 
বিরোচিত কাহিণী অদ্বৈত পৃবেই শুনেছিলেন। এ কাহিনী তাকে উদ্ুঙধ 
করেছিল। এবং তিনিও স্বপ্ন দেখতেন গৌড় বাংলায় সুলতানী রাজত্বের 
উচ্ছেদ করে এমনিই এক হিন্দু রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করার। তারপর 


* অদ্বৈতাচার্য নরসিহে নড়িয়ালের কতো পুরুষ অধন্তন ছিলেন এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানান 
মত দেখা যায় । বাল্যনীলা সুত্র ও উথনীর গোস্বামীদের তালিকা মতে নরসিংহের এক পুরুষ 
অধস্তন | যথা নরসিংহ, কুবের, অস্বৈত | 'প্রেমবিলাস' ও নগেন্রনাথ বসুর “বারেন্র ব্রাহ্মণ কা 
(যথাক্রমে পৃঃ ২৫৮ ও ২৭৫৭৯) মতে নরসিংহ, বিদ্যাধর, ছকরি, কুবের, তারপর অছৈত | 
শান্তিপুরের অদ্বৈত বাশীয়দের তালিকা অনুসারে-নরসিংহ, কুবের তারপর অদ্বৈত | এবং 
(71500 ০1 8218801 [ ভাত ১,446) মনে নরসিংহ, তারপর কুবের এবং কুবেরের 
পর অদ্বৈত | 
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মাধবেন্দ্র পুরী যখন দৈববাণী প্রচার করলেন যে অচিরাৎ নবহীপে 
ব্রাহ্ঘণ রাজার আবিভব হচ্ছে, এবং তারপরই. নিলাম্বর চক্রবতী 
যখন গনণা করে বদলেন, চৈতন্যই সেই ভাবী ব্রাঙ্ষণ রাজা তখন 
ধমপ্রাণ অদ্বৈত পণ্ডিত ধরেই নিলেন যে তার স্বপ্ন এবার সাথক হতে 
চলেছে। এবং সেজন্যই তিনি চেতন্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য 
তশ্ুপর হয়ে উঠলেন। এমন কি চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষার ভারও তিনি 
নিজের ওপর নিয়ে ছিলেন ( অদ্বেত প্রকাশ /১২ অধ্যায় /পৃঃ- ৪৬ | 

চৈতন্যের জীবনীগ্রস্থ পাঠ করলে লক্ষ্য করা যায়, কৈশোরের 
শেষ এবং যৌবনের প্রারন্ত থেকেই চৈতন্যের জীবনে পর পর 
কতোগুলো দুঃসহ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে চৈতন্যের জীবনে প্রথম 
আঘাত সম্ভবত বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ। চৈতন্যের বড়ো দাদা বিশ্বরূপ। 
তিনি বাড়ি থেকে ফেরার হয়ে কোথায় যে চলে গেলেন আর কোন 
খোঁজই পাওয়া গেল না। এই ঘটনায় চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের 
দেহ-মন ভেঙে পড়লো। তিনি মারা গেলেন। পিতার মৃত্যু চৈতন্যের 
জীবনে দ্বিতীয় আঘাত। সমস্ত সাংসারিক ভার পড়লো চৈতন্যের 
ওপর। খুবই টালমাটাল অবস্থা নিমায়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ধনী 
ছিলেন না। বলা যেতে পারে সাধারণ মধ্যকিত্ত। তাই পিতার মৃত্যুর 
পর জমিদার হিরণ্য মজুমদারের বৃত্তি ও অদ্বেত আচায্যের দেও 
সাহায্যের ওপর অনেকখানি নিভর করতে হতো চেতন্যকে। 
তাছাড়া অভিভাবক নিলাম্বর চক্রবতীও ছিলেন । 

এই অবস্থায় পূর্ব প্রণয়ের সূত্র ধরে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষী বা 
লঙ্ষীপ্রিয়াকে বিয়ে করে বসলেন | শচীদেবীর এ বিয়েতে মত 
ছিল না | কিন্তু পুত্রের মনোভাব দেখে রাজী হতে বাধ্য হলেন। এসময় 
চৈতন্যের বয়স ১৬/১৭ মতো। বিয়ের কিছুদিন পর চেতন্য জলপথে 
পূরবঙ্গে গেলেন। পুববঙ্গে শ্রীহট্রের নিকটবতী' বড়গঙ্গা ( জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঙ্গল' অনুসারে জয়পুর ) গ্রামে চৈতন্যের বেশ কিছু পৈতৃক 
সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থা করে কিছু টাকাকড়ি সংগ্রহের 
জন্য চৈতন্য পুববঙ্গে গেছলেন। 

চাররারি বায়ান রা গার রাহি 
লঙ্ষীপ্রিয়ার সংবাদ কারণ রহস্যাবৃত। তবে সপ দংশনে 

মারার বারে ০ হয়। স্বভাবতই পক্মী বিয়োগে 
দারুণভাবে ভেঙে পড়লেন চৈতন্য। সময় কাটে না। টোলে যেতে 
মন বসে না। এরপর ১৫০৮ সালে গয়া গেলেন পিতৃ-পিগ দান করতে। 
তারপর গয়া থেকে ফিরেই কেমন পাগলের মত হয়ে গেলেন। ঘনঘন 
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মৃছাঁ যেতে লাগলেন ( এ প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে, চৈতন্য মৃগী রোগী 
ছিলেন। পরে এর আলোচনা করবো )। কখনো হাসেন, কখনো 
কাদেন। কখনো স্ত্রী বিষ্ুপ্রিয়া, মা শচীদেবীকে মারধোর করতে যান 
( চৈঃ ভাগবত ২২৮৭ )। 

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর অভিমতে বলেছেন, "আমি অনুমান করি 
পত্ধীবিরহভাবনা সূত্রেই বিশ্বস্তরের কষ্ণবিরহ ভাবনার উৎপত্তি ( 
'চৈতন্যাবদান'/পৃঃ ৩৬ )। ডঃ সেনের এ ধারণা আবশ্যিক গ্রহণীয়। 
সময় কাটানো এবং মনকে প্রবোধ দেবার জন্য চৈতন্য কীতনের 
আখড়া খুললেন বাড়িতে। বন্ধুবান্ধবরা জুটতে লাগলো। অনেকটা এ 
যুগের সখের থিয়েটারের মতো। কিম্ু রাজনীতির 
বিচার করলে এর আরেকটা 'ভিম্বরকম মানে হয়। যেমন অগ্রৈত। 
শ্রীবাস, নিত্যানন্দ আরও কেউ কেউ ছিল। জনসাধারণেরও সমর্থন 
ছিল। অবশ্য সাধারণ মানুষের সমর্থন এসেছিল কিছু পরে। 

আপাত দৃষ্টিতে বিচার করলেও এরকম ধারণা কক্পনা প্রসৃত মনে 
হতে পারে। কিন্ু ইতিহাসের সত্যাসত্য নিয়ে কল্পনা বা গালগল্প 
করার অবকাশ থাকে না। চৈতন্য এঁতিহাসিক ব্যক্তি। সুতরাং 
ইতিহাস দিয়েই তার ইতিবৃত্তকে বিচার করতে হবে। মাটি চাপা 
প্রচ্ছন্ন অতীতকে বতমান আলোয় তুলে এনে বিচার করা মানুষের 
ধমম। অন্যতম অধিকারও বটে। এর জন্য অনেক সব্রেটিসকে বিষের 
পেয়ালা তুলে নিতে হয়। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন গ্যালেলিওরা, কিন্তু 
মহাকাল কোন ধর্মান্ধবাদীদের পরোয়া করে না। এবং এভাবে, যে 
বিশ্বাসে সৃঘ' একদিন পৃথিবী পরিক্রমা করতো সেই বিশ্বাসেই পৃথিবী 
একদিন সৃযকে পরিক্রমা করে! 

এবার বলছি, চৈতন্য অদ্বেত প্রভৃতির কীতনের আখড়ায় ধমের 
চেয়ে রাজনীতি অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল_-এরকম একটা ধারণা 
কেন হলো। আমরা অবগত আছি, চৈতন্য পিতৃ-পিশ দান নিমিত্তে 
গয়া যাত্রা করেন ১৫০৮ শ্রীষ্টাব্দে। তখন চৈতন্যের বয়স তেইশ বছর। 
এবং গয়া থেকে প্রত্যাবতন করেন ১৪৩০ শকের পৌষ মাসের শেষ 
দিকে। এরপর কীতনের আখড়া করেন মাঘ মাসে ( মহাকাব্য /৪ /৭৬ 
)| কিন্তু প্রশ্থ হলো, পিতার মৃত্যুর অন্তত ৭/৮ বছর পর হঠাৎ পিতৃ 
পিগড দান করতে গয়া গেলেন কেন ? পিতার মৃত্যুর এতোগুলো বছর 
পর পিতৃ-পিগুদানে চৈতন্য উৎসুক হলেন কেন ? কেনই বা দলবল 
নিয়ে তিনি গয়া গমন করলেন ? তিনি তো পিতৃ কৃত্য করতে একাই 
যেতে পারতেন। অবশেষে গঙ্গাতীর ধরে কহলগাঁ ভাগলপুর দিয়ে 

৫৩ 


মন্দার, সেখান মিলিত থেকে বৈদ্যনাথধাম হয়ে গয়ায় পৌছলেন। 
গয়ায় গিয়ে হলেন মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে। কে 
এই ঈশ্বর পুরী ? না যিনি বেশ কিছুদিন আগে ছদ্মবেশে নবন্বীপে 
এসেছিলেন ও অঞ্রেত আচাযে/র সঙ্গে মিলিতহয়েছিলেন। 


'হেনকালে নবন্থীপে শ্রীঈশ্বর পুরী। 


আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি।। | "চৈতন্য 
ভাগবত' আদি /৭/১৯৯ | 
তারপর ? 
'তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে 
দৈবে গিয়া উঠিলেন অস্কেত মন্দিবে। [ভাগবত 
আদি /৭/২০১ ] 


প্রশ্ন হলো, প্শ্বর পুরী তো একজন সাধু-সন্্যাসী মানুষ। তো তিনি 
ছদ্মবেশে নবদীপে এলেন কেন ? এতো লোক থাকতে তিনি অদ্বৈত 
আচাযের ঘরেই বা হাজির হলেন কেন ? 

এ হেন রহস্যজনক সাধু ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে গয়াতে মিলিত হলেন 
চৈতন্য। তাঁর কাছে এসময় দীক্ষা নেওয়ার কাজটাও সেরে 
ফেললেন। বলা বাহুল্য, উশ্বর পুরী ছিলেন চৈতন্যের পুব পরিচিত। 
অর্থাৎ তান বেশে ( ছদ্মবেশে ) নবন্বীপে অবস্থান কালে শুধু অদ্বেত 
আচায্য নয়, চৈতন্যের সাথেও ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। 

'এইমত ঈশ্বর পুরী নবন্বীপ পুরে। 
অলক্ষিত বুলেন, চিনিতে কেন নারে।। 
দেবে একদিন প্র শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। 
পঢ়াইয়া আসিলেন আপনার ঘর।। 
পথে দেখা হইল ঈশ্বর পুরী সনে।। 
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্কারিলা আপনে 

[ চৈতন্য 

ভাগবত/আদি/৭।২১৩-২১৪-২১৫ ] 

এরপর দেখা যাচ্ছে, গয়াতে ঈশ্বর পুরীর কাছে গোপাল মন্তে 
দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন চৈতন্য। এসেই কীতনের আখড়া ফেঁদে 
বসলেন। প্রথমে এ আখড়া তৈরি হলো বাড়িতেই। কিন্কু প্রতিবেশীদের 
ও বিশেষত শচীদেবীর বিরোধীতার জন্য এক মাসের মাথায় আখড়া 
স্থানান্তরিত হলো। এই একমাস রাত্রে ঘুমোতেন না চৈতন্য। যুবতী 
স্ত্রীর কাছেও যেতেন না। রাত্রে চৈতন্যকে পাহারা দিতেন গদাধর। 
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অবশেষে কীতনের আখড়া স্থানান্তরতি হলো অন্যতম পাদ 
শ্রীবাসের বাড়িতে। কচ্চিৎ চন্দ্রশেখর নামক পাষদের বাড়িতেও 
হতো। কিন্তু হেড কোয়ার্টার ছিল শ্রীবাসের বাড়িতে। দরজা বন্ধ করে 
গভীর রাত্রি পযন্ত ( কোন দিন সারারাত্রি ) কীত'ন চলতো। দরজা বন্ধ 
করে কীতন হতো কেন ? 

এমন এক সময় নিত্যানন্দের আগমন ঘটলো নবন্বীপে। 
নিত্যানন্দের আগমন বাতা চৈতন্য আগেই পেয়েছিলেন। অর্থাৎ 
নিত্যানন্দ আসার আগেই চৈতন্যের সাথে একটা পরামশ' 
করেছিলেন। তারপর নিত্যানন্দ নবহ্বীপে পদাপণ করতেই শ্রীবাসের 
ভাই শ্রীরামকে দিয়ে চুপি চুপি শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচায্যকে 
ডেকে পাঠালেন নবহবীপে। চুপি চুপি কেন ? যাই হোক, অদ্বৈত 
আচায্য পত্বী সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে শান্টিপুর থেকে নবন্বীপে হাজির 
হলেন। সেই: সঙ্গে প্রদুর উপহার। 

কথা ছিল, শ্রীবাসের বাড়িতে ব্যাসপূজা হবে। সে জন্যই শান্তিপুর 
থেকে অদ্বেতাচাঘকে ডেকে আনা। টার পুরোহিত 
নিত্যানন্দ। শান্ডিপুর-নবন্বীপের বৈষ্ব ভক্তরাও সের বাড়িতে 
উপস্থিত হলেন। মুহৃতে নিত্যানন্দ একটা অত্যান্ত কাণ্ড করে 
বসলেন। ব্যাসপূজার পরিবতে তিনি শুরু করলেন বিশ্ব্তরের অথাৎ 
চৈতন্যের পূজা! শ্রীবাসের বাড়িতে ভগবান বিস্পুর একটা কাঠের 
সিংহাসন ছিল। দেখতে দেখতে সকলকে অবাক করে চৈতন্য উঠে 
বসলেন সেই সিংহাসনে| ভগবানের হিংহাসনে মানুষকে বসতে 
দেখে উপস্থিত দশকমগ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কিন্টু ভক্তরা 
সানন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। নিত্যানন্দের পূজা শেষ হতেই 
চৈতন্যের পূজা করতে এলেন অদ্বৈত আচায্য। অগ্বেত দূর থেকে 
দণ্তী কেটে প্রণাম করতে করতে চৈতন্যের কাছে এলেন।। আর 
তখন চৈতন্য ৫২ বছরের বয়োঃজ্যেন্ঠ অদ্বৈত আচাযের মাথায় 
তাঁর চরণ যুগল তুলে দিলেন। বেষ্ণব ভক্তরা আবার জয়ধ্বনি দিয়ে 
উঠলো। এবং সবশেষে অদ্বৈত আচাযয এই বলে বিশ্বস্তরকে প্রণাম 
করলেন_ 

“নমো ব্রক্ষাণ্যদেবায় শোব্রাঙ্ষণ্য হিতায় চ। 
জঙগদ্ধিতায় কৃষ্চায় গোবিন্দায় নমো নমঃ! 

শ্রীবাসের বাড়িতে এইডাবে মানুষ থেকে ঈ্ব্রাপে অভিসিন 
হলেন চৈতন্য। এ প্রসঙ্গে মুরারী গুপ্ত তাঁর কড়চায় লিখেছেন, 'শ্রীবাস 
দেবালয় মধ্যগো হরি'( ২৯।১৮ )। কবি কণপুর তাঁর মহাকাব্যে 
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লিখেছেন,'বরাসনস্থ £ সহসা ররাজ।' ( মহাকাব্য/৭৩০ )। অন্যত্র 
লোচন দাস লিখেছেন, 
'শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রতু। 
দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাতে লহু। 
দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছে সুখে 
[ 'শ্রীচেতন্যমঙ্গল' /মধ্য খণ্ু/পৃঃ- 
২১] 
চৈতন্য ভাগবতেও সেই একই কথা লিখিত হয়েছে__ 
'হুংকার করেন প্রভু ব্রিদশের রায়। 
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ঠুর খটায়।।' 
[ চৈতন্য ভাগবত/২৬।১৯৩ ] 
দেখতে দেখতে সমগ্র নবহীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো 
ঘটনাটা । বিশেষত তৎকালীন সবগণ্য পণ্ডিত অদ্বৈত আচায্য কতৃক 
চৈতন্যের পুজাজনিত ঘটনা নবদ্বীপের সাধারণ মানুষের মনে 
দারুণ ভাবে রেখাপাত করলো। সকলে ভেবেই নিল, অ্রৈত- 
নিত্যানন্দ-শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্তিতেরা যখন চৈতন্যের পূজা করছেন, 
ঈশ্বর বলছেন, তখন নিশ্চয়ই চেতন্যের মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে। 
অন্যদিকে চলছিল বৈষ্ণব ভক্তদের পাবলিসিটি। আর সেই সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছিল চৈতন্যের ঈশ্বর-সাদৃশ্য দিব্যকান্তি চেহারা। কাঁচা 
হলুদের মতো ফরসা রঙ। লম্বাচওড়া নাদুস-নুদুস ' চেহারা। 
আজানুলশ্বিত বাহু! টলোঢলো টানাটানা চোখ। সব মিলিয়ে 
রমণীমোহন পৌরুষ। 
কিন্ু আমাদের মনে হয়, চৈতন্যকে ঈশ্বর বানানোর পিছনে 
একটা সুপরিকল্সিত পরিকল্পনা ছিল। এবং সেটাই মুখ্য। অর্থাৎ 
চৈতন্যের অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্ব যতখানি সত্য ততোধিক সত্য 
পরিকল্পনা মাফিক চৈতন্যকে ঈশ্বরের আসনে অধিশ্ঠিত করা। এবং 
এটাও সত্য যে অদ্বৈত - মাধব পুরী পরবতী" ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি সৃষ্ট 
বৈষ্ণব দল তৎকালে যতোখানি ধষীয় ভাবাপন্ন ছিলেন তার চেয়ে 
অনেক বেশি ছিলন রাজনীতি ভাবাপন্ন। রাজবিরোধী চক্রান্ত অর্থাৎ 
গৌড় বঙ্গ থেকে তুকীঁ শাসক ও শাসনের উচ্ছেদ করাই ছিল তাঁদের 
সুল ব্রত। এর জন্য জগাই মাধায়ের মতো খুনী, মদ্যপ গুণ্ডাদেরও 
দলে আনা হয়েছিল। এছাড়াও দলের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আনা 
হয়েছিল অসংখ্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের। বস্তুত হরিনাম, খোল, 
কত্তাল, নাচন-কোদন__ধর্মীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করতে যা কিছু 
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প্রয়োজনীয়, এর মাধ্যমে দেশের যুসলমান রাজার কোপ দৃষ্টি থেকে 
আড়ালে থাকাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে 
রাজবিরোধী চক্রান্ত একটা চলছিল। কারণ তাই ঘদি না হতো তাহলে 
শ্রীবাসের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে ( গতীর রাত্রি কালে ) কীতনের 
প্রয়োজন ছিল না। সেটা প্রত্যক্ষ দিবালোকে বা সবসমক্ষো করা 
যেতো। 
সম্ভবত এ চক্রান্তের কথা গোড়ের মুসলমান বাজা হোসেন 
শাহের কানেও গেছলো। কেননা জযানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'এর 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে__ 
'আচশ্বিতে নবন্বীপে হৈল রাজ তয়। 
ব্রাহ্মণ ধবিয়া রাজা জাতি প্রাণ লঘ। 
| 'চৈতন্যমঙ্গল/নদীযাকান্ড/পঃ 
২১] 
গৌড়ের মসনদে অধিশ্ঠিত মুসলমান রাজার এ হেন ব্রাহ্মণ 
বিরোধীতার একাধিক কারণ ছিল। 
প্রথম কারণ £ হিন্দুর সংখ্যাধিক্য। চৈতন্যের সময় মুসলমানেরা 
এমনই সংখ্যালঘু ছিল যে, রাজ্য রক্ষা করার জন্য বহিভারত থেকে 
তাদের হাবশী খোজা ও ক্রীতদাস আমদানী করতে হতো। 
ইতিহাসেব পাঠকমাব্রেই জানেন, এই বহিরাগত হাবশীদের জন্যহ 
বাঙলার ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পন ঘটেছিস ( বাঙ্গালার 
ইতিহাস/২খণ্/রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়/পৃঃ ১৮০ ৮১ দ্রষ্টব্য )। 
দ্বিতীয কারণ £ মাধবেন্দ্র পুরীর দৈববাণী' 'নবন্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা 
হবে।' পুরীর এরকম একটা গুজব নবহ্ীপ-শান্তিপুরের হিন্দুদের মনে 
এমনই বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে তারা মনে মনে তেবেহ 
নিয়েছিল, গৌড়ে মুসলমানের পতন ও হিন্দু শাসনের অভ্যুদয় 
অবশ্যন্তাবী। তারপর চৈতন্যের জন্মের পর জ্যোতিষী নিলাশ্বর 
চক্রবতী যখন চৈতন্যের কোশ্ঠী বিচার করে তবিষ্যতবাণী করলেন, 
'বিপ্র রাজা হইবেক' হেন আছে। 
তখন সংখ্যাধিক্য হিন্দুদের মনে 'সুনিদিষ্ট শিশুর আকিভাবে' এহ 
'নবহ্ীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবে' ধারণা আরও ঘণীভূত আরও 
হলো। এবং এ ধারণা হিন্দুদের মনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রাজা গণেশ, 
যিনি সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গৌড় বাঙলায় হব 
কালের জন্য হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। এবং এটা ঘটেছিল 
চৈতন্যের জন্মের আগে ১৩৮৫-১৩৯২ শ্রীষ্টান্দে। সুতরাং হিন্দুরা 
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চাইছিল আরেকজন গণেশের আবিভাঁব, গোৌড়ের মুসলমান রাজা 
গেণেশের কাহিনী নিশ্চয়ই শুনেছিলেন, এবং সেটাই স্বাভাবিক, তাই 
হিন্দুদের বিশেষত হিন্দুশ্রেণীর মাথা ব্রাক্ধণ সম্প্রদায়ের ওপর 
অত্যাচার নেমে আসা সঙ্গত কারণেই স্বাভাবিক ছিল। 
এবং তৃতীয় মুখ্য কারণ সংখ্যাধিক্য হিন্দুদের সামরিক দক্ষতা। 
ডঃ দীনেশচন্্র সেনের '072112158 800 1115 2£০' গ্রন্থ থেকে জানা 
যায় যে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি স্বরাপ হিন্দুরা লাঠি খেলা, তীর চালনা 
প্রভৃতির মহড়া শুরু করে দিয়েছিল ( পৃঃ ৫€৩-৫৫ দ্রষ্টব্য )। জয়ানন্দের 
চৈতন্য মঙ্গলও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'-ও এই 
সামরিক প্রন্ুতির কথা বলা হয়েছে। মুসলমান রাজার এটাও একটা 
অতীব ভীতির কারণ ছিল। 
সুতরাং উদ্ধত হিন্দু প্রজাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য 
দেশের মুসলমান রাজার দমন নীতি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে 
উঠেছিল। এখানে একটা কথা আবশ্যক, তা হলো, চৈতন্যের সময় 
নবদীপের অদূরে পিরুল্যা নামে একটা গ্রাম ছিল। এই গ্রামের 
অধিকাংশ হিন্দু পারবার কনভাঁটেড অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম 
ধমে দীক্ষিত হয়েছিল। এবং পরবতীকালে এই পিরুল্যাগ্রামবাসী 
মুসলমানরা অত্যন্ড হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। বাদশাহের 
ইনফরমার হয়ে কাজ করতো এরা। এবং বাদশাহের আদেশে 
হিন্দুদের ওপর এরাই অত্যাচার চালাতো। 
'নবদ্ীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে। 
ধন প্রাণ লয তারে জাতি নাশ করে।। 
কপালে তিলক দেখে যজ্সসূত্র কান্ধে। 
ঘর দ্বার লোটে তার লোহ পাশে বান্ধে।। 
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। 
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবহ্বীপবাসী|| 
গঙ্গাম্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। 
অঙ্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।। 
পিরুল্যা গ্রামেতে বেসে যতেক যবন। 
উচ্ছন্্ন করিল নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ।! 
[ পরিষদ গ্রস্থাবলী/সন্তম/পৃঃ-১১ ] 
এর ওপর ছিল কাজীর অত্যাচার। নবদ্বীপে কাজীর আদেশে 
কীতন করা বন্ধ হয়েছিল। কারো বাড়িতে খোল কত্তালের বাদ্যি 
শুনলে কুপিত কাজী তার দলবল নিয়ে সেই বাড়িতে অকথ্য হামলা 
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করতো। 
'যাহাবে পাইল কাজি মারিল তাহাবে। 
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কেল ছ্বাবে।। 
কাজি বলে হিন্দুযানি হইল নদীখা। 
করিব হহার শান্তি নাগালি পাইযা।। 
[ 'চেতন্য তাগবত'/মধা/২৩ 


অধ্যায় ] 
তারও পর -__ 
"যাহার মাথায় দেখে তুলসীব পাঁত। 
হাতে গলে বান্ধি নেয কাজীর সাক্ষাৎ ৷ 
| 'মনসামঙ্গল/বিজযগুপু ( পঞ্চদশ 
শতাব্দী ) ] 


এর ওপর আরেকটি আকস্মিক বিপদ ঘটলো। মুসণমান সৈন্যের 
হাতে নিহত হলেন চেতন্যের এক শিষ্য বৈদ্য চন্দশেখর ( চৈতন্য 
ধার বাড়িতে মাঝে মাঝে কীতন করতেন ইনিই কি সেই চন্দ্রশেখর ? 
)| একদিন বাদশাহের সৈন্যরা চড়াও হলো বেদ্য চন্দ্রশেখবের ঘরে। 
তখন চন্দ্রশেখর তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত দেধূতিকে বুকে টেপে 
ধরলেন। বাদশাহের সৈন্যরা মূর্তিটা সোনার ভেবে কেড্ডে নিতে 
এলো। কিন্তু চন্দ্রশেখর সে মৃতি হাত দিযে বুকে আগলে রাখলেন। 
অতঃপর বাদশাহী সৈন্যের নিমম অস্ত্র এসে পঙলো চণ্দরশেখরের 
শরীরে। 

'বক্ষে রাখি ঠাকুর তবু না ছাঁডিল। 
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিল।।' 

এছাড়াও এঁতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বৃহৎ বঙ্গ' 
নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, "মুসলমান রাজা এবং শ্রেন্ঠ ব্যক্তিগণ 
'সিন্কুকী' € গুপ্তচর ) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে 
অপহরণ করিয়াছেন।' ( বৃহত্বঙ্গ/পৃঃ-৬৫৩ )। এবং ডঃ রমেশচন্দ্ 
মজুমদার দীনেশবাধুর অভিমত হ্বীকার করে লিখেছেন, 'পঞ্চদশ 
শতাব্দীর বাংলা কাব্যে এই প্রকার বল- পূব হিন্দু নারীর সতীত্ব 
নাশের উন্লেখ আছে।' ( বাংলাদেশের ইতিহাস/২য় খণ্ড/পৃঃ-৩২৩ )। 

সুতরাং ঘরে বাইরে রাজ শক্তির দিক থেকে নানান বিপদের 
আশঙ্কায় সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষ থেকে ঈশ্বরে উত্তরিত করা হলো 
চৈতন্যকে। চৈতন্য এবং চৈতন্যমাতা উভয়েরই বেশ আপত্তি ছিল 
এতে। কিন্ু সে আপত্তি খুব জোরালো ছিল না। যদিও চৈতন্যকে এসব 
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ব্যাপারে জঙানোর জন্য চৈতন্যমাতা শচীদেবী অগ্বৈতকেই দায়ী 
করেছিলেন। এবং সেই কারণে তিনি অদ্বেতাচাযকে ভালো চোখে 
কোনদিনই দেখতেন না। অদ্বেতাচায্য সেটা বুঝতেন। এবং এই 
মনোমালিন্যের জন্য একবার অদ্বৈতকে নবন্বীপও ছাড়তে হয়েছিল। 
পরে চৈতন্য সেটা টের পান ও অদ্বেতাচাযের কাছে মা শচীদেবীকে 
ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে (চেতন্যাবদান /পৃঃ ৪৭ ্রষ্টব্য )| 

বস্তুত মানুষ চৈতন্যকে উশ্বর বা ভগবানে উত্তবণ ঘটিয়ে খুব 
বড়ো রকমের একটা সুবিধা হয়েছিল, সেটা এই ষে, এতে প্রচুর 
সাধারণ জনগণকে বৈঞব শিবিরে আনা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে 
রাজশঞ্ডির সন্দিপ্ধ দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সাহায/ করেছিল। 
অবশ্য তৎকালীন ধর্মান্ধ ধম্যযুগীয় সমাজে চিন্ঠাবিমুখ মানুষের 
অজ্ঞতা ও অন্ধ ভক্তি চৈতন্যকে ভগবান বানানোর ক্ষেত্রে অনেকখানি 
সহায়তা করেছিল। এছাড়াও চেতন্যকে ঈশ্বর বা অবতার বানানোর 
ক্ষেত্রে আরেকটা সুবিধা ছিল, বাল্যকাল থেকেই চৈতন্য ছিলেন মৃগী 
রোগী। মনীষী রোমা র্যোলা তাঁর 'রামকৃষ্ণ' নাকম গ্রন্থে চৈতন্যের 
এপিলেপসি 077)116১%) মৃগী রোগের উল্লেখ করেছেন। মালীবুড়োও ( 
ুধিষ্টির জানা ) তাঁর চেতন্য বিষয়ক গ্রন্থে জনৈক প্রভুজীর 
সাক্ষাৎকার অধ্যায়ে এ কথা লিখেছেন € চৈতন্যের অন্তদ্ধান/পৃঃ-২১১ 
)| তবে চৈতন্য জীবনী পাঠ করলে একথাই মনে হবে, তিনি ( চৈতন্য 
) ছিলেন সাময়িক উন্মাদ রোগী (175817119)| এবং রাযুঘটিত কারণে 
এটা হয়েছিল। তবে হিস্টিরিয়া বা রোগের লক্ষণ তার ছোট 
বেলা থেকে দেখা গিয়েছিল। এবং স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি নিদ্রাহীনতা 
রোগেও ভুগতেন। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এসব আছে। চৈতন্য প্রায়শ যে 
শুধু মুচ্ছা যেতেন তাই নয়, তিনি যখন তখন লম্ষ-ঝম্প দিতেন, 
মাটিতে অযথা গড়াগড়ি খেতেন, হো-হো করে হাসতেন, ঘরের 
জিনিষপত্র ভাঙচুর করতেন। কখনো বা একটানা কেঁদেই যেতেন। 
অন্তুত অদ্ুত হুংকার দিতেন। গজন করতেন। সমানে যাকে পেতেন 
মারতে যেতেন। মারতেন। এমনকি মাকে, স্ত্রীকেও। € চৈতন্য 
ভাগবত (১৮৬৭ ), ( ১/৮।৬৮-৬৯-৭০-৭$ 

তো চৈতন্যের এ ধরনের উন্মাদগ্রস্থ অবস্থা হলেই শচীদেবী 
প্রায়ই প্রতিবেশী বুদ্ধিমন্ড খান, মুকুন্দ, সঞ্্রয়কে বাড়িতে ডেকে 
আনতেন। এবং এ হেন উন্মাদ রোগের প্রাতিকার স্বরূপ চেতন্যের 
মাথায় বিষ্ুতৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি বায়ুনাশক তেল মালিশ করা 
হতো ( চৈঃ ভাশবত ১1৮৭১, ৭২ )| তবে শেষ দিকে চৈতন্য ওড়িশায় 
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কাশী মিশরের বাড়িতে ( গন্তীরার ) দেওয়ালে যে তাবে মুখ ঘষতেন ও 
তাঁর কপাল ঠোঁট কেটে যে ভাবে রক্ত বেরোতো-_এসব লক্ষণ দেখে 
ধারণা করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে চৈতন্য মৃগী অর্থাৎ এপিলেপসি 
(771165) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 
'বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা। 
গন্তীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা। 
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার। 
ভাববেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্ত ধার।। 
সর্বরাত্রি ব্লরে ভাবে মুখসজ্বষণ। 
গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন।।' 
'চৈতন্যচরিতামৃত'/অন্ালীলা/উনবিংশ পরিচ্ছেদ ] 
মূলত সফর শেষে বাড়ি ফিরে প্রথমা স্ত্রী বা ভালোবেসে 
বিয়ে করা স্ত্রী লক্ষরীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকেই. চৈতন্য 
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয়া সুন্দরী স্ত্রী সনাতন 
পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর শূন্যস্থান পূরণ করতে ব্যথ 
হয়েছিলেন। এবং এই একমাত্র কারণে গৃহী চৈতন্য গৃহকন্দর ছেড়ে 
নিঃশব্দে নেমে এলেন পথের ধুলায়। সংসারের প্রতি অনীহা এলো। 
এসময় কিছু একটা নিয়ে দুঃখজাত শ্মৃতির তাড়না থেকে নিজেকে 
আড়াল দিতে চাইলেন। আর অদ্বেত্য চৈতন্যের এ হেন দুঃখাতিদুঃখ 
সময়কে কাজে লাগালেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে। বড় ভায়ের 
গৃহত্যাগ, পিতার মৃত্যু, প্রিয়তমা পত্বীর অপঘাতজনিত মৃত্যু_তিলে 
তিলে শোক ও দুঃখের আগুনে পোড়া চৈতন্য মানুষ থেকে কেন ও 
কিভাবে অবতারে রূপান্করিত হলেন সে কথা সুস্থ ভাবে ভাববার 
সময় তিনি পাননি। তারপর তিনি যখন মহামানব হয়ে গেলেন, 
অবতার হয়ে গেলেন, তখন সেখান থেকে ঘরে ফেরার পথ আর 
রইলো না। এমন এক সময় চৈতন্যকে বলতে শোনা গেল, "মা, তুমি 
যদি চাও আমি সন্গ্যাস ত্যাগ করে সংসারে ফিরে আসি। কিন 
ততোদিনে এমন এক পরিস্থিতির উত্তৰ হয়েছিল যাতে করে শচীদেবী 
প্রিয়তম পুত্রকে সংসারে আনতে পারলেন না। বরং মা হয়ে তিনিই 
বললেন, এদেশ এ গৌড় বাংলা, এ নবহ্বীপ ছেড়ে তুমি নীলাচলে চলে 
যাও। কারণ কাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘষে লিশ্ত হওয়ার জন্য 
রাজশক্তির চরম বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। সেসময় 
পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছিল, সুলতানী সেনার হাতে গ্রেপ্তার এমন 
কি জীবনহানীর আশাঙ্কাও দেখা দিয়েছিল চৈতন্যের জীবনে। 


৫ 


ট্রেনড দেওয়া হয়েছিল। 

তো জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যকে ভগবন্তা ঘোষণায় যাঁরা 
প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের নাম যুরারি গুস্তের 'কড়চা'য় ও 
বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এ পাওয়া যাচ্ছে। তালিকাটি দীঘ' 
না বলে দীঘাতিদীঘঘ বলা যায়। এবং এটা সম্পূণ' প্রকাশ করবার 
প্রয়োজন থাকে এ জন্য যে, শুধুমাত্র ঈশ্বর পুরী বা অদ্বৈত মা, অনেক 
যুগন্ধর মানুষের মস্তিষ্ক রাজবিরোধী ভূমিকায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। 
যথা _-১) অদ্বেত, ( ২৫) শ্রীবাস পণ্ডিতের চার তাই, যথাঞ্মে 
শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীকান্ত ( 'প্রেমবিলাস/পৃঃ ২২১ ২২ ),* ডে) 
চন্দ্রশেখর, ৭) পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, (৮) গঙ্গাধর পণ্ডিত, ১) বর্রেশ্বর, 
১০) প্রদ্যুন্গ ব্রহ্মচারী, (১১) হরিদাস ঠাকুর, ০১২) দ্বিজ হরিদাস, (১৩) 
বাসুদেব দত্ত, (৪) মুকুন্দ দত্ত, (১৫) শিবানন্দ সেন, ১৬) গোবিন্দ 
ঘোষ, (১৭) বিজয় লেখক, (১৮) সদাশিব পণ্ডিত, ০১৯) 
পুরুষোত্তম সন্ত্রয়, (২০) শ্রীমান পণ্ডিত, (২১) নন্দন আচার্য, (২২) 
শকাশ্বর ব্রদ্দচারী, (২৩) শ্রীধর, ২৪) গোপীনাথ পণ্ডিত, ২৫) শ্রীগত 
পণ্ডিত, (২৬) বনমালী পণ্ডিত, (২৭) জগদীশ, ২৮) হিরণ্য, 
(২৯) বুদ্বিমন্ত খান, (৩০) পুরন্দর আচায, (৩১) রাঘব পণ্ডিত, (৩২) 
মুরারি পুপ্তু ( কড়চা লেখক ), (৩৩) গোপীনাথ সিংহ, (৩৪) গরুর 
পণ্তিত (৩৫) নারায়ণ পণ্ডিত, (৩৬) দামোদর পণ্ডিত, (৩৭) রঘুনন্দন, 
(৩৮) মুকুন্দ, (৩৯) নরহরি, (৪০) চিরম্ত্রীব, (৪১) সুলো৮ন, (৪২) 
রামানন্দ বসু, ৪৩) সত্যরাজ খান, (88) নিত্যানন্দ, (8৫) 
গদাধর প্রমুখ ( মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' ৪১৭ ও 'চৈতন্য ভাগবত' ৩৯ 
অংশ ভ্রষ্টব্য )। 

উপরোক্ত তালিকাটি মূলত গৌড়ীয় ভক্তদের। কিন্তু এছাড়াও 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষভাবে ওড়িশার নীলাচলেও প্রচুর ভক্ত 
ছিলেন যাঁরা চৈতন্যকে অবতার জ্ঞানে পূজা করতেন। এবং এ কথাও 
বিস্ময়কর সত্য যে, চৈতন্যের জীবিত কালেই চৈতন্যের মৃতি 
প্রতিষ্ঠা আরম্ত হয়ে গেছেলো। এবং এটা প্রথম পত্তন করেন চৈতন্য 
জায়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ( কড়চা/৪।১৮৮ )। এরপর গৌরাঙ্গের অর্থাৎ 
চৈতন্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন গোরীদাস পণ্ডিত € কড়চা/৪1১৪।১২ 
১৪ )| 


৬ পপ্রেমবিলাস'-এর অ্রয়োবিংশ বিলাসে শ্রীবাস পণ্ডিতের আরেক ভায়ের নাম পাওয়া যায় 
'নলিনপণ্ডিত' | (পৃঃ-২২১-২২)। 
৬৩ 


ঞ্মে যা একদিন রাজবিরোধী কুটনীতির প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল 
পরবতীকালে তা-ই ধর্মীয় কিংবদন্তী হয়ে, আখ্যায়িকা হয়ে 
সংক্রমিত হলো মানুষের মনে। আর ধমীয় কিংবদন্তী এমনই জিনিষ 
যেখানে গল্পের গরু গাছেই বিচরণ করে, কিন্ু এতে গল্পের বাস্তবতা 
হাস পাবার সম্ভবনা থাকে না। 


ই১২১৪১৯১২১২১২৬২৬২৬ 
| পাঁচ ] 
|| চৈতন্যের প্রেম ও বিবাহ ।। 


“ন ধনং ন জনং ন সুস্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জননীশ্বরে, 
ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি। “ 
[ “শিক্ষার্টিকম্‌ | 
উপরোক্ত উদ্ধতিটি চৈতন্যের স্বলেখনী থেকে চয়ন করা হলো। 
যার অর্থগত দিকটি হলো এরকম £ হে ভগবান, আমি ধন চাই না, 
জন চাই না, সুন্দরী ভায' বা কবিশক্তি এসব কোন কিছুই আমার কাম্য 
নয়। শুধু জন্মেজন্মে আমার যেন ঈশ্বরের প্রতি নিঙ্কারণ ভক্তি হয়। 
বলা বাহুল্য, চৈতন্য এহেন স্বরচিত কবিতাটি সন্ধ্যাস ধর্ম গ্রহণের 
পরবতী কোন এক সময় লিখেছিলেন। আমরা ইতোপূর্বে অবগত 
হয়েছি, চৈতন্য গৃহী ছিলেন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ যে ভাবে 
বিয়েথা করে, সংসার পাতে। চৈতন্য সেভাবেই ঘরসংসার পেতে 
সাংসারিক হতে চেয়েছিলেন। কোনকালে সন্যাসী-টন্ত্যাসী হবো এমন 
হচ্ছে তাঁর কদাপি ছিল না। বরং বলা যেতে পারে চৈতন্য একটু বেশি 
মাত্রায় সংসারী ছিলেন। 
বিয়ের নাম শুনে চৈতন্যের বড়ো দাদা বিহরাপ যখন ঘর থেকে 
ফেরার হলেন, তখন, শোকার্ত মা বাবাকে চৈতন্যের এই বলে 
“আশ্বাসন' দিতে দেখা যায়-_ 
“আমি ত' করিব তোমা দুৃহার সেবন। 
শুনিয়া সন্তুষ্ট হেল মাতাপিতার মন।।' 
[ চৈঃ চরিতাম্ত/আদি/চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ ] 
এর কয়েকদিন পর, তাশ্ুল ( পান ) খেয়ে চৈতন্য একদিন মাথা- 
টাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি মা শচীদেবী 
ও বাবা জগন্নাথ মিশ্র ছুটে এলেন। ছেলের মুখে জলের ঝাপ্টা দিলেন। 
খানিক পর জ্ঞান ফিরে এলো চৈতন্যের। চোখ মেলে তাকালেন। 
তারপর মা বাবার সামনে বর্ণনা করলেন এক 'অন্ভুত কাহিবী?। 
কাহিনীটি এরকম £ অজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে চৈতন্য দাদা 





বশ্বরূপকে দেখতে পেলেন। বিশ্বরাপ বললেন, বিশ্বতব 1 চে৩লনোখ 
আদি নাম ) তুইও আমার মতো সন্যাসী হযে ঘা। ৩খন বিশ্ব ( 
চৈতন্য ) বললেন, সেকি দাদা, এ তুমি কি বলছো ? আমি সন্ত্যাসী হলে 
মা বাবা অনাথ হয়ে যাবে। তাঁদের দেখবে কে ? তাছাড়া আমি 
বালক, সন্যাস-টন্াসের কি বুঝি আমি ? না না দাদা, আমি সন্যাসী 
হতে চাই না। আমি গৃহস্থ হয়ে বাবা মার সেবা করতে চাই। (0ঃ 
ঢরিতামৃত/আদি/১৪ পরিচ্ছেদ )। 

এতে যথেষ্ট প্রমাণিত হয, দাদা বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর ' 
চৈতন্য সদা সব্বদা সংসার ও মা বাবার কথা ভাবতেন। উপরোক্ত 
কাহিনীটি অবচেতন মনে চেতন মনের ভাবনার প্রভাব মাব্র। অর্থাৎ 
চৈতন্য মা বাবা, ঘর সংসার নিয়ে এতো বেশি ভাবতেন যে 
অবচেতন মনেও তার প্রভাব পড়তো।*বিশেষত বিশ্বরাপের গৃহত্যাগ 
ও তার অব্যবহিত পর পিতা জগন্নাথ মিশরের অকাল মৃতু) এই দুই 
কারণ চৈতন্যকে অধিকতর গৃহমুখী করেছিল। তাই পিতবিযোগের 
পর শোকার্ত মাকে চৈতন্যের এই বলে সান্ধনা দিতে শোনা গেল, 

শুন মাতা । মনে কিছু না চিশ্নিহ্‌ তুমি, 
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি।।' 
| চৈঃ তাগবত ১৬।১১৪ ] 

এরপর দুঃখিনী মাকে প্রবোধ দিতে চৈতন/ বললেন, “মা তুমি 
দুঃখ পেয়ো না। দাদা গেছে, বাবা গেছে ঠিক কথা। কিন্ু আমি তো 
আছে। আমি তোমার জন্য সবকিছু করব। যদি প্রয়োজন হয় স্বগ 
থেকে ব্রন্ষা-বিষণমহেশ্বরকেও তোমার কাছে এনে দেব ( চৈঃ ভাগবত 
১৬1১১৫)। 

পরবতীকালে, সন্াস ধর্ম নেওয়ার পরও চৈতন্য মা শচীদেবীকে 
বলেছিলেন, “মা, তুমি যদি বলো আমি আবার সংসার ধর্মে কিরে 
আসতে পারি।' শচীদেবী তা অবশ্য বলতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, 
চৈতন্য যখন ঘোরতর সন্্যাসী তখন একদিন তাঁর মুখ দিয়ে বলতে 
শোনা গেল, ধর্ম নহে কৈল আঘি নিক্জ ধর্ম নাশ।' 

তাহলে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, সন্ত্যাস জীবনের প্রতি আকধিত 
হয়ে, সন্থযাসী হওয়ার জন্যই চৈতন্য সম্ধ্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন 
একথা ঠিক নয়। চৈতন্য নিজেই সমন্ধাসকে 'বাতুলের ধম" বলে 
অবিহিত করেছেন৷ তার চেয়েও বড়ো কথা, সন্াস ধর্মের ২২1111% 
চিরাচরিত যেসব নিয়ম-কানুন, অচার-ব্যবহার অন্যান্য সন্্যাসীদের 
মতো চেতন্য তা অনুসরণ করেন নি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, 
রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে, হাসি কাম্থী রাগ অভিমানের মধ্যে জড়িয়ে 
টুপ উপ 
বেশি। 

প্রশ্ন হলো, তাহলে চৈতন্য সন্গযাসী হলেন কেন ? 

এর সদুত্তর খুজতে হলে আযাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে গৃহী 
চৈতন্যকে। কেননা একজন গৃহীর গৃহত্যাঙগের মধ্যে জড়িয়ে থাকে রর 
চৈতন্য-৫ 


পু 
2 
ভাগে 
পাজি 
রি 

শুন 
খ্রি 
০ 
সিন 





গৃহ'ঠ্যাগ জনিত কারণ। সঠিক গৃহীর ক্ষেত্রে সঠিক গৃহত্যাগী হওয়া 
যায় কিনা সেটাও বিবেচ্য বিষয়। কিন্ু তারও আগে চৈতন্য কিরকম 
গৃহী ছিলেন, সংসারী ছিলেন আমাদের জানা দরকার। 
পিতবিযোগের কিছুদিন পর € কতদিন বলা কঠিন, তবে এক 
বছরের মধ্যেই বলে মনে হয় ) চৈতন্য মনস্থ করলেন বিবাহ করবেন। 
বিষে থা পা করলে সংসার ধর্ম ঠিক মানায় না, এমন একটা ধারণা 
চৈতন্যের মনে উদয় হলো। এবং তিনি হির সিন্ধান্ত নিলেন যে বিয়ে 
কব্বেশ। 
“পিতক্রিয়ী বিধিমতে ঈশ্বর করিলা।। 
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিম্তন। 
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম।। 
গৃহিনী বিনা গৃহধর্ম না হয শোভন। 
এত টিশ্টি বিবাহ করিতে হৈল মন।।' 
| চৈ. চরিতামৃত/আদি/পকদশ পরিচ্ছেদ ] 
একটা কথা খুবই সুবিদিত, এবং বৈজ্ঞানিক সম্মতও বটে, তা 
হলো, কোন কিছু চিন্তা করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই চিন্তা বা 
সিদ্ধান্তের একটা সূত্র থাকে। যেমন ধরা যাক সেই আপেল পড়ার 
ঘটনাটি। গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়লো। নিতান্ত একটি তুচ্ছ 
ঘটনা। অথচ সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অভিকষ বা 
মহাকষীয় সূত্র (078৬10 & 078৬1181001) 1855) আবিষ্কৃত হলো 
পৃথিবীতে। 
আসল কথা হলো, কোন কারণ ব্যতীত পৃথিবীতে কোন কাজ হয় 
ন।৷ তা সেই কারণ যতোই তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক। 
তাহলে চৈতন্য যে বিবাহে মনঃস্থির করলেন তার পশ্চাতে কি 
কারণ ছিল ? কি কারণ থাকা সন্তব ? চৈতন্য নিজেই বলেছেন, "গৃহিণী 
বিনা গৃহধন্্ম না হয় শোভন।' দেবনাগরী ম্মৃতিবচনেও এমন কথা বলা 
হয়েছে, “ন গৃহং গৃহমিত্যাহ্গৃহিনী /৮০-৬৪ ০ 
কমহীন চৈতন্যের একটি গৃহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হলো কি 
ভাবে। এর পিছনে তিনটি কারণ অবশ্যই থাকতে পারে। প্রথম কারণটি 
হলো, প্রাকৃতিক। চৈতন্যের মলে যখন বিবাহ চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল 
তখন তিনি রীতিমতো তরুণ, ষোলো সতেরো বছর বয়স। এমন 
একটা বয়সে কোন পুরুষ বা নারীর মনে সঙ্গলিক্গার উন্মেষ হওয়া 
কোন বিচিত্র ঘটনা নয়! বরং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এটাই স্বাভাবিক 
ছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো, কোন বন্ধুবান্ধবের দাম্পত্য জীবন দেখেও 
চৈতন্য বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন। কারণ সে যুগে (১৫০২ 
শ্রীঃ ) প্রীয় পাঁচ শো বছর আগে ১৬/১৭ বছরের ছেলেরা বিয়ে থা করে 
খ বেশ মুশ্সিয়ানার সঙ্গে ঘর সংসার পাততো। এবং তিন নম্বর সম্ভাব্য 
কারণটি হলো (যা এ যুগেও ঘটে ) বৃদ্ধা মায়ের নষ্ট দেখে চৈতন্য 
পরনিহি বিবাহের সি্ধান্ত নিলেও নিতে পারেন। 


৬৬ 


কিন্ু বিভিন্ন চৈতন্য চরিত পাঠ করলে, বিশেষত চৈতন্য ভাগবত 
ও চরিতামৃত পাঠ করলে শেষের দুটি কারণ সঙ্গত তাবেই 
নিম্প্রোয়জন হয়ে পড়ে। কারণ চৈতন্য চরিতে চৈতন্যের বন্ধুবান্ধবের 
উন্লেখ থাকলেও ( যেমন মুরারি গুপ্ত ) তাঁদের বিবাহের কোন উল্লেখ 
নেই। অন্তত চৈতন্যের বিবাহের আগে তাঁর কোন বন্ধুবান্ধবের 
বিবাহ হয়েছে এমন কথা ভাগবত বা চরিতামূতে নেই। স্বয়ং মুরারিও 
তাঁর 'কড়চা'তে এমন কথা লেখেন নি। এরপর আসছি চৈতন্যের 


মাতৃদেবীর কথায়। আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি যে, জঙগম্বাথ' 


মিশ্র ও শচীদেবী বিবাহত্তোর কালে পর পর অনেকগুলি সন্তান 
শচীদেবীর গর্ভে আসে। কিন্তু ভূমিষ্ট হবার অব্যবহিত পর সকলে 
মারা যায়। এই মৃত সন্ভানগুলি পুত্র না কন্যা সন্তান ছিল বলা মুশকিল। 
এ প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত আছে।'যেযন কবিরাজ গোস্বামীর কথা 
প্রথমে ধরা যায়। চরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন 
যে, আট অটটি কন্যা সম্ডানের মৃত্যুর পর চেতন্যের বড়ো দাদা 
বিশ্বরাপের জন্ম হয়। 
“ভাগম্নাথমিশ্রপত্থী শচীর উদরে। 
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জশ্মি জশ্মি মরে।। 
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন। 
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ুর চরণ।। 
তবে পুত্র জশ্মিলা বিশ্বরাপ নাম।' 
[ চৈ. চরিতামৃত/আদি/ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ] 
চৈতন্যের আদি জীবনীকার মুরারি গুপ্তও সেই একই কথা 
বলেছেন ( কড়চা ১২৫-১১ )। চৈতন্য ভাগবতে এ ব্যাপারে বলা 
হয়েছেঃ 
“বহুকন্যা-পুত্রের হইল তিরোভাব। 
সবে এক পুত্র বিশ্বরাপ মহাতাগ।? 
[ চৈ. ভাগবত ১২১৩৬ ] 
অন্যত্র 'অক্কেত মঙ্গলে বলা হয়েছে, জগন্বাথ শচীদেবীর ছয়টি পুত্রের 
মৃত্যুর পর শচীদেবীর সপ্তম গভে' বিশ্বপ্তর ও অষ্টম গভে' বিশ্বরাপ 
( চৈতন্যের ) জন্ম হয়। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
মুরারি ও কবিরাজ গোস্বামীর বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার 
সেন বলেছেন সম্পূর্ণ ভিম্ব কথা। ডঃ সেনের মতে, "বড় ছেলে 
বিশ্বরাপ। তাহার পর কয়েকটি সন্ভান জন্মগ্রহণ করেন ( বাঙলা 
সাহিত্যের ইতিহাস্/প্রথম খণ্ড পূর্বাধ/পৃঃ-২৭৮ )। এরকম একটি তথ্য 
শ্রী সেন কোথায় পেলেন বলা দুষ্ধর। তবে যেখানেই পান আদি 
জীবনীকার মুরারির বক্তব্যের চেয়ে তা সত্য হতে পারে না। 
বিবাহকালে চৈতন্যমাতা শচীদেবীর ঠিক কতো বয়স ছিল জানা 
যায় না। তবে বয়স যাই হোক তদানীন্ফন বিবাহ সময়সীমা অনুমানে 
খুব অল্প বয়সে যে তাঁর বিবাহ হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 








৬৮ 


বিবাহের পর আটটি সন্তানের মৃত্যু; ও তারপর নবম গভে বিশ্বরপ ও 
দশম গর্ভে বিশ্বন্তর ( চৈতন্যের ) জন্ম হয়। বিশ্বরাপ চৈতন্যের চেয়ে 
৭/৮ বছরের বড়ো ছিলেন। সুতরাং একটা আনুমানিক হিসেব করলে 
দেখা যাবে, চৈতন্যের প্রথম বিবাহকালে শচীদেবী খুব একটা বৃদ্ধা 
ছিলেন না। সে কারণে, কমক্ষমহীন বৃহ্ধা মায়ের সহায়তার জন্য 
চৈতন্য বিবাহে মনঃহ্ির করেছিলেন এমন কথা বলা যায় না। আর 
তাই যদি হতো, চৈতন্যের প্রথষ বিবাহকালে শচীদেবী কর্মক্ষমহীন 
বৃদ্ধা হতেন, তাহলে, চৈতন্যের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যে বনমালী 
ঘটক এসেছিল তাঁকে শচীদেবী “পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক 
আগে, তবে কার আর|। বলে বিদেয় করে দিতেন না। অন্ত 
নিজের বয়সের কথা ভেবে বনমালী ঘটকের এহেন প্রস্তাবে তিনি 
সাড়া দিতেন। তা দেননি। 
তো বনমালী ঘটক শচীদেবীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেশ দুঃখ 
মনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর “মিশন' সফল হলো না। 
“আইর কথায় বিপ্র রস না পাহিয়া 
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া। 
] ভাগবত/১।৭।৫৮ | 
এমন সময় পথে চৈতন্যের সাথে দেখা। বনমালীকে দেখে 
চৈতন্য দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। শুধালেন, কোথায় গেছলে, কার 
বাড়িতে ? বনমালী ঘটক বললেন, গেছলাম তোমাদেরই বাড়িতে, 
তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তোমার মায়ের কাছে। কিন্ু তোমার মা 
কিছুতেই রাজী হলেন না। সব শুনে চৈতন্য খানিক গুম হয়ে রইলেন। 


দিতে পারবো না। অবশেষে পাঁচটি 
পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। 


অবশ্য মুখে 'প্চ হরিতকী" বললেও বন্দ আচায পাঁ১টি হরঙকী দিযে 
কন্যার বিবাহ সারেন নি। তিনি কন্যাকে সালাঙ্কাবে তুষিতা কবেই 
শ্বশুব বাড়ি পাঠিযেছিলেন। তাছাডা নিমাধের বিষেতে যে জনেক 
বরযাত্রী গেছলো চৈতন্য চরিতে তারও উদ্লেখ আছে। এতে প্রমাণিত 
হয, বন্গত আচায খুব একটা নির্ধন ছিলেন না। তবু তিশি কেন পঞ্চ 
হরিতকী'র কথা বলেছেন বলা মুশকিল। হযতো কন্যার বিষেতে 
কন্যাদাযগ্রস্থ পিতার এটাই বিনয। আবার অন্য কাবণও থাকতে, 
পারে। 

কিন্তু এ পযন্ত আলোচনার পরও একটা ধন্ধ থেকে গেল। সেটা কি 
? বিপ্র বনমালী ঘটক যে কন্যাটির সম্বন্ধের ব্যাপাবে নিমাযেব মাৰ 
কাছে এসেছিলেন নিমাই কি সেই কন্যাটিকে চিনতেন ? সেহ কন্যাব 
সাথে কি নিমাই ওরফে চৈতন্যের পু পরিচঘ ছিল ? এবং ধনমালী 
ঘটক যে সুনিদিষ্ট কন্যার সম্বন্ধ নিযে শটীদেবীর কাছে এসোঁছলেন 
এটাও কি চৈতন্য পৃবাঁধে জানতেন ? তা না হলে, একজন বিবাহ 
ইচ্ছুক তরুণ ঘটক বণমালীর কাছে কন্যাটির বিষয়ে কিছুই জানতে 
চাইলেন না কেন ? যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই এ কৌতুহল হ্বাতাবিক 
ছিল। তারপর বনমালী যখন শচীদেবী কতক প্রত্যাখ্যানের কথা 
বললেন তখন চৈতন্যকে বেশ চিন্টিত হতে দেখা গেল। অনেকক্ষণ 
মৌন হযে দাঁড়িয়ে বইলেন। “শুনি তান বচন ঈশ্বর মৌন হেলা। 
এরপর বনমালিকে আশ্বীসন, প্রবোধ বা সান্ধনা দিযে বাড়ি ফিরে 
এলেন চৈতন্য। এসে হাসতে হাসতে মাকে বললেন, মা বনমালী 
ঘটককে ওইরকম তাবে না ফিরিযে দিলেই পাবতে। “আচাযেতর 
সম্তাষা না কৈলে ভাল কেনে ? এই 'কেনে' শন্পটির পব একটা জিঞ্াসা 
চিহ্, আছে। এই জিজ্ঞাসা চিহ' চৈতন্য চরিতামৃত বা চেতন্য ভাগবতে 
গড় একশো পযারেও একটা মিলবে না। সুতরাং মা শহীদেবীর প্রতি 
চৈতন্যের এ' জিজ্ঞাসা খুবই অর্থবহ বলে ধরে নেওয়া যেতে পাবে। 
এবং এতে করে এহ প্রত্যয়ই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বনমালী ঘটকের হযে 
কথা বলা চৈতন্যের শুধু বিবাহ ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র নয, বিবাহ ইচ্ছুক 
কন্যাটির প্রতিও আনুগত্যের প্রকাশ। 

আসলে এই কন্যাটিকে চৈতন্য পুর্বাধেই চিনতেন। বেশ 


ভালোরকমই পরিচয় ছিল। মেযেমিটর নাম লক্ষ্মী বা লক্ষীপ্রিযা। ওই ২ 


ব্রত আচাষেরই মেয়ে। লক্ষ্মীর সাথে চৈতন্যের পরিচয ও পরিচিতি £ 
ছিল অনেক দিন আগে থেকেই| বলতে গেলে সেই ছেলেবেলা কিশোব 
বযস থেকেই। উভয়ের প্রথম পরিচয়টা হয়েছিল বেশ “রোম্যান্টিক 
ভাবে। নিজন গঙ্গার ঘাটে প্রথম উভযের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলো। লক্ষী 
সিনান-টিনান করে দেবতার পুজা দিতে এসেছিলেন। বোধহয শিব 
পূজা দিতে এসেছিলেন। কুমারী মেযের ক্ষেত্রে বুড়ো শিবের পৃজা 
দিতে আসাই সম্ভব। লক্ষ্মীর হাতে ফুলের সাজি ও নৈবেদ্যের থালা 
ছিল। তাতে ছিল পুষ্প, চন্দন ও একখানা মন্লিকার মালা। এমন সময 
নিমাক্রির সঙ্গে দেখা। 








কিশোর ঢেতন্য দলবল বধ্ধুবান্ধব নিয়ে প্রায়শ গঙ্গার ঘাটে 
দাসু৩ন। বিশেষত শ্রানের সমথ। এসময় নবহীপের ব্রা্ণরা গঙ্গাস্রন 
করতে আসাতন। চৈতন্য এসব টিকিঅলা বামুন ঠাকুরদের ওপর 
দব*ণ উপদ্রপ ালাতেন। কার গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেন, কারো 
গাষে বুলকুটা ছুড়ে দিতেন। ডুব সাঁতার দিয়ে কারু ঠ্যাং ধরে গভীর 
জল টেনে নিষে যেতেন, কার, কানে জল ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁদাতেন, 
লশ্বাদিযে কারু পিঠে, কাঁধে চডে বসতেন। এই ভাবে ব্রাক্ষণদের 
শিবলিঙ্গ টুপি, পুজোর নেবেদ্য ছুরি, পুঁথি চুরি থেকে শুরু করে তাঁদেব 
পরণের উওর ধুতি পযক্খ টেনে খুলে দিতেন চেতন্য। 
শুধু প্রার্থণদেরহই নয়, নবদবীপেব কুমারী মেখেদেরও কম 
স্রালাতেন না চৈতন্য। কৃষ্চেব মতো তাদের বসন চুরি করতেন। 
কারু গায়ে “বানুকা' মাখিয়ে দিতেন। কারু মুখে কুলকুচার জল ছুঁড়ে 
দিতেন। কাক চুলে 'ওকড়ার' ফল ঢুকিয়ে দিতেন। কারু বা পুজার 
জন্য আনা ফপমূল নৈবেদ্য জোর করে কেড়ে খেয়ে ফেলতেন। 
এই নিয়ে শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্রের কাছে ভুরি ভুরি নিমায়ের 
মে নালিশ আসতো। নবন্বীপের ব্রাঙ্দণরা করতো। পাড়া প্রতিবেশী 
কুমারী মেয়েরা আসতো। শচীদেবী তাদের এই বলে আশ্বাস দিতেন 
যে নিমাই এলেই তাকে দড়ি দিয়ে বেধে রাখবো। “নিষাক্রি। আইলে 
আজি এডিমু বান্ধিয়া। মিশ্র পুরন্দর তজন গজন করে চৈতন্যের 
খোঁজে গঙ্গার ঘাটে যেতেন। কিন্তু চৈতন্য ততোক্ষণে হাওয়া। কোন 
ফল হতো শা। 
এহেন দুষ্টু নিমাঞ্রির সাথে লক্ষ্ীপ্রিয়ার দেখা হয়ে গেল গঙ্গার 
ঘাটে। পক্ষী একাকী এসেছিলেন পুজো দিতে। হাতে পুজোর থালা। ফুল 
চন্দন। সদান্রাতা পৃজারিনী লক্ষ্রীপ্রিয়া নিমাইকে দেখলেন। নিমাই 
অপণক চোখে তাকিয়ে আছেন কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়ার দিকে। নিমায়ের 
অপৃবকা্ডি চেহারা দেখে লক্ষ্মীরও চোখের পলক পড়ছিল না। উভধে 
উ৬যের দিকে পরমতম বিম্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। 
“একদিন বশ্রভাচাঘে'র কন্যা লক্ষ্মী নাম। 
দেবতা পুজিতে আইল করি গঙ্গাহ্রান।। 
তারে দেখি প্রভুব হৈল সাতিলাষ মন। 
লক্ষ্মীর চিত্তে প্রীতি পাইল প্রভুর দরশন।। 
সাহাজক প্রীতি দুহার করিল উদয। 
বাল্যভাবাচ্ছত্ন তনু হইল নিশ্চল।। 
| চৈ. চরিতামৃত/আদি/চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ ] 


বলা যেতে পারে এ এক অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা। দুই কিশোর 
কিশোরী “সাহজিক প্রীতি'-তে উভয়ে উভয়ের কাছে বাঁধা পড়লেন। 
লক্ষটপ্রিয়া এসেছিলেন শিব পৃঁজোর ডালি সাজিয়ে। কিন্তু নিমেষে সবকিছু 
কেমন গে।পমাল হয়ে গেল। কুমারী তনু-মন উচ্ছুলিত, উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠলো অন) এক ইন্সিত শিবের জন্য। দেবপুূজা আর হলো না। সুচারু 


রূপে গাঁথা মশ্লিকার মালাখানি লক্ষ্মীপ্রিযা পরম প্রীতিতরে তুলে দিলেন 
নিমায়ের গলদেশে। পূজার জন্য আনা সচন্দন ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলেন 
'শমাঘের সবাঙ্গে। এভাবে দেবপূজার পরিবতে এক মানুষেব পুক্জা 
কবে সানন্দে বাডি ফিরে গেলেন কুমারী শক্ষমীপ্রিযা। 

তারপর বেশ কিছুদিন উভযেব সাক্ষাৎ হলো না। না হবাব কাণণ 
ছিল। এসময চেতন্যের মনের ওপর বেশ বো বকমেব দুগে ঝঙ 


বয়ে গেল। প্রথম আঘাত পেলেন বড়ো ভাই বিশ্বকাপের ' 


গৃহত্যাগজনিত কারণে। বিষে নাম শুনে বাড়ি ছেডে সন্ব্যাসী হযে 
পালালেন বিশ্বরূুপ। তারপরেই এলো আবেক আঘাত। মোক্ষম 
আঘাত। বাবা জগন্বাথ মিশ্রেব মৃত্যু। সম্ভবত বডে৷ ছেলে বিশ্বপেব 
গৃহতণগজনিত শোকেই তীর মৃত্যু হলো। বড়ো ছেলে 1ববাশী, স্বামীর 
অকাল মৃত্যু এসব ব্যাপারে শচীদেবীও বেশ ভেঙে পড়লেন। 

এসব পারিবারিক বিপদ আপদ কাটিয়ে উঠতে চৈতন্যের বেশ 
কিছুদিন কেটে গেল। আবাব পডাশোনাধ মন দিলেন। টোলে যেতে 
শাগলেন। এই টোলে যাবাব পথে লক্ষ্মীব সাথে হঠাৎহ একদিন দেখা 
হযে গেল চৈতন্যেব। লক্ষ্মী সম্ভবত গঙ্গ'স্নানে মাচ্ছিলেন। কাবণ গঙ্গায় 
থাবাব পথেই দেখা হলো। অবশ্য চেতন্য তাগবতে গঙ্গীশ্রানেব কন 
লেখা আছে। এখানে পড়তে যাওযাধ কথা নেই। ভাগবত লিখছে, 
“দেবে লক্ষ্মী একদিন গেল গঙ্গাত্রানে। /গৌবচণ্ হেনহ সমখে 
সেইখানে ।। অথাৎ লক্ষ্মীর সনের সময টৈতন্যও গঙ্গার ঘাট 
উপস্থিত হলেন বা উপস্থিত ছিলেন। তাবপর উভয়েই উ৬খকে দেখে 
চিনে ফেললেন মুহ্তে। ফেলে আসা পু স্মৃতি উ৩যের মনে ডদিত 
হলো। সেহ শিব পুজা কপ্পতে আসা, চৈতন্যে গলায মালাদান, সব 
কিছু মনে পড়ে গেল। এখানে ভাগবতে আছে, “নিজ লক্ষ্মী চিনিক্রা 
হাসিলা গৌরচন্দ্র' আর চরিতামৃতে রয়েছে, “পূর্বে সিদ্ধতাব দুহার 
উদয় করিল।' দুই গ্রন্থকারের দুটি বক্তব্যই পুঝ স্মৃতি বোমন্থশের 
পরিপৃবক। বলা বাহুল্য, এ স্মৃতি দুঃখ জাত নয়, বরং বলা যায, এক 
কিশোর কিশোরীর স্বভাব বৈশিষ্ট্যের অনিবাধ) চিত্ররপ। তাবপব 
দীর্ঘকাল অদর্শনের পর উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু কোন বাক্যালাপ 
হলো না। এমন তো হবার নয়। যে লক্ষ্মী চৈতন্যের গলায মণ্রিকাব 
মালা তুলে দেন প্রণয় চিহন্দপে, সেই চিহিত ম্মৃতির সমুজ্ভ্বল 
অভিজ্ঞতা তো কোন মানুষকে নীরব থাকতে দেয় না। তাহ 
লক্ষরীপ্রিয়ার সাথে নিমাযের নিশ্চযই বাক্যালাপ কিছু হযেছিল। এক্ষেত্রে 
চৈতন্যভক্ত চরিতকারগণ ভগবান চৈতন্যকে নিছক মানুষের মতো 
চিরাচরিত প্রেমাম্পদরপে চিহ্তি করতে চাননি। তবে একথাও 
সত্য, তাঁদের বণিতব্য আখ্যায়িকার মধ্যে লক্ষ্মীপ্রিয়াব প্রেমিক 
চৈতন্যকে খুজে পেতে খুব বেশি আমাদের ভাবিত করে না। 

তারপর ঠিক এই দিনই বনমালী ঘটক এসে হাজির হলেন চৈতন্য 
জননী শচীদেবীর কাছে। শচীদেবী গরপ্নাজী হয়ে ঘটককে ভাগিষে 
দিলেন। ঘটক ঠাকুরের সাথে রাস্তায় চৈতন্যের দেখা হলো। 








রি 





এপুবক সব শ্রাদ মাব সাছে কথা বললেন চৈতন্য। একই দিনে পব 
পণ এতে1%লো ঘসা ঘটে গেল। ঘটনাব আদ্যপান্ বিবরণ দেখে বেশ 
গে'শমাল। ঠেকছে। 'ওবে কি ঠ৩ন্যই বনমালী ঘটককে মা শচীদেবীর 
বকছে পাচ্ছিলেন 9 রি ন'। পাঁচশো বছর পরে জানার উপাযও 
সেহ। এব ঠা ঘদি সত্য হফ। তবে সে সত্যের কাছে ভালোবাসা 
প্রণব হাকবে। 

সওঃপব পুরেব মনোতাব দেখে শচীদেবী রাজী হযে গেলেন এ 
বহে তে। কণ্যাব পাত! বললভাচাযেব কথামতো পি হবতকী'ৰ 
বদলে পুরবধূকে চিন বে আনতে বাজী হযে গেলেন। মধ্য যুগে 
একতান পারেব মাষেখ দিক থেকে এ ধবণেব সিগ্গান্ত খুবই বিশ্বাধকব। 
কারণ পেএা গুণ সোনাকপাৰ ওজনে পুরবধূ ঘবে আনাব যুগ। অথাৎ 
খে'ব তব পপ্প্রথাব খুগ। তিবু শচীদেবী সবত পুত্রেব মুখ চেখে এ 
“সঞ্ধান্ে এসোঁছিলেন। 

অবশেষে হঁনবাঁটিত পাবীব সাথ চেতন্যেব বিবাহ হ্থিব হলো। 
কান ৮৩না চবিতে বিবাহেব দিনক্ষণ বা মাসেব উদন্লেখ নেই। তবে 
শতদিনে বিবাহের অধিবাসা হয়েছিল বলে জানা যায। অধিবাসেব 
দিন বেশ কিছু গ্রা্ষণকে আমন্তণ জানিয়েছিলেন শচীদেবী। চৈতন্যেব 
শুন অশীহ ধরত আগাধ বা বল মন্র 0৮ তা সিনা ) যথাবিধি 
ওমাতাব বাঙডিতি এসে অরধবাস অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। পরদিন 
প্রতাঁতে খুম তেউে গলে চেতন্যেব' প্রথম শ্ান ও পিতৃগণেখ তপন 
সমাপন কৰলেন। বাড়িতে ততোক্ষণে পুবোমারাধ বিবাহ উৎসব শুকু 
হযে গেছে। না শান সেহ সঙ্গে বিষেব বাজনা। তৎকালীন বিবাহ বা 
ওহ জাতীয মাঙ্গণিক অনুষ্ঠানে সম্ভবত নাচ গানের আসব বসতো। 
আবও জানা খাচ্ছে, টেতন্যেৰ বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচুর সোক জনের 
সম'গম হয়েছিল। অণেক প্রাণ ও আত্মীয় স্ৃজনেবা এসে ছিলেন। 
অনেক প্রতিবেশী এযোতি মেযেবাও এসেছিলেন। এবং বিবাহ 
অনুক্ঠানে তাদেখ খই, কলা, সিন্দুব, তাক্ুল, তৈপ প্রততি উপহার 
দেওযা হয়েছিল! 

সঞ্ধো নাগাদ বরবেশী তন্য এসে পৌছালে" পাত্রীপক্ষের 
বাঁউিতে।| সঙ্গে ববযাত্রীদণ। বন্্রভাচায জামাতাকে বরণ করলেন। 
এবপব পাত্রী সালাস্কার। লক্ষ্ীপ্রিযাকে আনা হলো ছাতনাতলায। সাত 
বাব প্রমক্ষণ কবে জৌড হাতে চৈতন্যেব সামনে এসে দাঁড়ালেন 
শক্ষীপ্রিযা। মাল্যদান হলো। বর কনে দু'জনার চোখে মুখে আনন্দেব 
উচ্ছাস। শেষে একটি মালা চৈতন্যের পায়ের ওপর নামিযে প্রণাম 
কবলেন লক্ষ্মীপ্রিযা। বরেব পাষে মালা দিযে প্রণাম করা দেখে সবাহি 
'হবিবোল হবিবোল' বলে চিৎকার করে উঠলো। এরপর শুর হলো 
কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠান। চৈতন্যের বাম পাঁশে বসলেন লক্্রীপ্রিয়া। 
বন্গত আচাষ' যথার্ঝিধি কন্যা সম্প্রদান করলেন। এসময় বেশ হযঁযুন্ল 
দেখাচ্ছিল ধন্লভাচাঘকে। এরপর কিছু মেযেলি অনুষ্ঠান হলো। 
অবশেষে বাসবঘর। আর বাসরঘর মানেই মেয়েদের আখড়া। 


সম্ভবত বাসরঘরে চাঁদ সদাগর পুত্র লবীন্দরের অকালমৃত্যুজশি'ও 
আখ্যায়িকা থেকেই 'বাসর জাগা' প্রথা চালু হয়। এর মুল উদ্দেশ্য 
কোনক্রমে নব বরবধূকে ঘুমোতে না দেওয়া। আর এ বাসর জাগার 
ভার থাকে পাড়া প্রতিবেশী কিছু যুবতী মেয়ে ও নববধূর বান্ধবীদের 
ওপর চৈতন্যের স্রময় এ নিয়ম ছিল। এখনও আছে। তবে চৈতন্যের 
বিয়ের বাসরে নববধূ লক্ষমীপ্রিয়ার কোন বান্ধবী অংশ নিয়েছিলেন কি না 
জানা যায় না। তবে লোচন দাসের “চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থ থেকে জান 
যায়, চৈতন্যের বিয়ের সময়, বাসরঘরে বেশ কিছু যুবতী বধু 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং উক্ত “চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে বরবেশী 
বিশ্বগ্তরকে জড়িয়ে ওইসব কুলবধূদের বেশ কিছু আপত্তিকগ, 
পীড়দায়ক ইংগিত পাওয়া যায় যথা-_, 

“বসন বচন সব স্খলিত হইল। 

নযন অলসযুত কাহারো হইল।। 

কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ-__রসওরে। 

ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বত্তর কোলে।' 

| 'চৈতন্যমঙ্গণ/আদি/পৃঃ-৩৮ ] 


এমন কি চৈতন্যের বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান “জল সাওযা”- 
এর সময়ও বিশ্বন্তর ও নদীয়া নাগরীদের জড়িয়ে এরকম কিছু দেহ 
তাত্বিক পদের উত্লেখ করেছেন লেখন। যথা--_ 


গৌরাঙ্গের নয়ন সন্ধান শরাঘাতে। 
মানিনীর মান মৃগ পলায় বিপথে।। 


অথির নাগরীগণ শিথিল বসন। 
মাতঙ্গ ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন। 
[ “চৈতন্যমঙ্গল/আদি/পৃঃ-৩৪ | 
সন্দেহ নেই, খুবই সাংঘাতিক ইংগিত। তবে এই মুহৃতে' এ 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনায় পা গিয়ে আমরা বরং বিশ্বস্তর অর্থাৎ 
চৈঙন্যের বিয়ের পরবতী আখ্যায়িকায় ফিরে যাই। 
এক রাত শ্বশুর বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন নববধূকে নিয়ে শিশ্বন্তর 
দোলা ( পাহ্থী ) যোগে বাড়ি ফিরে এলেন। 
“সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর দিনে। 


নিজগ্ৃহে আইলা মহাপ্রভু শ্্বী-সনে।।” 


নিমাঞ্ির কউ দেখতে ছুটে এলো। সবাই ধন্য ধন) করতে লাগলো 
নববধূ সাজে সঙ্জিতা লাজনয়না লক্ষবীপ্রিয়াকে দেখে 

“কেহো বোলে ইন্্র শচী, রতি বা মদন।” 

কোন নারী বোলে “এই লক্ষ্মী নারায়ণ।” 

কোন নারী বোলে “যেন সীতারাম” 

দোলায় শোভিয়া আছে আতি অনুপাম।।” 





৭৩ 


এবপব শচীদেবী অন্যান্য বিপ্রপত্থীদের উলুধ্বনি দিযে বধূমাতাকে 
বখণ কখলেন। সেহ সঙ্গে বিপ্র ও বাজ'নিঞাদের্‌ টাকাকড়ি ও বস্ত্রাদি 
দিয়ে তুষ্ট করলেন। 
পরদিন নব বরবধূর ফুলশয্যা। 
ওডিশী ভাষায় চৈতন্যের অন্যতম জীবনীর্বার ঈশ্বরদাস তাঁর 
“চৈতন্য ভাগবত' নামক গ্রন্থে চৈতন্যের ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার ফুলশয্যার 
বাতটি অতি মনোরমভাবে ফুটিযে তুলেছেন। ( লক্ষ্মীপ্রিযার নাম 
এখানে সত্যবতী )। 
ফুলশয্যা চৈতন্য ও সত্যবতী ( পক্ষ্ীপ্রিযা ) পাশাপাশি শুষে 
আছেন। চে৩ঙন্য একবার ঈশ্বরকে স্মরণ নিলেন। তারপর ডান 
হাতখানা বাডিযে আলতো করে সত্যবতীর গায়ে রাখলেন। 
“তো বিহি বিধাতা সুমরি। দক্ষিণ ভুজ তোলি করি 
সতী পবে দেলে নেহ্‌। সন্টোষ দেবী বইদেহী।” 
নববধূ ৮৩ন্যেব পিছন ফিবে শুযেছিলেন। স্বামীর ডান হাতখানা 
গায়ে এসে লাগতে মনে মনে বেশ আনন্দিত হলেন। 
ধদও মুখে কিছু বললেন না, হাতখানা গাযের ওপর রাখতে 
নববধূ যে খুশী হযেছে চৈতন্য সেটা বুঝতে পেরে নববধূব সাথে 
আবেকটু ঘশিঙ্ঠ হলেন। দু হাতে নববধূব মুখখানা কাছে টেনে নিয়ে 
পুশ্বন কবলেন। 
“বসা পাইলে গোপাহি।. 
বদন লেউটাই কোল। হাদে লাগান্চি আদিমুল। 
চুশ্বিলে মধুর বদন। শ্রীচৈতন্য শচীনন্দন।” 
] ৩৯ অধ্যায় | 
এরপর নববধূর লজ্জা কিছুটা কাটলো। শয্যা ছেড়ে উঠে 
বসলেন। একপাত্র গঙ্গাজল নিয়ে এলেন। তারপর হ্বামী চৈতন্যের 
হাতে সেই গঙ্গাজল দিযে বললেন, “শপথ করো, বলো, আমাকে 
সতীন নিযে ঘেন কোনদিন ঘর করতে না হয়।' 
“মোরে তজিন অন্য স্তিরী। বিভা নোহিব কমুধারী। 
আম যুবতী সঙ্গে সঙ্গ। ন পুন করা শিরিরঙ্গা 
মোরে হোহব সপতশী। ন পুন করা কম্ুপানি।” 
তখন ঢেতন্য বললেন, 


[ চৈতন্য ভাগবত/৩১ অধ্যায় 1, 


দেখা যাচ্ছে, বিবাহের আগে চৈতন্যের আথিক অবস্থা বড়ো 

একটা ভালো ছিল না। বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য তাগবর্ত'- এর 

'পৃব্বপ্রায় দরিদ্রতা_ দুঃখ এবে নাঞ্চি' ( ১৭১২৫ ) পয়ারটির 

৫ বুযুৎপত্িগত অর তাই-ই সুচিত করে। তবে লক্ষ্ীপ্রিয়া বধূ হয়ে আসার 

প্রি পর বাড়ির অবস্থার যে বেশ উন্বতি হয়েছিল তাও জানা যায় যথা-_ 
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“এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে। 
কোথা হৈতে না জানি আসিযা সব মিলে” 
চৈ. ভাগবত/১/৭1১২৬] 
এতে বোঝা যাচ্ছে, আমরা যাকে 'পয়মন্থ' বসি লক্ষ্রীপ্রিয়া 
তেমনই এক পয়মন্তড বধূ হয়ে চৈতন্যের ঘরে এসেছিলেন। সুন্পরীও 
ছিলেন অসাধারণ। সুদর্শন বিশ্বস্তরের পাশে অনিন্দ/সুন্দর পক্ষমীপ্রিযা 
তাই পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে “ইন্দ্র শচী, রতি বা মদন" হয়ে" 
উঠেছিলেন। 
চৈতন্য চরিত পাঠক মাত্রই জানেন, শিশুকাল থেকেহ চৈতন্য কি 
রকম এক অসুহ্থ প্রকৃতির ছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ মুচ্ছী যেতেন। একে 
ওকে তেড়ে মারতে যেতেন। ঘরের* জিনিষপত্র তাউচুর করতেন। 
চৈতন্যচরিতকাররা একে বায়ু দেহ মান্দ্য-- অথাৎ বায়ুরোগের 
প্রভাবে দেহের মাদ্য ( মন্দতা, অসুহ্থতা ) বলেছেন। তো 
লঙ্ষীপ্রিয়াকে বিবাহ করার পর এ ধরনের বায়ু রোগ বা রোগের বিকার 
মাঝে মাঝে দেখা যেত চৈতন্যের মধ্যে। এসময় চৈতন্য আপন মনে 
কাঁদতেন, কখনো বা হাঁসতেন হাহা করে একটানা, কখনো বা 
ধেইধেই করে নাচতেন অথবা গান গাইতেন। কখনো বা বিকট বিকী) 
হুংকার দিতেন, লম্ফঝম্ষ দিতেন, সামনে যাকে পেতেন তাকেহ 
মারতে যেতেন। এবং সেই সঙ্গে ঘনঘন মুচ্ছণ। তখন শচীদেবী পাড়া 
প্রতিবেশী বিশেষ করে মুকুন্দ-সপ্তষ ( এর চত্তী মণ্ডপে চৈতন্য টোল 
খুলেছিলেন ) এবং বুদ্ধিমর্ধখান ( ইনি নবন্ীপের একজন প্রতিশ্ঠিত 
ব্যক্তি ছিলেন ; প্রর্তৃতিকে বাড়িতে ডাকতেন। এসময় ৮তন্যের মাথায় 
বায়ুরোগের ওষুধ হিসেবে বিষ্ুতেল, নারায়ণ তেল প্রতৃতি মালিশ 
করা হতো। 
এদিকে চৈতন্যের লম্ফবম্ফ, হুংকাগ, চিৎকার, চ্যাঁচামেচি শুনে 
ততোক্ষণে পাড়ার অন্যান্য প্রতিবেশীরাও এসে হাজির হতো। এবং 
চৈতন্যের পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে তারা বলাবলি করতো, 
কেহো বোলে “হইল দানব-অধিশ্ঠান।” 
কেহো বোলে “হেন বুঝি ডাকিনীর কাম।।” 
কেহো বোলে “সদাই করেন বাক্য-ব্যয়। 
অতএব হেল বায়ু, জানিহ নিশ্চয়।” 
[ চৈ. ভাগবত/১1৮৭৯ ৮০ | 


* উক্ত ওড়িয়া কবি ঈশ্বরদাস প্রসঙ্গে চৈতন্য গবেষক ডঃ বিমান্বিহারী 
মজুমদার বলেছেন, “চৈতব্য ভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৫০/১৭৫ 
বংসর পরে অথাৎ সপ্তদশ শতান্সীর শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতান্পীর প্রথমে 
লিখিত হয় মনে করা ঘাইতে পারে। ( চৈতন্য চরিতের উপাদান/পূঃ ৪৯৬ )। 
অন্যত্র গবেষক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর '/ 1150/2 ০1 076 
1/09165৮8]1 ৬8151118515) ঘা) 01555. গ্রন্থে লিখেছেন, 05 15818 1085 
115৫ 19955101610 09৩ [50 17811 01 1016 17111 ০671019- 2৮88. 








৩বে বাধুব আধিক্যজনিত রোগে চৈতন্য সবক্ষণ অসুস্থ 
থাকতেন তা নয। মাঝে মাঝে এ ধরনের অসুস্থতা বেড়ে যেত। এবং 
যখন বাড়তো তখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করতো। তখন পাড়া 
প্রতিবেশী তো বটেই স্বযং শচীদেবী ( পরবর্তী কালে বিষ্ুপ্রিয়াও ) ভয় 
পেতেন চেতন্যকে দেখে। 
“সব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু কবে আশ্ফালন। 
হুংকার শুনিযা ভয পায সব্বজন।|” 
[ চৈ ভা. ১৮৭৫ | 
“হেন মুষ্ছা হয, লোকে দেখি তয পাঘ।।” 
| এ ১৮1৭০ | 
আবাব যখন সুম্থ থাকতেন তখন বেশ ভালোই থাকতেন। তখন 
চৈতন্যকে মনে হতো একেবারে পাকাপোক্ত সংসারী। মা, স্ত্রী 
লক্ষ্ীপ্রিযাকে সুখী করতে, সংসারে অর্থাগমেব নিমিত্তে, চৈতন্য 
মুকুন্দ সঞ্জযের চস্তীমণ্ডপে টোল খুলেছিলেন। এখানে মুকুন্দ সঞ্জয়ের 
পুর ছাড়াও নবদ্বীপেব আরও বেশ কিছু ছাত্র অধ্যাঘন করতে 
আসতো। এতে কিছু অর্থাগমও হতো। ছাত্রদের সঙ্গে চৈতন্যের বেশ 
সখ্যতা গঙে উঠেছিল। দেখা যাচ্ছে, নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদের সাথে 
নিষে গঙ্গাম্নানে যেতেন। গুক শিষ্যরা এক সাথে সাঁতার কাটতেন। 
গঙ্গান্রান সেবে বাড়ি ফিরে বিষ্ণুপূজা করতেন চিতন্য। তারপর তুলসী 
গাছে জল দিযে ভোজনে বসতেন। পত্রী লক্ষ্ীপ্রিঘা স্বামীর জন্য অন্ন 
ব্যাঞ্জনের থালা সাজিয়ে দিতেন। চৈতন্যেব আহারের সময পাশে 
বসে থাকতেন পক্ষ্মীপ্রিযা। আহাবান্জে চৈতন্য পান খেতেন। তারপর 
শযন। এসমঘ বধূ লক্ষীপ্রিযা চৈতন্যের পদসেবা করতেন-_অর্থাৎ পা 
টা টিপে দিতেন। মনে হয স্বামীকে ঘুম না পাড়িয়ে লক্ষ্মীপ্রিযা ভোজনে 
বসতেন না। এসব সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, বধূ লক্ষমীপ্রিযার সাথে স্বামী 
চৈতন্যের বেশ সন্তীব ছিল। পরবর্তী” পযাবে বধূ লক্্ীপ্রিযার জন্য ধার 
কবে শাডি, শাঁখা, প্রভৃতি কিনতে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যকে। 
লক্ষীপ্রিযা কিশোরী বযঘসে চৈতন্যেৰ সংসারে এসেছিলেন এ কথা 
পৃবেই বলা হযেছে। কিন্তু হঈ বয়স্কা কিশোরী হলেও তিনি গৃহকমে 
বেশ নিপুণা ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের ( ১১০।৩৯ ) পযারে বলা 
হযেছে, 
“উষ্কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্্ম। 
আপনে করেন সব, সে ই তাম ধর্ম্ম।” 
দেখা যাচ্ছে, হঠাৎই দশ-বিশজন সম্াসী ফকিরকে তে 
নেমন্তন্ন করে বসতেন চৈতন্য। মা-কে খবর পাঠালেন রাম্বা-বাহ্বা 
করতে। অথচ ঘরে কিছুই নেই। “ঘরে কিছু নাঞ্ আই চিন্তে মনে 
মনে॥/কুডি সন্াসীর ভিক্ষা হইব কেমনে ?” পুত্রের কাণ্ড দেখে 
শচীদেবী চি্চিত। অতঃপর বান্নার উপকরনাদি চাল ডাল কোন প্রকারে 
( কিভীব জান যায না ) যোগাড় হয়। কিন্ু দশ-বিশজন মানুষের 
বান্না করবে কে? সে ভার কিশোরী লক্ষ্থীপ্রিয়া হাসিমুখে নিজের হাতে 


তুলে নেন। কিশোরী পুত্রবধূর কাজকমে আটার বাবহারে শাশুডী 
ঠাকরুণ শটীদেবীও বেশ খুশী হয়েছিলেন। 
“লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী। 
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি।।” 
আর লক্ষ্মীপ্রিয়া যে রীতিমতো স্বামী সোহাগিনী ছিলেন তা 
বৃন্দাবন দাসের এই পয়ারটি পড়লেই বেশ অনুমান কর যায়। 
“লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। 
মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর ।।” 
এরপর একটি দুরুহ কাজ সমাধা করে পূর্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা 
করলেন চৈতন্য। দুরুহ কাজটি হলো, সে যুগের দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে 
পাণ্ডিত্য যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। এই দ্বিশ্বিজয়ী দিগ্গজ পণ্ডিতটির কি নাম 
ছিল তা কোন চৈতন্য চরিতে এমনকি কোন প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রহ্থেও 


উল্লেখ নেই। তবে 'ভক্তিরত্বাকর'-এর মতে (এর লেখক নবহরি চক্রবতী' 


নামান্তর ঘনশ্যাম ) এই পণ্ডিতের নাম কেশব ভট্ট বা কেশব কাশ্মিরী। 
বহু হাতী, ঘোড়া, পাহ্থীবেহারা নিয়ে হৈ চৈ করে কেশব কাশ্মিরী 
নবন্বীপে এসেছিলেন পণ্ডিত্যের বড়াই করতে। কিন্তু "গঙ্গা' নদী 
প্রাসঙ্গিক বিতকে চৈতন্যের কাছে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার 
করলেন তিনি। মনে হয়, নবহ্ীপ অঞ্চলে এটাই প্রথম চৈতন্যের বড়ো 
মাপের বিজয়। এতে করে শান্চিপুর নবনীপ অঞ্চলে চৈতন্যের খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি দুটোই বেড়ে গেছলো। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে তকঘুদ্ধ বলে যা বোঝায় কেশব কাশ্মিরীর সাথে 
চৈতন্যের সেরকম কিছু হয় নি। গঙ্গা প্রসঙ্গে কাশ্মিরী নিজেই কিছু শব্দ 
অলঙ্গারগত ভুল বলেছিলেন। চৈতন্য সেটা পরোক্ষ তাবে ধরিয়ে 
দিয়েছিলেন মাত্র” 


এরপর চৈতন্য জল পথে পূর্ববঙ্গ যাত্রা করলেন। সম্ভবত প্রাক 
সন্ধাস জীবনে চৈতন্যের এটহি প্রথম কোন দুর দেশে ভ্রমণ। যাবার 
আগে মায়ের অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি। প্রথমে পাঁননি। পরে পুত্রের 
নির্বন্ধে অর্থাৎ পীড়াগীড়িতে মা শচীদেবী রাজী হলেন। এরপর পর্থী 


*দ্বিগিজয়ী পত্তিত কেশব কাশ্মিরী, গঙ্গা প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি শ্রোক 
বলেছিলেন। তার মধ্যে একটি শ্রোকের ভুল ধরেছিলেন চৈতন্য। শ্রোকটি 
হলো, “মহস্ত্ং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং ঘযদেষা শ্রবিষ্কোশ্চর- 
নকমলোৎ পত্তিসুতগা। / হ্রিতীয়-শ্রীলক্ারিব সুরনরৈরজ্ঠচরণা ভবানী-ভতুর্ধা 
শিরসি বিভবত্যন্ুতগুণা।।” চৈতন্য এর ডত্তবে বলেছিলেন, “পঞ্চদোষ এই শে 
কে, পক অলঙ্গার /ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার।” চৈ. চরিতামূত 
১/১৬।৪২-৫১)। এর এই গ্লোকটির মাধ্যমে তিনি কেশব কাশ্মিরীর “পঞ্চদোষ' 
ব্যাখ্যা করেছিলেন, “অনুবাদমনুটক্তিব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ / ন হলম্ধাম্পদং 
কিকিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি।।” অতঃপর কাশ্মিরী নিজের ভুল বুঝে চৈতন্যের 
কাছে নিজের হার স্বীকার করলেন। 
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লঙ্্ীপ্রিয়ার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললেন, “লক্ষ্মী-প্রতি বলেন 
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর/আইর সেবন করিবারে নিরন্তর।” স্বামীকে দুরদেশ 
ভ্রমণে ছেড়ে দিতে লক্ষমীপ্রিয়ারও ইচ্ছা ছিল না। কোন নববধূর এমন 
বাসনা থাকার কথা নয়। কিন্ু তবু তরুণ চৈতন্য কিশোরী বধূকে 
নিঃসঙ্গ করে পূর্ববঙ্গে পড়ি দিলেন। কেন ? তিনি কি ধমপ্রচারাথে 
পূর্ববঙ্গে গেলেন ? নাকি পাণ্ডিত্য প্রচার করাধর জন্য ? মধ্যযুগীয় 
আবহাওয়ায় পাশ্ডিত্য প্রচার একটা রেওয়াজ ছিল| সেসময় অনেক 
বাঘা বাঘা পণ্ডিত বিতিন্ব প্রদেশে যেতেন পেরবতীকালে) রাজদরবারে 
অমস্ত্রিত হতেন। সেখানে পণ্ডিতে পণ্ডিতে ডিবেটিং হতো। 
ভারতবর্ধে আযাঁবতে এরকম ঘটনা তো কালিদাসের কাল থেকে 
এসে যাচ্ছে। “এপিক' পিরিয়ডেও ছিল। যেমন বকরপী ধর্ম কর্তক 
ঘুধিশ্ঠিরকে জিজ্ঞাস্যের ঘটনা। শঙ্করাচাযের জীবন-আখ্যানেও 
এরকম ঘটনার উন্লেখ আছে। যার জন্য নাকি তাঁকে মৃত ব্যক্তির 
শরীরে প্রবেশ করতে হয়েছিল চৈতন্য চরিতগ্রন্থে তেমনই এক নাম 
কেশব কাশ্মিরী। তরুণ পণ্তিত চৈতন্য পাণ্ডিত্যাভিমানে পূর্ববঙ্গে 
যেতে পারেন। সেটা সম্ভব৷ কিন্কু সম্ভব হলেও তাঁর এ হেন উদ্দেশ্য 
গৈন ছিল। মুখ্যত তিনি (চৈতন্য) অথোপাজনের নিমিত্তেই পূর্ববঙ্গ 
গেছলেন বোঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/ডঃ সুকুমার সেন/প্রথম খণ্ড 
পূবাঁধ/প্‌ঃ ২৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য)। তবে অদ্রেতাচারের কোন বিশেষ বাতা 
নিয়েও তিনি পূর্ববঙ্গে যেতে পারেন। বিশেষ বার্তা বদতে 
রাজবিরোধী রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে। অদ্ধেত আচায' রাজবিরোধী 
রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন এমন সন্দেহ পৃবেই করা হয়েছে। 
পরবতীকালে তরুণ চেতন্যকে তিনি দলে টেনেছেন। সেক্ষেত্রে 
অদ্ধেতের কোন বিশেষ “বাতাঁঁ নিয়েও পূর্ববঙ্গে পাড়ি দেওয়া 
চৈতন্যের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। গোপনে রাজবিরোধী সংগঠন কাজে 
তিনি চৈতন্যকে পুববঙ্গে পাঠাতে পারেন। কারণ চৈতন্য যখন 
পূর্ববঙ্গে যাত্রা করেন তখন তাঁর বেশ কিছু বিশ্বস্ত ছাত্র ছাড়াও 
অগ্বৈতাচাযের লোকজন চৈতন্যের সঙ্গে ছিল। তবে পূর্ববঙ্গে তিনি 
সঠিক কোথায় গেছর্লন বা কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এমন 
বিবরণ কোন চৈতন্যচরিতে পাওয়া যায় না। শুধু একজনের নাম 
ছাড়া--তিনি তপন মিশ্র! পরবতী কালে ধিনি চৈতন্যের ঘনিষ্টতম 
পার্ষদ হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়াও প্রদ্যুক্ষ মিশ্র রচিত চৈতন্যচরিত 
“শ্রীকৃষ্ণ চৈত ন্যোদয়াবলী" গ্রন্থে আরেকটি বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থের 
(৩/২০-২১) অংশে একটি আখ্যায়িকায় দেখা যাচ্ছে যে, শান্টিপুরে 
২ থাকাকালীন শ্রীদেবী একদিন পুত্র চৈতন্যকে বললেন, “তোর জন্মের 
আগে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ আমাকে ( স্বপ্নে ?) বলেছিলেন, তোমার 
গভে' যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবে তাকে শীঘ্র আমার কাছে পাঠিয়ে 
দিও, তাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে' এবং সেজন্যই চৈতন্য-_ 
প্রপিতামহের বাস্তুতিটা পূর্ববঙ্গে গেছলেন বলে গ্রন্থের ( ৩২৩ ) অংশে 





উল্লেখ আছে। 

এরপর প্রচুর জিনিষপত্র, দানসাম্ত্রী ( এরমধ্যে সোনাদানও ছিল ) 
নিয়ে চৈতন্য নৌকা যোগে নবহীপে ফিরে এলেন € চৈ ভাঃ- 
১/১০/১০৮-১১১ ১। সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু পড়ুয়া ছাত্রও 
চৈতন্যের সঙ্গে নবহ্ীপে চলে এলো বিদ্যাভ্যাসের জন্য। সন্ধ্য নাগাদ 
বাড়িতে ফিরে এলেন চৈতন্য। যে সকল ব্যবহারিক দানসামত্রী ও 
“অর্থবিত্ত' এনেছিলেন সবকিছু মা শচীদেবীর হাতে তুলে দিলেন। ( চৈ. 


ভাগবত ১/১০/১৫১-৫২ )| এরপর পড়ুয়া শিষ্যদের নিয়ে চলে গেলেন" 


গঙ্গাশ্রানে। কিছুক্ষণ জলে সাঁতার-টাতার কাটলেন। তারপর বাঙি 
ফিরে এসে আহারে বসলেন। সংসারে যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা 
ঘটে গেছে, মমান্ডিক ঘটনা__ চৈতন্য তখনো তার বিন্দুবিসগ 
শোনেন 'নি। বেশ তৃপ্তি সহকারে ভোজন সমাধা করে নিকটবতী' 
বিষ্রমন্দিরে গিয়ে বসলেন। সেই সঙ্গে কিছু বন্ধু বান্ধব 'আগ্তবগ"' এসে 
জুটলো। চৈতন্য সবার সঙ্গে খুব হাসি খুশি ভাবে কথা বলতে 
লাগলেন। মাঝে মাঝে ঠাট্টা মস্করাও চলছিল। চৈতন্য সদ্য পুরবঙ্গ 
থেকে প্রত্যাগমন করেছিলেন সুতরাং পূর্ববঙ্গের 'বাঙাল' ভাষা বলে 
বন্ধু বান্ধবদের হাসাতে লাগলেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধব আস্তবগ কিরকম 
নিরানম্দতভাবে বসে রইলো। সবারই চোখমুখে কেমন যেন অখুশি 
আর অসুখী ভাব।। খানিক পরে বন্ধুবান্ধবদের বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরে 
এলেন চৈতন্য। মনের মধ্যে কোন সংশয় বা সন্দেহ তখনো দানা 
বাঁধেনি। কিন্তু বাড়ি ফিরে মা শচীদেবীর হাবভাব লক্ষ্য করে চৈতন্যের 
মনে প্রথম সন্দেহের বীজ রোপিত হলো। চৈতন্য গতীর ভাবে লক্ষ্য 
করলেন মা শচীদেবী পূর্ববঙ্গ থেকে প্রত্যাগমনের পর থেকেই তার 
কাছে বড়ো একটা আসছেন না। নয়ণের মণি নিমাঞ্চি তাঁর এতোকাল 
পর বিদেশ বিভুই থেকে ফিরলো অথচ শ্তরেহমযী মা তার কোন 
ভালোমন্দ খাবরাখবর নিলেন না। নিমাই যনে মনে বিশ্মিত হলেন, 
ভাবিত হলেন স্নেহময়ী জননীর এহেন পূর্বাপর ব্যবহার দেখে। 

£পর অভিমানী নিমাই ধীরে ধীরে মা-র মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন। 

“আপনি চিল প্রভু জননী সম্মুখে। 
দুঃখিত বদন প্রভু জননীবে দেখে।” 

তারপর জননীর দুঃখ-কাতর মুখের পানে তাকিয়ে নিমাই 

অভিমানী সুরে বলে উঠলেন, 


“দুঃখিতা তোমারে মাতা । দেখি কি কারণ 


কুশলে আইলু আমি দূর দেশ হৈতে। 
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল মতে।। 


* জয়ানন্দের “চৈতনামঙ্গল' অনুসারে বঙ্গদেশের শ্রীহট্রের জযপুর গ্রামে 
টৈতন্যের পিতৃভূমি ছিল ( চৈ. মঙ্গল পৃ-৯৬ | 








আরে তোমা" দেখি অতি দুঃখিত বদন 
সত্য কহ দেখি মাতা ৷ ইহার কারণ।!” 

| চৈ. ভাগবত /১/১০।১৬৭-৬৯ ] 

কিন্তু এতো সত্তেও শচীদেবী নয়ণের মণি নিমাঞ্চির প্রশ্নের 
কোনরকম প্রতি উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু দু'চোখ দিয়ে তাঁর 
অবিরত অশ্রধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মা-র চোখে জল দেখে 
নিজের অজান্তে কেমন চমকে উঠলেন চৈতন্য। কিসের একটা অশুভ 
ইংগিত যেন তাঁর বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠলো। বিমষ গলায় 
শৃধালেন, “তোমার বধূর কিছু শুনি অমঙ্গল? মা, তোমার পুত্রবধূর 
রিমা কি কিছু অমল ঘটেছে ? ততোক্ষণে জাতি পাড়াপড়দীরা 
এসে ভীড় করেছেন চৈতন্যের ঘরে। ( সম্ভবত শচীদেবীর কান্নার শব্দে 
তারা এসেছিলেন )| তাদের মুখেই চৈতন্য শুনলেন সেই অবিশ্বাস্য, 
অসহনীয় মমঞ্টুদ কাহিনী। প্রিযতমা পদ্বী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ। 
শুনে চৈতন্য যেন বোবা, পাষাণ হয়ে গেলেন। বিমূঢ় বিহুল হয়ে 
দাঁড়িয়ে রইলেন। নিঃসাড় অনড়। নয়ানজুলির কালো জলে ফোটা 
পদ্মকলির মতো টানা দীঘল চঙ্ষুদ্বয় ক্রমশ মাটির দিকে নেমে আসতে 
লাগলো। মানুষ চৈতন্যের দু'চোখ জুড়ে এই প্রথম নেমে এলো বিরহ- 
অশ্রু। বড়ো ভাই বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের সময় এমনই কেঁদেছিলেন। 
কেঁদেছিলেন পিতার অকালমৃত্যুর মমদ্চুদ সময়ে। কিন্ু এরকম 
কান্নার প্লাপ রঙ ছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র। লতা-বৃক্ষ কি কাঁদে ? জানিনা কিন্তু 
যে বৃক্ষকে জড়িয়ে বনলতা আকাশ ছোঁয়ার নিয়ত স্বপ্ন দেখে, যে 
বৃক্ষকে অবলম্বন করে তার বাঁচার মতো বেঁচে থাকা,সেই বৃক্ষটি 
কোন নির্মম কাঠুরিয়া কেটে ফেললে ওই বৃক্ষ-জড়িত বনলতার যা 
অবস্থা হয়, (যা অবস্থা হওয়া সঙ্গত ) হ্নিবাঁচিত বধূ লক্ষ্মীর করুণ 
মৃত্যু সংবাদ প্রেমিক চৈতন্যকে, মানুষ চৈতন্যকে, সংসারী 
চৈতন্যকে ওই সহায় অবলম্বনহীন বনলতার পর্যায়ে ঠেলে দিলো। এ 
পযন্ড ঘোরতর সংসারী চৈতন্যের অতঃপর সাংসারিক মানসিকতায় 
দ্রুততর বিপযয় নেমে আসার এটাই অন্যতম প্রধান লক্ষণ। কারণও 
বটে। অর্থাৎ প্রিয়তমা ও পৃথিবীর অন্যতম, অনন্যতম সাংসারিক 
আকর্ষণ লঙ্ষীপ্রিয়ার অকাল বিয়োগের সাথে সাথে সংসারী চৈতন্যের 
মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য দেখা দিলো। অনীহা দেখা দিলো। এবং 
এই একমাত্র অদেখার নিরন্তর বেদনায় ও বেদনাকরুণ অপ্রতিহত 
স্মৃতির অন্তঘ্বন্বের ছ্রেধতা সংসার মুখী চেতন্যকে কিরকম বিবাগী- 
বাউগ্রুলে, সংসার-নিম্পৃহ, অতৃপ্ত, অশান্ত করে দিলো। ছকে বাঁধা 
রুটিন মাফিক সংসারের চিরাচরিত চৌকাঠ ভেঙে পথে বেরিয়ে 
এলেন চৈতন্য। নিরালায়, কোন অপরিমিত নিজন বিশ্বন্ব শান্তির 
খোঁজে, এই পলায়নী মানসিকতা সৃষ্টি হলো চৈতন্যের অন্তরাত্মায় 
অথাৎ সংসার মানেই তো লক্ষ্মীপ্রিয়ার ন্মৃতি। আর লক্ষমীপ্রিয়ার স্মৃতি 
মানেই তো অন্হীন শৃন্যতা। সুতরাং এই অন্তহীন শূন্যতার ফেনায়িত 


পৌনঃপুনিকতা থেকে মুক্তি চাইলেন চৈতন্য, নিস্তার টাহলেন, ঘর 
ছেড়ে পথকে অবলম্বন করে। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক। মহাকবি তিনি। 
মানসিকতায় তিনিও ছিলেন ঘোর সংসারী। ঘে অথে রুশ লেখক 
ডস্টয়েভুস্ি বা গোকির জীবন, বা নরওয়েজিয়ান লেখক হামসুন 
কিংবা আইরিশ কবি ডেভিসকে ধরা যাবে, রবীন্দ্রনাথ তেমন কোন 
ছাঁপোষা কপদকশূন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি জমিদারু 
ংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জমিদারপুত্র রূপে জমিদারী 
মানসিকতায়। তবু তিনি কেন প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে ককশ রাঢ 
ভূমির দেশে নিজন শাল পিয়ালের বনে বিশ্বস্থ আশ্রয় খুঁজলেন ? 
বিশ্বভারতীর মানসিকতায়, না পত্রী বিরহ তাঁকে বিশ্বভারতীর 
মানসিকতায় পৌছে দিলো, বলা দুস্বর। 


লক্ষমীপ্রিয়ার মৃত্যু মানুষ চৈতন্যের মানসিকতা কতোখানি 
বিপর্যস্ত করেছিল সে কথা চৈতন্য চরিতে বলা নেই। বিশদভাবে বলা 
নেই। কেননা চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন) তাগবত ইত্যাদি চরিত 
গ্রন্থের চৈতন্য প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সাদৃশ্য। সাধারণ আর পাঁচটা মানুষের 
মতো পত্বী বিরহে চৈতন্য শোকাতুর হোন, দুই চক্ষু অশ্রন্ভারাক্রান্ত 
হো এটা মুরারি বলুন, কণপুর বলুন বা বাংলাচরিত লেখক কৃষ্দাস 
অথবা বৃন্দাবন কারুরই মনঃপুত ছিল না। এখানে মানুষ চৈতন্য 
যেহেতু উর্বর সাদৃশ্য সেহেতু মানুষী চিত্ত-সংকীণতার উদ্ধে। তক্তের 
তুলিতে আঁকা ভগবানের ছবি যেমনটি হয় এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম 
ছিল না। 

কিন্কু চৈতন্য যেহেতু এ&ঁতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তারও চেয়ে বড়ো 
কথা, যেহেতু তিনি আমাদের মতোই এই ধুলো মাটর সংসারে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবক্ষ নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন এই শ্যামলী 
বাংলার বাতাস, শৈশব কৈশোরে আমাদের মতোই যিনি দুরম্তপনা 
করেছেন মা-র সঙ্গে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে, আমাদেরই কারু মতো 
যিনি যৌবন প্রারন্তে ভালোবেসে এক কুমারী কন্যার পানিগ্রহণ 
করেছেন,__তিনি, সেই চৈতন্য আমাদের অপেক্ষা সহপ্রগুণ ভাবুক 
হতে পারেন, পণ্তিত হতে পারেন, ঈর্বরবেত্তা হতে পারেন, কিন্তু 
প্রিয়তম, অন্ডফরতম স্বজন বিরহে আমাদের মতো ক্ষুদ্রমতি মনুষ্যের 
মতো তিনি ব্যাকুল হবেন না, শোকার্ত হবেন না, অশ্রনভারাক্রান্ত 
হবেন না একথা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বসে কল্লনা করা সঙ্গত 
কারণেই কঠিন। অর্থাৎ যে লক্ষ্মী নামী কুমারীকে চৈতন্য মায়ের 
অমত সন্রেও ( পুত্রের মনোভাবে পরে মত দিয়েছিলেন ) ভালোবেসে 
বিয়ে করেছিলেন সেই প্রিয়তমা লক্ষ্মীর মৃত্যু চরিতামৃতের “প্রভুর 
বিরহ-সর্প লক্ষমীরে দংশিল /বিরহ-সপ-বিষে তাঁর পরলোক হৈল|| / 
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্ত্যাঁমী /দেশেতে অহিলা প্রভু শচী দুঃখ 
জানি।' অথবা ভাগবতের 'পদ্থীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। /ক্ষণেক 
চৈতনা-৬ 
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৮১ 


রহিলা কিছু হেট মাথা করি।। (প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার /তৃষ্ষী 
হই প্লাহইলেন সব্ব বেদ-সার। _-এই মাত্র শেষ কথা হতে পারে না। 
আরও থাকে। আরও বিহৃুলতা, বিমুঢ়তা, নিঃসহায়তার নিঃসঙ্গতা। 
সব মিলিয়ে দুঃসহ শূন্যতা। এমত অবস্থায় মানুষ চৈতন্যের চোখের 
জল কি খুব অসম্ভব ছিল ? তা নেই। থাকলে, যেন মনে হতো 
আমাদের কতো চেনাজানা। কতো কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রাকৃতিক 
বিপযয়ে যেমনটি ভূমিকম্পে, পণকুটীরের দুঃখিনী বধূ এবং 
মনিমুক্তাথচিত রাজপ্রাসাদের অসূযংস্পশঠা রাজনন্দিনী যেমন 
দু'চোখে সমপরিমাণ ত্রাস নিয়ে একই রাজ পথে নেমে আসে, 
এক্ষেত্রেও তদ্রুপ, হ্জন বিরহে আর পাঁচজন মানুষের মানসিকতা ও 
চৈতন্যের মানসিকতা একাকার। ঠিক তা-ও না, বরং বলা যেতে 
পারে আর পাঁচজন মানুষের স্ত্রী বিয়োগের দুঃখ অপেক্ষা লক্ষমীপ্রিয়ার 
বিয়োগ চৈতন্যের মনে আরও গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। 
কেননা চৈতন্য অভূতপূর্ব ভাবুক ছিলেন, পণ্ডত ছিলেন, এমন 
মানুষের মনে বিরহ স্মৃতির জ্বালা শুধু মাত্র কাঁটা হয়ে আসে না, ফুল 
হয়েও আসে। অর্থাৎ কেবল হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ নয়, নিঃহ্বতা 
নয়, হারিয়ে না হারানোর অনুভূতি আরও প্রাণঘাতী, আরও দুঃসহ, 
দুবিপহ হয়ে ওঠে। চৈতন্যের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। শুধু হয়েছিল মাত্র 
নয়, অবিসম্বাদিত ভাবে হয়েছিল। 

এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বেশ সম্যকদশী কথা 
বলেছেন। তিনি বলেছেন, এবিশ্বন্তর লক্ষ্ীকে পছন্দ করে বিয়ে 
করেছিলেন, তাঁকে ভালো বাসতেন। সেই ভালোবাসার এই আকশ্মিক 
পরিণতি, তার মনকে সংসার সম্বন্ধে উদাস করে দিলো। তাঁর জীবন 
বৈরাগ্যের এই প্রথম ধাক্কা।| বিশ্বন্তর পৃববৎ টোলে পড়াতে আরম 
করলেন। তবে অতঃপর পাণ্তিত্য প্রকাশ খর্ব হয়ে গেল আর ভক্তির 
ব্যাখ্যা ভ্রতগতিতে বাড়তে লাগলো" € চৈতন্যবাদন/পৃঃ ৩৫ )। তিনি 
আরও বলেছেন, “আমি মনে করি পত্রী বিরহ সূত্রেই বিহ্বণ্তরের কৃষ্ণ 
বিরহ ভাবনার উৎপত্তি' ( এ পৃ-৩৬ )| 

সততঙই প্রশ্থ উঠতে পাবে, পত্বী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিয়োগে কতোখানি 
বেদনা অনুভব করেছিলেন চৈতন্য ? সন্দেহ নেই খুবহ কৃচ প্রশ্ন। 
সুতরাং এর সদুত্তর কোথায় ? সকল পত্জী বিয়োগে সকল স্বামীর ব্যথা 
বেদনা একরকম হবে এমন না। এর রকমফের থাকে। রকমফের 
কেন? না একটি মানুষের ব্যথা বেদনা, অনুরাগ অভিমান_অথাৎ 
তার যা কিছু সৃক্ষাতিসূক্ষ হৃদয়বৃত্তি অনুভূত বা প্রকাশিত হয় তার 
একান্ডফ তাবলুতার ওপর। এবং এরকম ভাবালুতার তারতম্য ঘটে 
একাধিক কারণে। প্রথমত, যে যার প্রসঙ্গে ভাঁবিত হয় সেই ভাবনার 
বস্তু বা ব্যক্তির স্মৃতি কতোখানি হাদয়ের কাছাকাছি ছুঁয়ে গেছলো জানা 
দরকার। ধরা যাক, একই স্বামী স্ত্রীর একই পোষাকে একই বয়সে 

৫১ তোলা দুটি ছবি। একটি বিয়ের সময় তোলা। অন্যটি বিয়ের পর। তো 


রর দুভাঁগ্যক্রমে দুটি ছবিই হারিয়ে গেল। অতঃপর খোয়া যাওয়া দুটি 


জন্য কি একই রকম কষ্ট হবে ? তা তো নয। মনে হবে অন্যটি 
ক্ষতি ছিল না যদি বিয়েরটি থাকতো। এই হলো স্মৃতি। আর এই 
স্মৃতির গতীরতার মধ্যেই ভাবনার তারতম্য নিহিত থাকে। বিয়ের 


আরও বাড়িয়ে দিলো। চৈতন্যচরিত পাঠ করলে তাই মনে হবে। 
সঙ্গত কারণেও তা-ই মনে হবে। বন্তুত "কিছু ছিল' শূন্যতার চেয়ে 
কিছু থাকা'র মধ্যে অধিক অনুভূত হয়। তাই বিষ্কুপ্রিয়া লক্ষীপ্রিয়ার 
একদা উপস্থিতিকে চৈতন্যের মনে বেশি প্রচারিত ও প্ররোচিত 
করেছিলেন বলে মনে হয়। এবং সংসারী চৈতন্যের সংসারের প্রতি 
নিষ্প্হতা, অনীহার এ' একটা একমাত্র বড়ো কারণ। অন্য কারণও 
থাকতে পারে। ছিলও। কিন্তু সেগুলো তৎভব শব্দের মতো, এই 
একমাত্র কারণ থেকেই সৃষ্ট, উন্তুত। 

বাস্তবিক কি হয়েছিল লক্ষমীপ্রিয়ার ? আজ থেকে সমধিক পাঁচশো 
বছর আগে কি ভাবে চৈতন্য পন্থী তরুণী লক্ষ্ীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যু 
ঘটেছিল বলা দুঙ্কর। তবে অপঘাতজনিত মৃত্যু বলেই মনে হয়৷ 
গঙ্গাতীরে কোন বিষাক্ত সর্প দংশনে তাঁর পরলোক প্রান্তি ঘটে। সম্ভবত 
শ্নান করতে গেছলের্। জল আনতে যাওয়াও হতে পারে। তৰে 


প্রভুর বিরহ সপ' লশ্্মীরে দংশিল 
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল।। 
[ চৈ চরিতামূত ১/১৬।১৮ ] 
অর্থাৎ প্রকৃত সপ্পাঘাতে নয়, প্রভুর “বিরহ-সপাঘাতে' লক্ষমীপ্রিয়ার 
অকালমৃত্যু ঘটেছিল। লম্ষ্বীপ্রিয়ার তিরোধান বর্ণনা করতে গিয়ে 
আরেক চৈতন্যচরিতকার ঈশান নাগর তীঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 
“হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-দশনে 
নবন্থীপে লক্ষ্মীদেবী হৈঙ্গা অস্তদ্ধণনে।। 
(অস্রেত প্রকাশ) 








অতীব লক্ষ্যনীয়, এখানে প্রভুর “বিরহ-সপাঁঘাজে' বা সপাঘাতে 
মৃত্যু নেই। এখানে শুধুমাত্র “শ্রীগৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ-তৃজঙ্গ-দশনে' 
লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়েছিল। 
অতঃপর অন্য একটি চরিত গ্রন্থের প্রসঙ্গে আসা যাক। এর ভাষাও 
স্বতন্থ, হিন্দী। লেখক যজদতত শমা। গ্রন্থের শিরোনাম "শ্রী গৌরাঙ্গ 
চরিত মানস" অনেকটা “রামচরিত মানস" এর ধাচে লেখা। ১৯৭৩ 
সংবত অর্থাৎ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ডটি রচিত হয়। এই গ্রন্থেও 
লক্ষমীপ্রিয়ার মৃত্যুর কারণ ওই বিরহ সপদংশনে' বলা হয়েছে। যথা, 
'হ্বামীবিরহ কমলা ভই. কমলা। 
রোম রোম চটি গইসো অমলা।। 
ক্চৈ অন্ন নিঁদ নিশি নাহী। 
পতি পদ ধ্যান নয়ন জল জাহী।। 
দিন দিন বিরহ ব্যত গই ভারী। 
সর্প রাপ আএ বনি কারী।। 
লম্ষ্বীপদদংশিত করি ভাগা। 
শুনি শচীমন দুঃখিত বহু লাগা।।" 
( "শ্রীচৈতন্যচরিতমানস' ) 
বলা বাহুল্য, চৈতন্য চরিত সংক্রান্ত প্রায় সব প্রাচীন গ্রন্থগুলি মূলত 
কাব্যিক ছন্দে কবিতায় লেখা। সুতরাং কাব্য বা কৰি মানসের ক্ষেত্রে 
বিরহ সপরূপর ধরে আসা বিচিত্র না। বস্তুত চৈতন্যের পুববঙ্গে দীঘ 
সফরকালীন বধূ লক্ষীপ্রিয়া চৈতন্য অদর্শনজনিত বিরহ মানসিকতায় 
ভুগতেন এমন কথা অবিশ্বীস্য নয়। চৈতন্য লক্ষ্মীকে ভালোবেসে .বিবাহ 
করেছিলেন। বিবাহের আগে অর্থাৎ প্রাক বিবাহ কালীন লক্ষ্মীও 
চৈতন্যকে চিনতেন, ভালো বেসেছিলেন। অতঃপর দুটি প্রাণ যখন এক 
সূত্রে গ্রথিত হোল, তখন, চৈতন্য ও লক্ষ্মীর সম্পক সকল পতি-পত্মীর 
মতো শুধু মাত্র পতি-পত্বীর সম্পকে স্থায়িত্ব হলো না,তারও চেয়ে 
বড়ো, গভীর নিবিড়, কিছু গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ প্রাক বিবাহ প্রণয়ে 
০১৬৮-৯০০৭১০১৯০৪৭৭ পেয়ে হারানোর ভয় ভীতি, 
সুখস্মৃতিজনিত তশ্ময়তাঁ_-এর সব কিছুই চৈতন্য লক্ষ্মীর 
সি নত রা রা ডা রা সনে লক্ষ্মীর 
মনকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। এর অথ এই নয় যে চৈতন্য লক্ষ্মীর 
জন্য ভাবিত ছিলেন না। ছিলেন। লক্ষ্মীর মৃত্যোত্তর বিবাগী নিমাঞ্চি বা 
বিশ্বগুরের ক্রম চৈতন্যরাপ তার প্রতীক। তবে স্বামী চৈতন্যের জন্য 
প্রেমিক চৈতন্যের জন্য লক্ষ্মীর সংশয়াশ্বিত হবার কারণ ছিল আরও 
অধিক। এবং এর কারণ ছিল একাধিক। প্রথমত চৈতন্যের মানসিক 
উপসগ। যখন তখন উম্মাদের মতো হয়ে যেতেন। তখন এমন অবস্থা 
হতো যে শচীদেবী ভয় পেয়ে পাড়া প্রতিবেশী ( বুহ্ধিমন্ত খান মুকুন্দ 
সঞ্জয় ) প্ররৃতিকে ডেকে আনতেন। তারা এসে চৈতন্যের মাথায় 
উদ এস নারায়ণ তৈল প্রভৃতি দিয়ে শান্ত করতেন। 
স্বাধ়ীর এরকম একটা ব্যাধি স্বাভাবিক কারণে লক্ষীর মানসিকতাকে 


সংশয়াশ্বিত করেছিল। দ্বিতীয় কারণ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ। বিশ্বব্পেব 
পলায়নী মনোবৃত্তি মাতা পিতা শচী জগন্নাথের মনকে বিপযগ্ত 
করেছিল। হতাশ করেছিল। অসহায় নিঃস্ব করেছিল। জগন্রাথ মিশ্রের 
অকাল মৃত্যুও এই একটা কারণ। অতঃপর শচীদেষীর শেষ অবলম্বন 
রইলেন নিমাঞ্রি অর্থাৎ চৈতন্য। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের 
পর এই. চৈতন্য একদিন অদ্ত্রুত একটা স্বত্ন দেখলেন, ঘুমের ঘোরে দেখা 
নয়, মুঙ্ছার ঘোরে দেখা স্বশ্ন (চৈ. চরিতামৃত ১/১৪১০৪ ৮)| তো এই 
সবঙ্নে গৃহত্যাগী বিশ্বরাপ ছোট ভাই চৈতন্যকে “সন্যাস করহ তুমি বলে 
উদ্বু্ধ করছেন। চৈতন্য এতে রাজী নন। তখন তাঁর বক্তব্য ছিল "গৃহস্থ 
হইয়া করিব পিতামাতার সেবন। মুচ্ছা ভঙ্গের পর মা শচীদেবীকে 
স্বপ্নের কথা বললেন চৈতন্য। বললের্ন সন্ধ্যাসী হবার জন্য চৈতন্যের 
কাছে বিশ্বরাপের নির্বদ্ধের কথা। শুনে শচীদেবী চিন্তাস্বিত হলেন। 
মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে যার অনুভূতি প্রতিনিয়ত 
কাঁটার মতো অনুভূত হয়। এ স্বশ্নের কথা মা শচীদেবীর মনে তেমনই 
প্রচ্ছন্ন ছিল। পুত্রের বিবাহের পর শচীদেবী পুত্রবধূ লক্ষীপ্রিয়াকে 
নিমায়ের এই স্বত্রের কথা বলে থাকতে পারেন। পুত্রকে সংসারে বেঁধে 
রাখার স্বার্থে বলতে পারেন। যাতে পুত্রবধূ অগ্রণী হোন। আবার 
এমনও হতে পারে, সেটা হলো, চৈতন্য যখন এ হর দেখেছিলেন, 
তার আগেই লক্ষ্ীপ্রিয়ার সাথে তার গঙ্গাতীরে ভালোবাসার সূত্রপাত 
হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন প্রসঙ্গে তিনি নিজেও প্রণয়ী লক্ষ্মীকে হপ্রের কথা 
বলে থাকতে পারেন। তবে শচীদেবীর পক্ষে বলাটাই বেশি হ্বাভাবিক 
ছিল। মোদ্দা কথা, যে তাবে হোক এই হ্ৃপ্রের কথা লক্ষীপ্রিয়া সম্ভবত 
শুনেছিলেন। চৈতন্যের দীর্ঘ পূর্ববঙ্গ সফরকালীন স্বামীর অদশনজনিত 
বেদনা এই ভীতিকর স্মৃতি-স্বপ্নের সাথে একত্রিত হয়ে 'বিরহ-সপ' রাপ 
ধারণ করাটা অশ্বাভাবিক ছিল না। 

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক আবহাওয়া কোনদিনই সুখকর 
লয়) 

বরং বিপদসঙ্কুল বলা যায়। বিশেষত বর্ষাকালে। নদী ও সমুদ্র 
বেষ্টিত পূর্ববঙ্গের মাটি যেমন শস্যশালিনী ও রঙ্গ, প্রাকৃতিক দৃশ্যও 
তেমনই, সন্দেহাতীত মনোরম। অন্যত্র সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভয়াবহ 


বন্যা, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘুরিঝড় এগুলিও পূর্ববঙ্গের প্রকৃতিগত। এই মার 3 


সেদিন ১৯৭০ শ্ত্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর ঘুরণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস 
লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছিল এই জনপদে। তারপরেও এ 
ধরনের বিপযয় এসেছে আগেও এসেছিল কিন্তু কথা হচ্ছিলো 


* বাঙলার পূর্ব অংশ অর্থাৎ বর্তমান বাঙলা দেশ-এর অধিকাংশ ভূ-তাগ 
২২ ডিথি থেকে ২৬ ডিহ্রি উত্তর সমাক্ষরেখায় ও ৮৮ ডিথ্রি থেকে ৯২ ডিগ্রি 
ঘাঘিমারেখার মধ্যে অবহ্থিত। ফলে এ অঞ্চলে বৃষ্টির প্রকোপ বেশি) পরিমান 
১৮৮০-২২৬০ মি. মি. ( বাঞধধিক )। এবং এর কলে এ অঞ্চলের নর্দীগুলিতে বন্যার 


রাদুর্তাৰ ঘটে। 











মধ্যযুগের। এখন তো বিজ্ঞানের অভূতপূব সাফল্যের ফলে তথাকথিত 
ধ্বংসাত্মক নদ নদীকে মানুষ বশ মানিয়েছে। নদীর সে আদিম, 
ভয়াল-কুটিল রাপ আজ নেই। লাগাম ছাড়া পাগলা ঘোড়ার মতো 
অবাধ্য নদীর বুকে বাঁধ বেঁধে তাকে বাধ্য করেছে মানুষ। কিন্ু আজ 
থেকে পাঁচশো বছরের মতো আগে চৈতন্য ঘখন পূর্ববঙ্গ সফরে 
গেছলেন তখন নদীকেন্দ্িক এতো বাঁধ, সুইস গেট বা ফীডার খালের 
প্রকোপ ছিল না। তখন নদী ছিল বাধা বন্ধনহীন। অর্থাৎ ভয়ালতায়, 
কুটিলতায় নদী ছিল নদীর মতোই আদিম। তো এমন এক বিপদ সঙ্কুল 
পথে, প্রমত্তা পদ্মার ( পদ্মাবতী ) বুকে নাও ভাসিয়ে, পূর্ববঙ্গে গেছেলেন 
চৈতন্য 

শিষ্য সর্পাঘদ চৈতন্য ঠিক কোন সময়ে পূর্ববঙ্গ সফরে বেরিয়ে 
ছিলেন সঠিক বলা সম্ভব না। তবে যে সময়ই যান, শীত বা বর্ষা তুর 
প্রাদুভাঁব তখন ছিল না। কারণ অন্যতম চৈতন্য জীবন চরিত লেখক 
বৃন্দাবন দাসের কলমে যে রকম পদ্মাবতী নদীতে শিষ্যসহ চৈতন্যের 
জলজ্ীড়ার বিবরণ € ১১০1৬১-৬৪ ) আছে তাতে করে এ ধারনাই 
সূচিত করে। তবে পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা প্রভৃতিরা তো 
সামবাৎসরিক প্রমত্তা। তার ওপর আছে বৈশাখ জ্যেষ্ঠের ঝড়। শ্রাবণ 
থেকে আশ্বিন মাস এ ঝড়ের প্রকোপ আরও নিমম, দুঃসহ হয়ে ওঠে। 
এছাড়া রাস্তাঘাট তখন খুবই দুগ'ম ছিল। আজ থেকে পাঁচশো বছর 
আগে সুন্দরবনের ভৌগলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এই 
পূর্ববঙ্গে। চৈতন্যের সময় বনে জঙ্গলে__জঙ্গলপথে যে শুধু হিংঘ্র জন্তু 
জানোয়ার ছিল তাই নয়, নরাঘাতী তন্কর ডাকাতেরাও বিচরণ 
করতো। জলপখণও খুব নিরাপদ ছিল না। যদিও ডাচ ওলন্দাজ প্রভৃতি 
জলদস্যুদের আবিতাঁৰ তখনো প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটেনি। 

এহেন জলা-জঙ্গলের দেশে ( পূর্ববঙ্গ ) চৈতন্যের সফর কালে 
সবচেয়ে বেশি চিন্তান্বিত ছিলেন শচীদেবী| কারণ, তিনিই একমাত্র ওই 
দেশের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কথা জানতেন। জ্ঞানত দেখেও 
থাকবেন। দেখে থাকাটা স্বাভাবিক। কেননা এই পূর্ববঙ্গের শ্রীহট 
(সিলেট) অঞ্চলে শচীদেবীর জন্ম। এবং এখান থেকেই তিনি স্থায়ী 
পুরন্দর মিশ্র ও পিতা নীলাম্বর চক্রবতীর সঙ্গে নবন্বীপে চলে আসেন 
যদিও পুরন্দর বা জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর বিবাহ সিলেটে না 
নবহীপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ বিষয়ে পণ্তিত মহলে যথেষ্ট ্টাগ অব 
ওয়ার' চলেছে। কিন্তু এসব কৃট-কচালির মধ্যে ন! গিয়েও আমরা 
২ যথেষ্ট অবহিত হতে পারি যে শচীদেবী নদী-নালার দেশ পৃববঙ্গের 
আবহাওয়ার কথা জানতেন। পদ্মা মেঘনার উথা্গি-পাথালির সঙ্গে 
তাঁর নাড়ির যোগ ছিল। অন্যত্র চৈতন্য জীবন চরিত রচয়িতা জয়ানন্দ 
তাঁর “ডতনা মঙ্জল' গ্রন্থে লিখেছেন, “দৈববিপাক ও রাষ্ট্রবি্নব দুই 
মিলিয়া শ্রীহট্র উচ্ছত্র করিলে শচীদেবী পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী 
সপরিবার-পরিজনে নবন্বীপে চলিয়া আসেন।' দৈববিপাক অথে 


জমানম্দ কি বলতে চেয়েছেন বলা দুষ্কর। পারিবারিক কোন অঘটন 
হতে পারে। প্রাকৃতিক দুববিপাক, তা ঝড়-কঞ্ঝা, দুভিক্ষ, মহামারী 
এসবও হতে পারে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, এই যে জন্মভৃমি 
ভিটেমা্টি সিলেট ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে ( নবহীপে ) চলে আসা, এই 
আসার পেছনে কি জগন্নাথ মিশ্র, কি নীলাম্বর চক্রবতী, কি শচীদেবী 
সকলের একটা রুঢ় অভিজ্ঞতা ছিল। কোনক্রমেই এ অভিজ্তাকে 
সুখকর বদা যাবে না। বরং ভিটেমাটি চাটি হওয়া মানুষের দুঃখজাত' 
অভিজ্তা বলা চলে। 

তো পরবতীকালে চৈতন্য যখন সেই নদী-নালা ঝড় তুফানের 
দেশে যাবার জন্য মায়ের কাছে অনুমতি চাইলেন, তখন স্বাভাবিক 
ভাবেই শচীদেবীর মনে ফেলে আসা" জন্মভূমি শ্রীহট্রের ( শ্রীহটের 
জয়পুর গ্রাম ) কথ! উদয় হয়েছিল। সেই শ্রীহট্ট, যেখান থেকে একরাশ 
অসহায়তা ( হয়তো বা নিঃহ্কতার বেদনা নিয়ে ) তাঁরা 'রিফিউজি' হয়ে 
পালিয়ে এসেছিলেন নবহীপে। তাই সবাগ্রে অনুমতির বদলে পুত্রকে 
তিনি পূর্ববঙ্গে যেতে নিষেধ করলেন। পরে অনুমতি দিলেন পুত্রের 
নিবন্ধে| 

তারপর চৈতন্য যখন পুববঙ্গে গমন করলেন, এবং 'বিদ্যারসে 
বঙ্গদেশে করিলেন হিতি' তখন স্বাভাবিক ভাবেহ একমাত্র অবলম্বন 
প্রাণের নিমাঞ্রি'র জন্য মা শচীদেবীর মনে চিন্ঠার উন্মেষ ঘটলো। 
মাসাধিক কাল অতিক্রান্ত, নিমাঞ্রির অদশনে শচীদেবী অধীর হয়ে 
পড়লেন। আর কিশোরী বধূ লক্ষ্বীপ্রিয়াকে তখন প্রবোধ দেবার কেউ 
রইলো না। তখন প্রমত্তা পদ্মার বুকে চৈতন্যের টলটলায়মান 
নৌকাখানা শুধুমাত্র মা শচীদেবীর চোখে নয়, স্থায়ী-বিরহিনী লক্ষ্মীর 
চোখেও ভাসতে লাগলো| তার ওপর চৈতন্যের ছিল বায়ুর আধিক্য। 
যখন তখন অসুস্থ হয়ে পড়তেন। 


বস্তুত এরকম এক “কি হয় কি হয়' মুহূর্তে কিশোরী বধূ লক্ষমীপ্রিয়ার 
হাদয়জনিত উদ্বেগ চৈতন্যের বাড়ি ফেরার সমগ্র যুক্তিযুক্ততাকে 
যুগপৎ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নস্যাৎ করে দিলো। লক্ষ্ীপ্রিয়ার এরকম এক 
দ্বিধাগীড়িত মানসিকতা কোন দৈবাৎ বা আকম্মিক ঘটনার ফল নয়। 
দীর্ঘকালীন পুষ্জিভৃত অনুগ্াগ ও অভিমানের ফলহ্বরাপ এটা হয়েছিল। 
কিন্তু এটা খুব অসাধারণ ঘটনা বলে ধরে নেবার কারণ নেই। কোন 
অসহায়া কিশোরী পর্লীবধূর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা সংঘটিত হতে পারে। 
মাটির কাছাকাছি থ'ঁকার এ এক অন্যতম, অনন্যতম চারিত্রিক 
উন্মেষ 
বেদনা ক্রমে সহিষ্ুতার সীমানা অতিক্রম করে, ভয় বিহ্লতা নিঃস্ততা 
মধ্য দিয়ে গাঢ় ভরাট এক হতাশার মধ্যে এসে পৌছালো। ৮ 
যেখানে পৌছে যায় মানুষ তার শেষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আশাটুকুও বিসঙ্জন ৫৫১১ 








দিয়ে। এবং এরই অবিসংবাদিত ফলহ্বরাপ__ 
“গোরা গেল পুর্্বদেশে নিজগণ পহি ক্রেশ 
বিলপয়ে কত পরকার 
কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া 
দিবসে মানয়ে অন্ধকার।।' 
[ 'পাদকলতর”/১৫৯৭ সংখ্যা পদ ] 
'পাদকল্পতর' গ্রন্থের লেখক গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যের 
গমনের সময় শুধুমাত্র চৈতন্যপত্বী লক্ষমীপ্রিয়ার বিরহ বর্ণনা করেন নি। 
প্রাণপ্রিয় পুত্রের বিরহে মা শচীদেবীর বিরহব্যথাও তিনি সুন্ঠভাবে 
বর্ণনা করেছেন। 


“শচীর করুণা শুনি কান্দয়ে অখিল প্রাণী 
মালিনী প্রবোধ করে তায়।* 
[ ওঁ ১৫৯৭ পদ ] 


বস্তুত গোবিন্দ ঘোষ পদকর্তা হিসেবে চৈতন্যের সমসাময়িক 
শুধু নন, তিনি চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ গমনের প্রত্যক্ষদশীও বটেন। 
সুতরাং তাঁর রচনার যথেষ্ট এঁতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। চৈতন্যের 
পূর্ববঙ্গে হিতিকালীন চৈতন্যমাতা শচীদেবী ও পত্বী লক্ষ্মীর মানসিক 
পরিস্থিতি কিরকম নিদারুণ অবস্থায় এসে পৌছেছিল এই দু'টি নাতিদীঘ' 
পদ থেকে তা স্পন্টত অনুমেয়। 
চৈতন্য পুর্ববঙ্গে গমনের আগে, কিন্ু গমনের সম সম মুহুর্তে 
একবার প্রিয়তমা লক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিতে এসেছিলেন। লক্ষীপ্রিয়ার 
দু'চোখে জল। কে চায় প্রিয়তর মানুষকে বিদেশ বিভুইতে পাঠাতে। 
এদিকে যাত্রা সমাসন্ন। বিশ্বন্তর প্রিয় বধূর চিবুক দুহাতে স্পর্শ করে 
বললেন, “আইর সেবন করিবারে নিরন্তর।' আর মা শচীদেবীকে 
বললেন, “কতোদিন প্রবাস করিব মাতা 1 আমি 1' কিছু পারতপক্ষে 
চৈতন্য তাঁর কথা রাখলেন না। পূর্ববঙ্গে পৌছে-_ 
“মহাবিদ্যা গোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে। 
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে। 
তারপরঃ 
“সহন্র সহম্ত্র শিষ্য হইল তথায়। 
হেন নাহি জানে, কে পঢ়য়ে কোন্‌ ঠাঁই।। 
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে থাহয়া। 
, নিমাফ্রি-পত্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া।। 
হেন কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান। 
দুই-মাসে সতেই হইলা বিদ্যাবান।। 
তারও পর £ 
'এইমতে বিদ্যারসে বৈকুষ্ঠের পতি। 
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্বিতি।।” 


* মালিনী চৈতন্যের অন্যতম পাদ শ্রীবাস আচাযের পদ্গী। 


অর্থাৎ শত শত ছাত্র সেই সঙ্গে পদ্মাবতীকে পেষে মা ও স্ত্রীর কথা 
বেমালুম ভুলে গেলেন চৈতন্য। বিম্মরণ হলেন সেই পরোক্ষ 
আশঙ্বীসবাণীর কথাটি, 'কতদিন প্রবাস করিব মাতা ! আমি !' 
বন্তুত এই কথা না রাখার কথার ফল স্বরূপ চৈতন্য বিরহিশী লক্ষ্মীর 
যতো পতি অনুরাগ ক্রমান্বয়ে অভিমান হয়ে উঠলো। 
'এথা নবন্ীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে। 
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে।। 
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন। 
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক তোজন।। 
নামেতে সে অন্ন-মাত্র পরিগ্রহ করে। 
ঈশ্বরবিচ্ছেদে বড় দুঃখিত অন্থরে।| 
একেস্বর সর্থরাতি করেন কল্দন। 
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ।।' 
[ “চৈতন্তাগবত' ১/১০৯৮-১০৭] 
অনাহার, অনিদ্রা, যার ফলে "টিতে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন 
ক্ষণ। এমতো এক অবস্থায় কিশোরী বধূ লক্ষ্মীর যুগপৎ মানসিক ও 
শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়তে লাগলো। বস্তুত শারীরিক 
দুর্বলতার বীজ নিহিত থাকে মানসিক হ্িরতা _অহ্থিরতার ওপর। মন 
ও দেহের সম্পক্ঁ এখানে। মানসিক ও শারীরিক বেকল্য থেকেই 
হতাশার উৎপত্তি। আর এ হতাশা অনেক সময় ( ক্ষেত্র বিশেষে ) মৃত্যুর 
মতো শাশ্বত কিন্তু ভয়ংকর কিছু বয়ে আনে আমাদের চিরায়ত বেঁচে 
থাকার অনুভূতিতে ।” 
“অহন্যাহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমশ্দিরম্‌। 
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছ্তি কিমাশ্চয'মতঃপরম।।' 
বকরাপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিন্ঠীরের বন্তব্য ( মহাভারত )। 
ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 
প্রভুপাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হাদয। 
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়।। 
অন্যত্র, অন্যতম রচয়িতা কৃষ্ণদাস লিখছেন, 
প্রভুর বিরহ-সপ' লক্ষমীরে দংশিল। 
বিরহ-সপ-বিষে তাঁর পরলোক হেল।। 
মুরারি গুন্ত ( ১/১১/২১-২৩ ১, ঈশান নাগর ( অগ্বেত প্রকাশ ) প্রভৃতি 
পদকতাদের প্রত্যয় ছিল লক্ষীপ্রিয়া চৈতন্য-বিরহ-সপাঘাতে 
প্রাণত্যাগ করেন। এরকম ধারণা আপাত অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক 
মনে হতে পারে, এবং সেটহি সতত স্বাভাবিক। কিন্তু একটু তলিয়ে 
বিচার করলে দেখা যাবে, এই "বিরহ সপ' বাস্তবের বাস্তবিক সপ 
অপেক্ষা কোন অংশে নিবিষ ছিল না। 





*কোন মানুষ হতযক্ফৃর্ত ভাবে না, তারও একদিন মৃত্যু হবে। 
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[ ছয়] 
চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহ 


ন গৃহং গৃহমিত্যহুগৃহিণী গৃহমুচ্যতে। 

তযা হি সহিতঃ সব্বান পুরুষার্থান 

সমশুতে|। 

'গৃহিনী বিনা গৃহধর্্ম না হয় শোভন। 

এত চিন্ডা বিবাহ করিতে হৈল মন।। 
[চৈ. চরিতামৃত/আদি/পঞ্ম পরিচ্ছেদ ] 
মহাকবি বলিয়াছেন, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই।' কিন্তু 
কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে চাওয়ার মধ্যে তরুণ বিশ্বস্তরের কিছু ভুল ছিল 
বলে মনে হয় না। শুধু নারী হিসেবে নয়, শুধু মাত্র প্রেমিকা বা 
বিপরীত মেরুর কোন অজ্ঞাত, অনাহ্বাদিত, মায়াময় মনমোহিনী বস্তু 
হিসেবেও না, তারও চেয়ে বড়ো, মহৎ, উদার প্রেরণার মধ্যে 
লক্ষ্মীকে আবিষ্কার করেছিলেন বিহুত্তররাপী চৈতন্য। আর তরুণ 
বিশ্বস্তরের মনে এ' প্রেরণা জুগিয়েছিলেন আচাযকন্যা লক্ষ্মী হয়ং। যখন 
ধুরন্তমতি নিমাঞ্চির অত্যাচারে প্রতিবেশী কুমারী কন্যারা ক্ষিপ্ত, 
তিতিবিরক্ত। (আশ্চয), ঠিক তখন, সমস্ত ক্ষুব্খতা, অসহিষ্ণুতা ভুলে 
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দুষ্টু নিমাঞ্জির গলায় অভাবনীয় ভাবে মন্রিকার মালা পরিয়ে। তো এমন 
এক সময় নারীর অন্$রালস্থিত সহজাত মহিমা যেমন প্রকাশ পায়, 
তেমনই সে প্রকাশিত করে কোন পুরুষের অন্তর নিহিত মানুষী 
প্রবৃত্তকে। অর্থাৎ আকাশ দেখলে যেমন মেঘের কথা মনে পড়ে, 
আকাশ মনে করিয়ে দেয় রমন কথা, তার দিগন্থবিস্তারী নীলিমার 
মধ্যে দিয়ে, সীমাহীন বিশালতার মধ্য দিয়ে, তদুপ ভাবে, কুমারী লক্ষ্মী 
চৈতন্যের হৃদয়ে লক্ষ্মী জাত বীজ বপন করলেন লক্ষ্মীজনিত পরিবেশ 
সৃষ্টি করে। 

নারীর ভালোবাসা এবং নারী পুরুষের মুগ্ম ভালোবাসা বোধ হয় 
এরকম। 

কিন্তু 'মহাকবির সেই বহু বিখ্যাত কবিতার দ্বিতীয় লাইনটি প্রায় 
নিষ্ঠুর, সবধ্বাসী ভাবে মিলে গেছলো চৈতন্যের জীবনে ।__'যাহা পাই 
তাহা চাই না।' লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যু এমনই এক না চাওয়া-পাওয়ার গহন- 
গভীর বেদনা। স্বনির্বাচিত বধূ লক্ষ্মীকে নিয়ে সংসারী হতে চেয়ে ছিলেন 
চৈতন্য, সুখী হতে চেয়েছিলেন। সে সংসার তাসের ঘরের মতো 
তেঙে পড়েছিল মাঝপথে। সুখ নামক ফুল সর্বনাশা বাড়ে 
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেলো। আর এ সবই প্রিয়তমা বধূ লক্ষ্মীর 


দুঃসহ স্মৃতির এক অখস্ডিত অংশ হয়ে উঠেছিল কবির কবিতায় 
মানুষের জীবনে এ এক অমোঘ নিয়তি। 
চৈতন্যের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ধনী গৃহস্থ সনাতন 


হয়েছিল। পাত্রীর নাম বিষুগপ্রিয়া। লক্ষীপ্রিয়া আর বিষুুপরিয়া। যেন 
নবাগতা বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম মনে আসতেই প্রয়াতা লক্ষটীপ্রিয়ার নামটি 
মনে এসে যায়। এমন এক একাত্ম, একই সুতোয় গ্রন্থিত ফুলের মতো 
নাম। একটিতে টান দিতেই অন্যটি এগিয়ে আসে অনায়াসে। ঠিক ফুল 
আর প্রজাপতির মতো। অনেক সময় প্রজাপতিকে ফুল বলে ভ্রম হয়। 
আবার ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। 
সুতরাং প্রজাপতির কথা মনে আসতেই ফুলের কথা মনে পড়ে যায়। 
অথচ ফুল মানে প্রজাপতি ৰা প্রজাপতি মানে ফুল না। দুটিই পৃথক, 


স্মংসম্পূর্ণ সন্ত্া। বস্তুত বিষক্রিয়া বি্প্রিয়া না হতে পারার এটাই ছিল 
বড়ো অন্চরায়। 

লক্ষবীপ্রিয়া ছিলেন চৈতন্যের হ্বনির্বাচিত ৮৮ বিষুপ্রিয়া 
চৈতন্যের সংসারে এসেছিলেন চৈতন্যজননী বীর হ্বনিবাচিত 
বধূমাতা রাপে। আবার এ কথাও অনহীকায, বিষ্ুপ্রিয়া যতোখানি বধু 
রূপে এসেছিলেন, তারও চেয়ে বেশি এসেছিলেন, সদ্য প্রয়াতা বধূ 
লক্ষমীপ্রিয়ার পরিপুরক রাপে। লক্ষ্ীপ্রিয়া চৈতন্যের পঞ্মী ছিলেন, সেক্ষেত্রে 


আগমণ নিগ্গমনের কারণ থাকতো না। কিন্কু লক্ষমীপ্রিয়া কারু শূন্যস্থানে 
পৃণাধিকার নিয়ে আসেন নি। যা শূন্য ছিল সে চৈতন্যের হাদয়। কিছু 
বধূর জন্য নয়, তা কোন নারীর জন্য নয়, তারও চেয়ে বড়ো, তারও 
চেয়ে গতীর-নিবিড়, বিম্ময়োদ্দীপ্_-সে একমাত্র লক্ষ্মী, মশ্রিকার 
মালাদাত্রী লক্ষমপ্রিয়া। 

অটিচন্লিশ বছর আগে পরে লেখা পৃথক দুই 'চৈতন্যাবদান'-এর 
লেখক ডঃ সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে দিখছেন, "উদাসীন পুত্রের মনকে 





সংসারের দিকে টেনে আনবার জন্য শচীদেবী নিজে সম্বন্ধ করে পুত্রের 
বিবাহ দিলেন। বড়োলোক সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ুপ্রিয়া সুন্দরী। 
তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হলো। প্রথমে বিশহ্বতওরের মত ছিল না। পরে মাতার 
নির্বন্ধে রাজী হন। ধুমধাম করে বিয়ে হলো। বরপক্ষের হয়ে প্রচুর 
৯ পা সি ০৮-৪৯৮ 
কন্যাপক্ষও খুব ধুমধাম করলেন ও প্রচুর দান দিলেন। 
বিবাহ করে চৈতন্য ঘরে নিয়ে এলেন কিন্কু লক্ষীপ্রিয়ার মতো তাকে 
অন্থরে গ্রহণ করতে পারলেন না।' ( চৈতন্যাবদান/পৃ-৩৫ ) 

বস্তুত চৈতন্যচরিত গ্রন্থ সমূহ পাঠ করলে এরকম একটা ধারণা 
সততই স্পন্ঠ হয়ে ওঠে, তা হলো, লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর চৈতন্যের 
মানসিক অবস্থা খুবহ জটিল, অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে সমাজ 
সংসারের প্রতি একটা আনুগত্যহীনতা, নিম্পহতা। সব যিলিয়ে যুবা 


সংসারী মানুষের যাবৎ সাংসারিক বন্ধনের ক্রমান্বয়ে পলকা, 
07402 


চৈতনামঙ্গল গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর কথা লিখেছেন। আর তা যদি 


রচয়িতা ধিনি পরী লক্ষমীপ্রিয়াদেবীর সংবাদ শুনে স্বামী চৈতন্যের 
'প্রেমানন্দে কীত্তনে' নাচার খবরটি ভাবী প্রজশ্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে 


আছে, চৈতন্য নীলাচল থেকে মথুরা যাবার পথে কোন কারণ বশত 
আসেন, তখন তিনি বর্ধমানের অন্তগত আমহিপুরা গ্রামে 
জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ( সৃত্র-টৈতন্যযঙ্গল ) 


৪৯৯ ১০০৯০৪০ 





জয়ানন্দ লিখেছেন, 
'লঙ্ষ্মীর বিয়োগ-কথা লোক-মুখে শুনি। 
প্রেমানন্দে কীত্তনে নাচেন ছ্িজমাণি।।' 
[ 'চৈতন্যমঙ্গল/নদীয়াথওড/পূ ৫০ ] 
'প্থীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। 
ক্ষণেক রহিল! কিছু হেট মাথা করি।। 
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া হ্বীকার। 
তুষফী হই রহিলেন সব্্থবেদ সার।। 
[ চৈতন্য তাগবত ১।১০।১৭৩ ৭৪ ] 
এ প্রসঙ্গে আরেক অন্যতম চৈতন্য জীবনচরিত রচয়িতা কবিরাজ 
গোহ্ামী ( কষ্খদাস কবিরাজ ) বলেছেন, 
'প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। 
বিরহ সপ:বিষে তার পরলোক হৈল।। 
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তযামী। 
দেশেরে আহিল্যা প্রভু শচী-দুঃখ জানি।। 
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন। 
তত্ত্ব কহি কৈলা শচীর দুঃখ-বিমোচন।। 
[ চৈঃ চরিমামৃত-১।১৬।১৯-২১ ] 
চৈতন্য পূর্ববঙ্গ থেকে প্রত্যাবত্ন করে, ঘরে ফিরে সেই অতীব 
মর্মান্তিক সংবাদটি শুনলেন। লক্ষ্মীর অকালমৃত্যু। মা শচীদেবী পুত্রবধূর 
বিরহে কাম্বাকাটি করতে লাগলেন। এমত অবস্থায় নিজের বুকের ব্যথা 
চেপে দুঃখিনী মাকে সান্না দিতে দেখা গেল চৈতন্যকে। এবং সেটাই 
হ্বাতভাবিক ছিল। বড়ো ছেলে গৃহত্যাগী, স্বামীর মৃত্যু, তারওপর 
আদরিনী বধূমাতার এই আকশ্মিক চলে যাওয়া-_এতোগুলো শোক 
যার বুকের ওপর দিয়ে অতিবাহিত তাঁকে সাস্তরনা না দিয়ে উপায় নিক। 
কিন্তু কি বলে সান্তনা দেওয়া যায়। পত্থী বিরহে চৈতন্য নিজেই তখন 
বাক্যহারা। না, দু্ণখনী মাকে প্রবৌধ দেবার মতো কোন শব্দ নিজের 
দিক থেকে খুঁজে পেলেন না তিনি। অগত্যা শাস্ত্রের তত্ব কথা বলতে 
লাগলেন। বললেন, 
'মা দুঃখ করছো কেন। যার যা ভবিতব্য তা কেমন করে খণ্ডাবে। 
মাগো, এই কালের নিয়ম, পৃথিবীতে কেউ কারু নয়। বেদ-এ আছে 
সবই অনিত্য। এই যে তুমি আমি, এই সমাজ সংসার সব কিছুই ২১৯1 
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সুতরাং অযথা দুঃখ করে কি হবে। মা, স্বামীর আগে তোমার বৌমার 
গঙ্গাপ্রান্তি ঘটেছে, তার চেয়ে বড়ো ভাগ্যবতী আর কে আছে। 
( চৈ. ভাগবত/১/১০।১৭৬-৮০ )| 


নিম্প্হতা বেড়ে যেতে লাগললো। তেমন ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগলো 


৪৩ 


ভক্তিবাদ, দেবদেবী ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য। বিশেষত গোপীজণ- 
বন্্রভ শ্রীকষ্ণ ও তস্য লীলাসঙ্গিনী শ্রীরাধার প্রতি। দেখা যাচ্ছে, আরও 
পরবর্তীকালে চৈতন্য নিজেই নিজেকে কখনো শ্রীরাধা, কখনো বা 
শ্রীকৃষ্ণ মনে করতেন। এবং তা স্বকল্লিত হলেও একথা তিনি পাষদ ও 
শিষ্যদের কাছে সবিস্তারে প্রচার করেছিলেন। 
এ প্রসঙ্গে কঞ্জচদাস কবিরাজ লিখেছেন, 
'গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। 
প্রজেম্প্রন্পনে মানে আপনার কাণ্চ।।' 
| চৈঃ চরিতামৃত-১1১৭1২৭০ ] 
অন্যত্র রাধা ভাব প্রসঙ্গে লিখেছেন, 
'রাধিকার ভাবে প্রতুর সদা অতিমান। 
সেই ভাবে আপনাকে হয 'রাধা' জ্ঞগান।।' 
| এ ৩/১৮১৩ ] 
কিন্2ু আমাদের তাৎক্ষণিক আলোচা ছিল চৈতন্; বিষুুপ্রিয়ার 
প্রাকবিবাহ বিষয়ক। অর্থাৎ লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু ও চৈতন্যের দ্বিতীয় 
বিবাহের মধ্যবতী' পব। তো এ পযণ্ড আলোচনা ভিত্তিক লক্ষমীপ্রিয়ার 
মৃত্যুর কিছু কারণ আমরা জানতে পারলাম। এসব কারণসমূহ 
আংশিক হতে পারে, খণ্ডিত হতে পারে। কিন্ু চৈতন্য বিষয়ক গ্রন্থে 
লক্ষ্মীদেবীর মোটামুটি এভাবেই বণিত হযেছে। 
বন্তুত অপঘাজনিত য চৈতন্যকে যে মানসিক 
আঘাত সংঘাতের সম্মুখীন করেছিল সে সংঘাত আব্ত' 
থেকে কোনদিনই তিনি নিশ্কৃতি পান নি। গৃহত্যাগ, সন্ধ্যাস, সংসার, 
নিম্পৃহতা এ সকল পারিপার্থিক অন্তবিরোধের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি এক 
ধরনের দুঃখবাদী জীবনবোধ, ঠিক এইখানে, মানুষ হিসেবে চৈতন্য 
মাণুষের মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন তাঁর মিস্টিক বা অতীন্ডিয় 
তুরীয় মানবিকতাকে। তবে একথাও ঠিক, চৈতন্যকে প্রকৃত খুঁজতে 
হলে, চিনতে হলে, জানতে হলে, বুঝে উঠতে হলে, তাঁর কোন এক 
সময়ের চিন্তা কাজ বা দৃষ্টিকে, কোন একটা পর্বের দৃষ্টিতঙ্গিকে 
অবলম্বন করে, তাঁকে খণ্ডে খণ্ডে, টুকরো টুকরো করে না দেখে, না 


কর্মের লক্ষ্যকে আমাদের খুঁজতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে 
অতিকথিত (25888018150) চৈতন্যকে। 

যদিচও 'ভাগ্যবানের বউ মরে' জাতীয় আবাঁচীন প্রবচন 
ৰাঙলাদেশে চল আছে। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগ, বিশেষত স্্ীর অকাল বিয়োগ 
যে কোন স্বামীর ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরান, 
উপনিষদ আমাদের সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই হ্ক্স বিস্তর স্বামী বিরহিনী, স্ত্রী 
বিরহীর কথা লেখা আছে। সত্য, ত্রেতা, স্বাপর এমন কি আমাদের এ 


৮ ঘোরকলি যুগেও এ কথা প্রযোজ্য সুতরাং চৈতন্যের ক্ষেত্রে এর 





ব্যতিক্রম হবে কেন ! 

অতঃপর হৃভাবত এক দুঃস্মৃতির বুকচাপা দীঘস্বাস নিয়ে সংসারে 
রয়ে গেলেন চৈতন্য।' আশের মতোই সংসারে রয়েছেন, এক 
সাংসারিক ব্যক্তির যা কিছু কতব্য, যা কিছু করনীয় তাই করেছেন 


( যেমন টোলে শিক্ষকতা শুক কবেছেন ) কিন্তু ততোদিন সব কিছুণ 
মধ্যে বিশেষত সাংসারিক কমে'র মধ্যে একটা প্রাণহীনতা প্ুতাব 
বোধ কবতে লাগলেন তিনি। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপাবটা তখন দাতালো 
একটা তেতো, বিশ্বাদ ওষুধের মতো। ওষুধ না খেলেই নয, কিক এমন 
ওষুধ না খেলে ভালো হতো, এমন এক হাবভাব। 

পৃথিবীর যাক কোন একটা কিছুর ওপর মানুষের বিতষ্কা জন্মালে 
সেই জিনিষের ওপর পূব নিদিষ্ট অন্থরাত্মাব টান ক্রমশ ক্ষণ হয়ে 
আসে, এবং ক্রমান্বযে তা লঘপ্রাপ্ত ঘটে। লক্ষমীপ্রিযার মৃত্যুর 'পব 

ংসারের দিকে তাকিযে চৈতন্যেব ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। 

তো মানুষেব এই নিরানন্দময় ক্ষযিষু॥ সমযটিকে আমরা বাতাস বা 
বায়ুর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যেমন বাতাসেব কোন গন্ধ নেহ, বণ 
নেই, আকার বা অনুভূতি নেই, শুধু আমাদেব হ্বতঃপ্রবৃন্ত অনুঙব বলে 
দেয় বাতাস আসছে, বাতাস বহছে। লক্ষ্মীপ্রযাব মৃত্যু সেহ বাতাস 
আসার সংকেত। কিন্চু প্রকৃতিগত বাতাস আর মনোগত খাআাস এক 
জিনিষ না। যেমন প্রকৃতিগত বাতাস বহলে আকবব বাদশা থেকে 
হরিপদ কেরানী সবাই অনুভব কববে। কিছু কাব মনে কখন দুঃসহ 
দুঃখের বাতাস বইছে, ব্যথার নীলাম্ববি মেখ জমছে অনুঙব কবা 
সহজ না। হাসছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুবে বেডাচ্ছে মানুষ, অথচ তাৰ 
বুকের ভেতর কি নিদাকণ ঝড বয়ে যাচ্ছে আমবা কেউ তা অনুমান 
করতে পাবছি না, উপলব্ধি কবতে পাবছি না। তবে এ কথাও ঠিক, 
তোমার বুকের ব্যথা যদি চালাক চোর হয়, আর বাকী আমাদের 
উপলক্কি যদি হয় সবাই পুলিশ, তবে, আমাদের সবাইকে তুমি ফাঁকি 
দিলেও একজনকে তুমি ফাঁকি দিতে পাবে না। সে তোমাৰ মা। 
জননী, জন্মদাত্রী। এ বড়ো কঠিন ঠাঁহ। পর্থবীতে মা হলো মেটাল 
ডিটেকটর', তোমার বুকে কোথায লুকানো ব্যথাব লৌহ পাথব আছে, 
এক পলক দৃষ্টি ছুইযে ঠিক বলে দেবে। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে --খাজষি জনক এবদিন প্রর্থাষি 
যাজবন্থ্যকে শুধালেন মানুষের জ্যোতি কি ? অর্থাৎ তাদের বেঁচে 
থাকা, কাজকর্ম করা কিসের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় ? যাঞ্জবন্ধ্য বললেন, 
সুঘ। 

জনক-__সৃঘ' অস্ত গেলে ? 

যাজবস্ধ্য_ চন্দ্রমা। 

জনক_ সৃয চন্দ্র উভযেই অন্তমিত হলে " 

যাজবন্ধ্য-_অগ্রি। 

জনক_ _সুযন্দ্র অও্মিত, অগ্নি নিবাঁপিত তখন কোন জেযাতি 
পুকষের সহায়ক হয় ? 

যাজবন্্য_ ধ্বনি। 

এইজন্য আমরা যখন নিজেব হাতের প্তা পযন্কি ভালো প্নকম 
দেখতে পাইনা তখন যেখানে শব্দ হয মানুষ সেখানে পৌছাতে 
পারে। 

শেষে যাজ্বন্থ্য বলেছেন, শব্দ যদি নিকদ্ধ হয তখন আত্মাহই তখন 
জ্যোতি, আত্মজ্যোতির সাহায্যে তখন সে হয কায/ সমাধান কবে। 

মানুষের মা এমনই. এক আত্মার অন বাত্মা। চৈতন্য জননী সেই 








মাত-ভন্তদৃষ্টিতে প্রাণপ্রিয় পুত্রের আনুপুবিক ব্যথা বেদনা উপলঙ্ধি 
করেছিলেন। অতঃপর আর পাঁচটা মা যা করতেন, যা করা সঙ্গত 
ছিল, শংকিত শচীদেবী খাঁ খাঁ শূন্য সংসারে পুত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 
তাই করলেন। 

এ প্রসঙ্গে ডঃ সেন লিখেছেন, 'বিশ্বন্তর লক্ষ্মীকে পছন্দ করে বিয়ে 
করেছিলেন, তাঁকে ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার এই আকশ্মিক 
পরিণতি তার মনকে সংসার সম্বন্ধে উদাস করে দিলে। তাঁর জীবন 
বৈরাগ্যের এই প্রথম ধাস্কা। বিশ্প্তর পূর্ববং টোলে পড়ানো আরম 
করলেন। তবে অতঃপর পাগ্ডত্য প্রকাশ খর্ব হয়ে গেল আর ভক্তির 
ব্যাখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগলো।' ( চৈতন্যাবদান/পৃ-৩৫ )। 

অতঃপর__উদাসীন পুবের মনকে সংস্বরের দিকে টেনে আনবার 
জন্য শচীদেবী নিজে সম্বন্ধ করে পুর্রের বিবাহ দিলেন। বড়োলোক 
2৪ 
(4-৩৫)। 

এরকম পরিহ্থিতির বিয়ে-শাদী প্রধানত তাড়াহুড়োর মধ্যে হয়ে 
থাকে। যদিও 'হাজার কথায় বিয়ে' নামক একটা প্রবাদ আছে, তবু, 
শচীদেবী প্রায় এক কথায় সনাতন পণ্ডিতের* মেয়ের সাথে চৈতন্যের 
বিবাহ পাকা করে ফেললেন। 

শচীদেবী বিষ্পুপ্রিয়াকে প্রথম দেখলেন পুন্যতোয়া গঙ্গার ঘাটে। 
বিষুপ্রিয়া শ্রান কবতে এসেছিলেন। ভিজে চুল, সদ্যহ্রাতা অসামান্যা 
সুন্দরী কিশোরী বিষ্ুপ্রিয়াকে দেখে মন ভরে গেল শচীদেবীর। এবং 
তৎক্ষনাৎ তিনি সিঙ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, 'গঙ্গামানে আই মনে করেন 
কামনা /"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।।" ( চৈঃ ভাগবত/ 
১১০।২২৯ )| 

অতঃপর শচীদেবী স্কতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘটক কাশীপপ্তিতকে ডেকে 
পাঠালেন নিজের বাড়িতে। লক্ষ্মীপ্রিয়া চৈতন্যের বিবাহের মধ্যস্থতা 
করেছিলেন বনমালী ঘটক। এবার এলেন ঘটক কাশীপণ্ডিত। শচীদেবী 
কাশীনাথ ঘটককে বললেন, "বাপ ! শুন এক বাণী|/রাজপণ্ডিতেরে 
কহ, ইচ্ছা থাকে তান। / আমার পুত্রেরে তবে করু কন্যা দান।" রাজ- 
পণ্ডিতকে গিয়ে বলো, তার যদি ইচ্ছা থাকে, আমার পুত্রের সাথে তার 
কন্যার বিবাহ দিতে পারে, এ প্রস্তাব আমি দিচ্ছি 

এর পর দেখা গেল, ঘটক কাশীনাথ 'দুগা দুর্গা' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে 
বলতে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। রাজ- 
পণ্ডিত ঘটক কাশীনাথকে সসম্ত্রমে আসন পেতে দিলেন বসবার জন্য। 
তারপর শুধালেন, "কি কাযেঠো আহলা ?” তখন ঘটক কাশীনাথ 
বললেন, 

'আছয়ে এক কথা। 


“বিষুপ্রিয়ার পিতা সনাতন পণ্ডিতের পদবী মিশ্র। কিছু 'পদবী 'রাজপণ্তিত' 
সব্বত্র বিখ্যাত।' ( চৈঃ ভাঃ ১/১০।২২২ )। অর্থাৎ রাজপণ্ডিত ছিল তাঁর কোন 
রাজদত্ত জাতীয় পদবী। যদিও তিনি কোন রাজার গুরু বা সভাপণ্তিত গোছের 
কিছু ছিলেন না। কবি কণপৃর তাঁর 'গৌরগনোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে বলেছেন, 
সনাতন মিশ্র দ্বাপর লীলায় ছিলেন সত্যভামার পিতা রাজা সন্রাজিৎ। 


[নে লয় যাঁদ তবে কৰহ সম্বণা 
বিশ্বুব পাঁশুতেব তোষার দুহতা। 
দান কর _-এ সম্ব্ধ ডচিত সন্বগা।। 

"খা যাচ্ছে, এ হেন প্রস্তাবে রাজপণ্ডত সনাতন সঙ্গে সঙ্গে 
[মাইযেব সাথে বিষ্পুপ্রিযার বিবাহের ব্যাপাবে বাজী হতে পাবপন 
" বোধহয় নিমাইযেবা তাঁদেখ চেয়ে অপেক্ষাকতে গবীব ছিলেন 
[সই এ প্রস্তাব মাত্র তিনি বাজী হতে পাবেন নি। কিন্ু নিখাই বাপবান, 
প্র ওপর সুপত্বিত। অবশেষে রাজপণ্ডত নিজের স্ত্রী ও আদবগেব 
'ঙ্গ এক বৈঠকে বসলেন। তিনি জনেক যুক্তি দিযে কাপ্প কি মতামত 
"শাতি চাহলেন। তখন সকলেহ এক বাকে) বললেন, 'সব্বথা এ ক্ষন 
*₹এ] করহ সত্ববে। তখন সনাতন মিশ্র ঘটক কাশীনাৎ পশ্ডিতকে ডেকে 
লন, আমি এ প্রস্তাবে সানন্দে বাজ্বী। তুমি শিমাইমের বাতি তে 
৮ ওব মাদক আমার অতঙমত জানিয়ে দাও। জামি পুন দ৮াহএ 
ধব পব্বথা। হ্যা, আমি দূড তাবেশ বলছি, আমাব বসার বোন 
শ্যথা হবে না। এ কথা নিশ্চিত জেনে হৃমি তান্দব কাছে আসমা 
॥বেব কথা বলো। 

ঘটক হাসি মুখে ফিবে এলো। কাযর্সাঙ্ধ হযেছে দেখে শচীদেবীও 
শী। অতঃপব বিষের তোঙজেড। 

নিমাই সব শুনলেন। দেখলেন। কিন্ু কোন প্রতিবাদ কবতেশ না| 
পু মাকে তাৰ আপত্তিব কথা জানিয়ে দিলেন। মা আম আবাবো 
* পরিগ্রহ করতে রাজী শত। এ আমার সহাব না মা। মা শচীদেশী 
, লেন না উদাসী বাউগ্ডলে ছেলব কোন যুক্তি। সুন্দবী পুর্বধূ এন 
।বনবতী নাবীৰ মোহ শিকল প্দয়ে তিশি সংসারে জ্পৃ্ছে ঠেধে 
, খাত চান প্রাণেব নিমাঞ্জিকে। তাই হলো। মাযব নিবঙ্ধে ধবা 
“লন চৈতন্য, বাজী হলেন। 

অতঃপর বিবাহের উদযোগ। 

প্রভুর বিবাহ শুনি সন্দ্ শিষ্যগণ। 
সতেহই হহলা অতি প্রাশন্দ মন। 

বস্তুত নিমাই পণ্ডিত বিবাগী সন্ত্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ কর্ন এটা তীঁব 
“5 অপনজন বন্ধ বান্ধব, শিষ্য, আগবার্গরাও চায় নি। হতাবতহ 
ম্ন্যের বিবাহেব কথা শুনে তাবা খুশী হলেন। তিমশহ খুশী হললন 
-তন্যেব অন্যতম পাষদদ্বয় যুকুন্দ সঞ্জয় ও বুদ্ধিমন্ত খান। পুদ্ধীমন্চ 
"" ছিলেন তৎকালীন নবহ্বীপ অঞ্চলেব অতি ধনাঢা ব্যক্তি! খান ডপাপ্রি 
[**৪ ইনি বেনে বা মুসলিম নন। খাঁটি ব্রা্ধণ। অন্যতম টৈতন্য ৩৬ 
[ন্দ সগ্তষও বেশ বডোল'ক ছিলেন। € আমরা ইতোপুবে অবগত 
"ই যে, এই বুদ্ধিমন্ত খান ও যুকুন্দ সঞ্জযকে চেতন্যমাতা শচীদেবী 
ঃশ বাড়িতে ডেকে আনতেন। কখন ডেকে আনতেন, না ফখন 
চ১ন্যের বাযুরোগের আধিক্য বেডে যেত-_ চি্কার কবতেন, 

দিতেন, ঘরের জিনিম্ষপত্র ভাঙমুর করতেন, একে ও?ক 

*ন কি মাকে, স্ত্রীকে তেশ্ড মারতে যেতেন। তখন বুদ্ধিমন্ত ও 
সঞ্ত্রয়রা দলবল সহ এসে মাথায় নারায়ণ তৈল মহাবিষু। তেল 

*উ র্লাযুনাশক তেল মালিশ করে চিতপ্যক আপাতত ঠাণ্ডা 
তন )1 তো বিপত্বীক চৈতন্যের পুনর্িবাহ শান 2িিতান্যব 





ণ৮ 


শিবাহের সমন ব্যয়ভার নিজে বহন করবার মনম্থ করলেন বুদ্ধি মনু 
খান। বললেন, 'মোর ভার এ বিবাহে লাগে ব্যয় ওদিকে মুকুন্দ 
সপ্তায়ও শচতন্যের খরচাপাততি করতে চান। পাশাপাশি দু'জন ধনাবান 
থাকলে যা হয। কিন বুদ্ধিমন্ত দ্বিতীয় কারুকে দলে টানতে রাজী নন' 
অগত্যা ঠিক হলো বুদ্ধিমন্ত খান-ই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করবেন। এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিমন্ত ঘোষনা করে দিলেন যে, নিমাঞ্ির এ 
বিয়ে 'বামনিঞ্া মত' হবে না। বাযনিঞা কথার অর্থ হলো দরিদ্র 
ব্রান্ধণ। পরে দেখা যাচ্ছে, তিনি ( বুদ্ধিমন্ত ) যথার্থ কথা রেখেছিলেন। 
চৈতন্যের বিবাহ হলো রাজকীয় ভাবে। এ বিয়েতে নবন্বীপের সমস্ত 
শ্রান্ধণকে নিমন্ধিত করা হয়েছিল। এ ছাড়াও তৎকালীন নদীয়া অঞ্চলের 
আরও অনেক বিপ্র ( ব্রাক্ষণ ) এসেছিলেন। অনেকে বোধহয় অনাহুত 
ভাবে এসেছিলেন। এখানে বৃন্দবন দাস লোভী দের নিয়ে বেশ 
মস্করা করেছেন দেখা যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, -মধ্যে লোভিষ্ঠ 
অনেক জন আছে। /একবার লৈয়া পুন আর কাচ কাচে।' অর্থাৎ 
একবার খেয়ে দেয়ে, ছাঁদা দক্ষিণা কোচড়ে বেধে চলে যাবার পর 
তারা 'কাচ কাচে ' ( অন্যরকম পোষাক পরে ) ছাঁদা দক্ষিণার লোভে 
আবার আসছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'লোভী বামুন' কথাটা শুধুমাত্র 
নিছক প্রবাদ বাকি) নয়, এর ভেতর এঁতিহাসিক সতাযও আছে। 
চেতন্যের এই দ্বিতীয় বিবাহে খরচ খরচা বোধহয় তদানীহ্ষন 
রাজা জমিদারদের মতোই হয়েছিল। বারো পনেরো রকম শুধু বাদি) 
ও "বাজানিঞ্া'দের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বিয়ের প্রসেশনে ছিল 
প্রচুর অস্ত্রধারী সৈন্য-সামন্ত। যাদের সেসময় বলা হতো 'পটোয়ার'। 
এছাড়াও এ বিষেতে ভাডা করে আনা হয়েছিল নানা সম্প্রদায়ের 
নতকদের। € নতকীর কথা অবিশি] লেখা নেই, তবে নতক বলতে 
নতক-নতকী উভয়ের কথাই বলা হযেছে বলেই মনে হয় )। এবং সেই 
সঙ্গে আনা হয়েছিল মনোরঞ্জরনের জন্য বেশ কিছু বিদূষকদের। 
অপরদিকে চৈতন্যের হ্বশুরমশাই রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রও 
যৎপরনাঞ্ছি খরচা করেছিলেন মেয়ের বিয়েতে। তিনি প্রচুর দান সামগ্রী 
দিয়েছিলেন জামাতাকে। এর মধ্যে ধেনু অথাৎ গরু, বেশ কিছু 
জমিজমা, খাঁট-পালঙ্গ, বিছানা, সেই সঙ্গে বেশ কিছু দাস-দাসীও। 
এতে মনে হয়, সে যুগের বিয়েতে বোধহয় জামাইপক্ষকে অন্যান] 
দান সামগ্রীর সাথে সাথে দাস-দাসী যৌতুক দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল 
€ চৈঃ ভঃ ১১০ ৩৬৯)। 
চৈতন্যতাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস চৈতন্য বিুপ্রিয়ার এই 

বিবাহ উপলক্ষে নদীয়ার লোভী ব্রা্দণদের কথা সবিস্তারে লিখেছেন! 
তেমনই বিশিষ্ট ও বিতকিত টচৈতন্যচরিজ চরয়িতা লোচন দাস এ 
বিবাহ উপলক্ষে বাসরঘরে কুলবধূদের প্রসঙ্গে লিখেছেন কিছু 
আপত্তিকর কথা। 

"বসন বচন সব সম্বলিত হইল। 

নয়ান অলসযুত কাহারো হইল।। 

কেহ অঙ্গ পরশে অনসঙ্গ রঙ্গভরে। 

ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বপ্তরে-কোলে।' 

[ আদিখশড/প-৩৮ ] 


লোচন তাঁব 'শ্রীচেতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে অন)এ লিখেছেন, 
পরম সুন্দরী মত সবে হৈস উনমত 
বেকত মনের পাহি কথা। 
রসে বসে আবেশে লোলিপবে গোরা পাশে 
গবগব কামে ডনমতা।। 
( এআদি/প ৫৮) 
দুটি পদহ চেতন্যেব দ্বিতীয় বিবাহ সমঘকাব ঘটনা। কশা বাহুল্), 
শিল্প। হিসেবে ও 'শল্পকুশলতায লোচন দাস অনন্য। তাঁপ মতো নিপুন 
+বি শঙ্ি আব কোন চেতন্য জীবনী বচযিতাদেপ মধ্যে সচবাচব দেখা 
॥ ধ শা। যাঁদও তিনি তীব গ্রন্থে সৃরেখণ্ডে লিখেছেন, আমি অতি 
'প্রবুদ্ধ কি বলিতে পাবি। কিছু এবকম বিনযসুল৩ তশিতা মধ্যযুগব 
সন করবিদেব ববিতাষ পাওয়া যাবে কথা হচ্ছে, কবি হিসেবে নয, 
লশে১উনেব কবিতাবৰ বওশ্য কতোখানি বান্মবব কাছাকাছি। বওুত, 
*জশাকে নিযে প্রা সকল চেতন//বিতবাবহ অঙ্গ বিখব বাডাবাঙডি 
বছেন। সেই মতো শো)ন পাস কলেছে | কিন অন্যদেব সাথে 
নেব পাখক্য প্রা ডণব দক্ষিণ মেকব সতে। অন্যবা তাদের 
»ব্যব নায়ককে মানুষ থেকে সঙ্ববে ৩নীত কবাব জলা মুত বাং 
পচ অতি কঈনা 4 আশ্রয় নিষেছেন। বিশু লোচন দাস মানুষ ছেকে 
সাধাৰণ মানুষে পযাধতুঞ্ কবেছেশ তাঁব নাঙগককে। এবং এগা 
২7৮৮৭ সেহ সেই স্থানে যেখানে বানী ৪ তাব দেহ লিক্সা এব" 
"সহ ৮৩ন্যেব কথা উল্লেখ কবেছে। িলি। এখানে ১ ঠন্য চবিধ 
৩খী” না অপবাদী ততোধিক অপবাদী কলঙ্কিত হযেছেশ তদা। 
"1৮ শবদীপের পুনাবী ঝুশাবধুবা। অবশ্য এব সঙ্গে তিনি নদীয়া 
শাবীদেব সাদরে ঠেতনোর শাগব ভাবব কথাও প্রকাশ কবেছেন। 
৮” এ হেন নদী নাগবী ৭ ন'গব ট৩ন্যেব কথা ডভ্রেখ ববেছেশ 
বণ অনেক পদক্তা। যেমন বাপু ঘোষ, নবহবি সবকাব, শেখব 
হম্পদব নাম সবিশেষ আশ্রখযাণ)। এহ সব দেহত মুলক পদসমূহ 
হ্কলিও হয়েছে গৌবপদতর্বঙগনী শামক গ্রন্থে। শরধু মার এই 
চে ১বপদ ৩বাজনীশত শদীয়া নাগবাদেব 2 তিতনাকে শিযে সব সাকুণ্যে 
০৮৭১ পদ প্রকাশিত হহেছে। মন বাখতে হবে, এহ শাগবী তাবব 
বত ক হলেন শবহবি সববাব। নবহবির সঙ্গ চোঠন্যের ঘলিছঠতা 
“দল সমসামযিক বচাযতাদেব পদে এবকম ডশ্রেখ আছ। মুবাবিব 
*ডট।য একেবাবে শেষেব দিকে (81১১৫ ও 8১৭১৩ ) শ্রেকে এ কবি 
*ণপুবের মহাকাব্যে ১৩১৪৮ অংশে ও শ্রীণ্তন্য চন্দদোষ পাকব 
১ অনেশ নবহবি নাম উত্রেখ আছে। চা হু নবহবি সবকাবেব 
পশাতম শ্িম্য ছিলেন লোচন দাস। এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমাণবিহাবী 
খজুমদাব লিখছেন, "নাগবী ভাবেব ডপাসনা শণহবি প্রবওন 
বশিযাছেন , লেচনদাস তাহা প্রচাব কবিবাব চদ্দেশ্যে প্রীণচতন্য 
মঙ্গল বচনা কবেন (শ্রীঠ তন্যচারতেব ডপাশান/প ৩৭ )। 
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৬২৬২৬২৬১৬১৯২৬১৬১৬ 
সপ্তম) 
[ চেতন্যের দ্বিতীয বিবাহ ] 

(১ ৩প্য প্রা বলি হব, সহাপতম্থ 1 বিঞত্রিপকে বিবাহ 
47 বি শিম পপি | ভিহ দাত শবহীগ বাসা সব বহন শোন 
7:15 খত খড শিভা (বশত ছু পাবে কোলে ॥ নত সমঞ্ধ। নাহি 
পরখ (পর বাদল পুবেহ বা ছি, বিষুপ্রিধা ছিলেন আতীব 
সুদবী, পশলা] আর ৮৮5৭ ছিতেল শুনদবেক প্রুশণ ফকপ। কত 
বটি টার বঠদে হেব মহ খালি। 1 পদবী চপ ২৭ সং হযব পন 
৩ 50 ড় 2 দভিঠেহ পিতিক শো দঠেল দিব থা 
খাড়া এক হিদ। 0৮ শ/ যখন বিষ্ুপ্রযাকে বিনাহ কবে দেখা 
9৮ বাদ হি শান হখল পাশ নব দক্পনী ক দখে পবহীপপণ 
গাণাঃদের ব তে শোশা গেল 

কাশ পোলে পা হন বুঝি হব চাস 
(কত বাল হেল খু কমলা শাহাপি 
76757 বালে এর পদ কানদের নিত 

সুওবাং প্রশ্মাটত ফুনদল যেমন, শিশব সন বিল হাসি বশ 9 শ্রম 
07) ৭শ্বাপ্রাবত বার সমল সোহেল প্রত সেছ পৃঃ 
সোন্দধেশ ঈল্যাতিম ভি সমতা নন বাসি শি বাপুঘত এগ 
(নব সসাব। তখু, এক শানীব সে সনাহণা কপ পুকষ 
(তনাকে বেল গহাবিঠাণ বেশ্ধ বাথ অসম হালি, বাথ হণো 
এমনহ আপ্বকলনত খালুর সিকানারী পাপা ধশোধবা ) বেধে 
বাখতে পাবেন শি বীমিল। সৌদাফব লদাহক্জালে। কাঞ্চন ও সেখানে 
গৌন হযে গেছলা। জ৩ঃপব সিদ্ধাথ পন্ম বৌ কপান্দবত হযে, 
ক্ষণবাদী বুদ্ধ বলেন, পর্বিজন্নমদং কপং বোগনিডিডত পশক্দুর”  / 
তিজ্গত পৃাতসন্পেহো মবণন্ধং হি লীবিতং।| £ ধমপদ /জবাবগ 
একাদশ জধ্যাঞ্/১৪৮ অংশ )1 অথাৎ নিত পথিবতনশীল বিশ্বে কোন 
কিছুই স্থিতি নয। প্রাতি শিযত গা ভাঙা খেলা এই আমাদেব দেহও 
একদা জবা গ্রন্থ হযে ক্ষয় ও লযপ্রান্ত ঘওবে। গোপা সিক্ষাথেব জীনে 
৩ধু বাহুল এসোছল। গোপাব সান্ডনা ছিল। 2তন্য গৃহত্যাগ 
কবেছিলেন বিষ্টুপ্রিযাংক অনন্ত অন্তহীন পিঃসঙ্গ কবে। দু'জশেবই 
গহত্যাগেব কাবণ ছিল মৃত্যু। মৃত্যুশীল পৃথিবী বুদ্কেব মনে সংসাবেব 
প্রতি অসাবতা প্রাতশ্ঠিত কবেছিল। চৈতন্যেব মনে ঘব সংসাবেব 
প্রতি অনাস্থাব বীজ বপন কবেনছল স্বনির্বাচিত বধূ লক্ষীপ্রিযাব মৃত্যু 

শক্ষীপ্রযাকে বিবাহেব পববতী চৈতন্যচবিত গ্রন্থপমূহে যে সকল 
পদ গ্রন্থিত হযোছ, তা পাঠ কবলে সততই মনে হবে, চৈতন্যেব 
জীবন যেন পক্ষ্মীপ্রিযাময হযে উঠেছিল। চৈতন্যেব হবল্নামু জীবনে এই 
এক গভীব সুখেব সময। লক্ষ্ীপ্রযা জীবিত থাকলে বিহ্বন্তব মিশ্র মস্তক 
মুণ্ডন কবে, গেকষা সন্্যাস নিযে গৃহত্যাগ কবধতেন এ কথা হপ্রেও 
ভাবা যদ না। এহ মৃত্যু এসেছিল যন্রণদাযক গভীব স্ষতেব মতো। 
তাবপব ক্ষত যখন একটু একটু কবে শুকিযে এলো, তখন যন্ধরণ্্ব 


হ্রূপ থেকে শেল কণ্টা দাগখানা মানের জীবনে বেদনা 
"যেও স্মৃতি আরও মমির বাথা বেধনা নিষে তবু মাহি কাদে, 
খের ভাল ফেলে বুকের ব্যথা হাঙ্ষা কবে, অপদ্েৰ শ্রবোধ সাধনা 
পথে। কিনু ব্যথার স্মৃতি দিযে কেউ মাথা খাযায না। যে পুজেছণ 
একদিন, মমনুদ জ্বালায় জুলেছিল। সে কারো মৃত্া বাসি 
বদনাখ সেই একদা ব্যথার সি শিয সে একাকি প্রমনে মারি তন 
*স/তিশুন্য পৃথিবাতে। মানুষের এহ অডবের অ্সুনের বেন বেত 
২3 টিত্ব পায়। যেদন জাদার মা অটবাতা পুরে দেহ মাগনুদ 


৫৪ দিলেন 2 টি (০85, রিতা 25:58 ই 
.।৩ন বুঁখেছলেন। বেম্নাত খুকঝছিতাণন সক চেতন বিবাতে এ 
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১৩৭ বিফ কেহ তাবে কাছ কিতহ সো তে পাবেন তা] 2! 
এর রা তোপণায, 1252 

লে প্রেরণা সে সাহতিগা & 

তনোর কে পিটি ১৭ 

অঞফ্টুত্রিত। তিনের সপক 

কি চিতনোব শিতীয় ধিবাহোজন 


তত বিবাহ না করে। অর্থাৎ 
বীর ঘর করতে না হয়। 
জনা লোচশদাস তার 





চেতন্যেব সন্যাসী হওদাব পুবাভাম পায় বিস্ুন্িযা বুল হযে 
ঠেতন্যকে বলেছেন, আমাব মাথায় হাতি দিযে বালা তুমি সন) 
হয়ে আমাকে ছেতে চলে যাবে শা আমার দেহ নত এ সবের, 
সবই তোমার কাছে সর্ষপতি, উসশিকভি হুলোত সামার আশ 
তুমি শিবাশ! কবে চলে যাবে না। 


শুন শুন প্রাণন।থ মোব শিব পেতে বা 
সন্যাস বাবাব নাকি তুনি | 
বড প্রতি মাশা ছিল নক পেহ সস 


এ পবযোবল্ন পিবে হাত 
| শটে তন্ামঙ্গ । পাপ] 

এবপব বিষ্চুপ্রিযাকে কতে শোনা গেলও তুমি ফা সত্যাস না 
তাহলে শ্থিন জেনো, আমি বিষ খেষে প্রাণত্যাগ কবরতেখ। € ভাবতাং 
সাহিত্যে শ্রীচেতন্য/নিঘপনাবাধণ গুপু/পূ ১০৭ 

চৈতন্য তাগবতেব বচফিতা বৃন্দাবন দাস টে হন্য বিধুতিৎ 
প্রাসাঙ্গক আবেকণ কৌতিকবহ ঘটনা আমাদেব ডপহ 7 দিছি ছল 
বৃন্দাবন তাঁব বিশালা কায ট৩ন্য তাগবতে বি উপ্রিহত সংতঙ্ল খু ও 
বলেছেন। এমন কি সহস্বাথিন পপ বিশিষ্ট তাঁর বিশা হিল 2 
সাঞুল্যে মার এক বাপ বিষু্ুপ্রগাবৰ শাম উলেখ ববেছেশ 9০155 
সংখ্যক পদে। যথা 

যেন কঞ়্ বাত নীতে অনেগান্দা ঢাঁচ ও। 
সেহ মন্তা বিষু্বযা নিমাহ শা ওত। 

ব)স, তাবপব বিষ্খুশিমা শ্রাপসক দে যৎসামাল্য বা লি তত 
সেই সব গ্রানে বিষ্ুনাকে তিনি লক্ষ্মী বণো ভন বিবোচুল | ঘি ছিলনিপ 
৬£ বিমানবিহাবী মঅজুমদাব তীাবৰ চৈতন।বিতেখ ৩পাপান এ 
লিখেছেন, 'শ্রীটেতন্যতাগবতে একবাব মাত বিঞুত্রিযাৰ লাম বন 
হইযাছে , অন্যান্য সকল স্থানে বিষ্টুপ্রযাকে তত্ত হিসাবে সা 
বলিয়া উল্লেখ কবা হইযাছে। ইহা হইতে মনে কৰা যাহতে পাবে হে, 
গ্রন্থ বচনাবৰ সময বিষুপ্রিষা দেবী জীবিত 'ছলেন, এবং তাহাব প্র, 
সম্্রমবশতঃই, কবি বাব বাব তহাব শাম কবেন নাহ। ( পৃ ১৯৪) 

তো এহ চেতনাভাগবতেব মধাখণ্ডে চেতন্য "ব্ুপ্রধা সপ ৩ 
একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা আ.হ| বটনাটি আনুপৃবিক এবকম 2 এট 
১৫০৯ শ্রীষ্টাব্পেব ঘটনা। নিত্যানন্দ তখন নবন্বীপে। এমন একনি 


"চৈতন্যেব তিবোতাবেব আনুমানিক ১৫ বছব পব শ্রীতৈতন্য ভাগবত 
রচিত হযেছিল। চৈতান্যব তিবোধান ১৫৩৩ হ্বীঃ অথাৎ ১৭৫৫ শকে। ১৪ 
শকে চৈতন্যেব গৃহত্যাশেব সময বিষ্কুপ্রিযাৰ বযস ছিল ১৫/১৬ বছবেব মতো 
সে হিসেবে ভাগবত বচনাব সময বিষ্ণুপ্রিযাব বস ৩৯/৮০  বছব 
চৈতন্যভাগবত রটনাব সময বিছ্ুপ্রিমা যে বিলক্ষণ জবত ছিলেন তা কাবণ 
১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীবাস আচার্য নবন্থীপ থেকে বৃন্দারন গেছলেন এব" 
যাত্রাব পূর্বে তিনি বিষুপ্রিযাদেবীব অনুগ্রহ লাভ স্কেছিলেন। ১৫১৪ শবে 
বৃন্দাবন পৌছালে ১৫১৩ শকে তিনি ( শ্রীবাস আচায ) বিষ্ণুপ্রিধাদেবীব অনুগুহ 
লাভি কবোছ'লন বলা যায। সে হিসেবে ১৫১৩ শকে ৯৭/৯০ বহব বযসে বিষ্ণুপ্রী 

এরি জীবিত ছিলেন। 


বৃ 
চি 


১০২ 


»৮তন্যজননী শচীদেবী এক অদ্ুত হন দেখলেন। হ্বপ্বের কথা তিনি পুত্র 
নমাইকে আদ্যপান্থ বললেন। বললেন, দেখ বাবা, আজ খাত্রে আম 
“কটা অন্ভুত স্বত্ধ দেখেছি। তুই আব নিত্যানন্দ যেন চাব পাঁচ বছবেব 
বালক হযে গেছিস। দু'জন মিলে মারামাবি কবছিস, হুটোপুটি কাছিস। 
ইঠাৎ তোরা দু'জন মিলে ঠাকুবঘৰে ঢুকে গেলি। আব ঠিক সেই সময 
কৃষ্ণ ও বলরাম দু'জন বেবিযে এসে তোদেব দু'জনের সঙ্গে মাবপিট 
বস্তু করে দিলেন। বণ ও বলবাম তোদেব জিজ্ঞাসা কখলেন, 
তোমরা কে, ঠাকুবঘবে ুকেছো কেন ? এখানে ঘতো দুধ, দহ 
সন্দেশ আছে সব আমাদেব। একথা শুনে নিত্যানন্দ বললো, আবে 
তোমাদের যুগ আব এখন শাহ। তোমাদের যুগটা ছিল গোযালাৰ যুগ, 
তাই স্কুতি কবে দেদাব দধি মাখন প্রুটেপুট খেষেছো। বিন এটা 
হলো বামুনেব যুগ। এখন দুধ দহ আমবা খাবো। অতএব তোমবা 
ভালো ভ!লোয এখান থেকে কেটে পর্দা। নচেৎ পীটুনি খাবে। কৃষ্ণ ও 
বলবায় বললেন, বটে । তবে তে তোবা দুজ্নাহ আঁ, আমাদের 
হান্ত বাঁধা পড়বি। তখন কিনু দোষ 'দবিনা যেন। শিত্যাণন্দ খল 
বামকে বললো, আবে তুমি কষেণবে ৩য কি দেখাচ্ছো ? শিমাঠ আমা৭ 
ঈশ্বব। এবকম ঝগডাবীট করতে করতে টাবজশ মিলে চাডুব ঘা 
দেবতাব ভ্ণ্য রাখা নৈবেদ্যগুলো খেতে লাগলি তোবা। ঠিক মন 
সময নিত্যানন্ধেব ডাকে আমাব ঘুম ডেডে গেল। শিঙণনন্দ যেন 
বলছে, মা, বড়ো ক্ষিধে পেযেছে আমাব, তাত দাও। শগাদনী 
বললেন, হবপ্রটা দেখেছিলাম ভোব বাতে। সেই জনা বেশি চিন্মা হছে। 
কি্রু এবকম স্বত্রেব কি যে মানে আমি তো কহ মাথামুত্ু তেবে পা 
ণাঁ। 
মাষেব হপ্রেব বৃত্তান্ত শুনে তখন নিমাই মৃদু হোস বললেন, 
'বড়হ সুষ্থশ্র তুমি দেখিযাহ মাতা। 
আব কারো ঠাঞ্জ পাছে কহ এই কথা।। 
তোমাৰ ঘবেব মৃত্তি পবতেখ কর। 
মোব নিতে তোমাব হাপতে হেল দৃঢ় । 
মুঞি দেখে বারে বাগে নৈবেদ্যের কাজে। 
আধাআধি থাকে, না কহি কাবে লান্তে। 
| ২৮৪৬ ৮৮ | 
অর্থাৎ মা, তুমি বেশ ডালোই স্বত্র দেখেছে! কিন্তু তোমাব হেব 
কথা যেন ভুলেও আব কাক্কে বলো ণা। তোমাব ঠাকুব ঘবেব ঠাকুব 
খুবই জাগ্রত। আমিও ঠাকুব ঘবে ভোগ দিতি গিয়ে দেখি নেঝোদ্াযব 
আধাআধি কোথা হওথা হযে যাষ্‌। কি এ কথা লঙগ্গভাখ আঁ 
কাককে বলি না। 
এবং বন্দাবন দাস পবেব পধারেই নিমাধেব না বলা লনা ব 
কথাটি নিমাযেব মুখ দিযে ফাঁস কৰায দিলেন। 
তোমাব বধূুরে মোব সন্দেহ আছিল। 
আজ্তি স আমাব মনে সন্দেহ ঘুর্ঠল। 
| 51৮18৯ ] 
অর্থাৎ মা, তোমাব স্বপ্রে দেখা ঠাকুব ঘব থেকে শেবেদ 2 
যাওয়ার ব্যাপাবটা আর কিছুই নয, তোমাব বাড়িব জ্যান্ত (দণঠহ 








এগুলো সাবাড় কবে ফেলেন। আর সে দেবতা অন্য কেউ নয়, স্বঘং 
তোমার বধূমাতা--অর্থাৎ বিষুপপ্রিযা। 
তখন বিষুপ্রিয়া_ 
'হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা_ স্বামীর বচনে। 
অঙ্গরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে।। 
ঘবেব ভেতবে বসে এতোক্ষণ মা ছেলেব কথা শুনছিলেন লক্ষ 
অথাৎ বিষুপ্রিযা। কিন্ু ঠাকু ঘবে নৈবেদ; চুবিব ব্যাপাবে যখন 
চেতণ্য তাঁকেই দাধী কবলেন, তখন সহজেই ফামীর ঠত্টাব কথা 
বুঝে নিযে হেসে ফেললেন বিষ্ুপ্রিযা। 
চৈতন্য বিষুর্খগ্রযা বিষযক আবেকটি চমতকাব গঙ্গ আছে কৰি 
কণপুব বিবোচিত 'শ্রীঠৈতন্যচদ্রোদয' নাটকেব দ্বিতীয় অঙ্কে। কৰি 
এখানে লিখেছেন, বিশ্বস্ত অরাঁৎ চৈতন্য একাঁদন, শ্রীবাস অদ্বেতাচাষ 
পপিব্ত হয়ে বসে আছেন। হঠাৎ চৈ'তনা বলে উঠলেন, 'সপবিহাস 
শগ্রেতং প্রতি', একথা বলেহ পবক্ষণে তিনি খললেন, 'সীতা পত্িজ্জহতি 
লোকমপঘৃকীত্তিঃ। অদ্রৈতানাের দুই স্ত্রী ছিলেন সীতা ও শ্রীদেবী। 
চৈতন্য যে সীতান্ক স্কন্দ্র কবে অঞ্েতাচাখকে বহস্য কবলেন সেট' 
অদ্দেতাচার্য সহজ্েহ বুঝতে পাবলেন। তখন অদ্বেতাচায় মৃদু হেশে 
বললেন, এখানে বখুনাথ কোথায় ? ঘদুপতি আপনিই তো উপস্থিত 
দেখছি অর্থাৎ অগ্েত এবাব বিধ্লপ্রযাকে নিষে চৈতন।কে উদ্টে 
তামাসা কঝলেন। বশহগ ঢাহানন, তোমার স্ত্রী বিস্টুপ্র্া। অব 
তুমি বিষ -যনুপাত। তখন শ্রাবাস আটাধ বলে উঠসেন, এখন 
দেখছি ভড়্ি, তিবোহতা হযেছে।' চেতন] উত্তবে বলশেন, তা কেন, 
অ'পনাদেখ মতো সাধুদেব নিকট শ্রীবধুভক্তি বযোছ। তখন 
টৈতন্যেখ কথাব ডঙবে অদ্বেত বলে উঠলেন, 'হদানীং সেন 
বিষ্ুপ্রিধা। হা আমাদের বিষু্তক্তি ছিল বটে তবে হ্ণানীং 
পিষ্ুপ্রযাতে সেবা ভক্তি বেডে শেছে। 
এসব হাসি তামাসাৰ কথ' যখন চর্পাছিল, এমন সময, শটাদেবী 
বলে পাঠালেন অগ্েত যেন আজ 'তাব গৃহে ভে'জন ও বিশ্রাম কবেন। 
এহ শুনে শ্রীবাস খলে উঠলেন, 'তা হলে আমাখও আজ ওখানে 
( ইতন্যেব গৃহে ) ভোজন হবে।' তখন শ্বাবাসেব কযা শুনে চৈতন্য 
বললেন, 'এতো লোকেব বান্না কৰতে ওঁব (মাযেব । খুব পবিশ্রম হবে 
তখন অদ্বেত তরুনী বঙ্চুপ্রিযাকে লক্ষ্য কবে বলে উঠলেন, 'গ্র কেন 
বলছেন তাঁর বলুন। 
বিষ্প্রিযাকেন্দ্রিক চৈতন্যর এ ধবনেব পরিহাসপ্রিঘতা কতোদুব 
এত্য বলা দুঙ্কব। তবে বিষ্কুপ্রিযাকে বিবাহেব পব প্রথ* দিকে চৈতন্য 
বিষ্কুপ্রিধাব সম্পক' বোধহয খুব খারাপ ছিল না। কেননা বিষ্ুুপ্রিয়াকে 
বিবাহ কনাব পবও চৈতন্যেৰ মনোতাব ছিল এরকম £ 
গৃহস্থ হইযা পঢ়াযেন বিপ্রকবপে।। 
শ্রেম ভক্তি প্রকাশ নিমিও অবতার। 
তাহা কিছু না কবেন, ইচ্ছা সে তাঁহাব।। 
| চৈঃ ভাগবত ১১১৫ ৬ |] 
অর্থাৎ তখনো পযণ্ড পাকা গেরস্থেব তিনি টোলে পশ্তিতগিবি করে 
যাচ্ছেন। তখ*না পষস্ধ প্রেম ভক্তি প্রস্তুতি প্রচারের ব্যাপারে তিনি 


বিশেষ অনুবক্ত ছিলেন না। 
এবপব অগ্বেত শ্রীবাস নিত্যানন্দাদিব সাদা মাঁলচ্টাভা দশ 
বাড়তে থাকে। সেই, সঙ্গে বাডতে থাকে ৩জ্কতাব তৎপসহ বাজ নাত 
রাজবিরোধী চেতনা। বিশেষত ফুলিযা ( শাকিপুব ) বাসী বন হাব 
দাসের ওরপ চীঁদকাজীব অমানুষিক "বাইশ বাভাখী অত্াটখ 
চৈতন্যকে আবও মুসলমান শাসকেব বিকদ্ধে যেতে ডদ্দুদ্ধ বরঝোছিন। 
এবং এটা ঘা্টছিল চৈতনোব দ্বিশগীয বিবাহেব কিছুদিন পবেহ। শ্বান 
ভর্জিভাবেব আধিক্য বাডতে লাগলো গধা প্রত্যাবতনেব পবা অহান্ধি 
গয়্ায ঈশ্ববপুবীব কাছে দশাক্ষব গোপাল মঞ্জে পীক্ষা নেওয়া পব। 
গয়াষ ঈশ্বরপুরীর কাছে চৈতনোব দীক্ষা চনওয়াৰ পুবো ব্যাপাবাধাহ 
কেমন বহস্যজনক। গিয়েছিলেন গ্যাষ পতপিওদানেব ত০াশি। 
দীক্ষা টিক্ষা নেবাব কোন কথা ছিল ন'। হঠাৎহ ঘসা ঘতে তান 
বস্তুত গযা যাত্রার আগে পযন্ত ৮০ণ)কে বিশিফতাবে ০ ।শাম 
সংকীত্তনের ব্যাপাবে আগ্ুহী ইতি দেখা যায় ছি ফদিল ভা দ 
লিখেছেন যে বিশ্ব প্ুযা অবস্থাই কীওনে উন হাতে ছি? ও 
চেতন্যমন্দণ/আদি/প ২৫ )) বির অন্যান্য পতন গাব শহ গ 
কবলে জযানন্দেব বন্গব্য সম্দ্শযোগ্য মনে হয় না) এ প্লাস 2১৮০) 
বিশেষজ্ঞ ৬ বিমানাবহারীা। মগ্ুষদার লিখেছন, পরিড় জন্যাত ৭ 
7রিত-_ লেখকবাই বলেন যে কদাচিৎ তাৰ পকাশ কাল 1 
হইতে ফিবিবার পৃব্বে শ্রীটৈতন্য ধনে শিশির বত ছিপ ৭ 
। শ্রীচেতন্যঢাবতেব উঁশাদাস/প্‌ ২৩১ )। 
অতঃপর গয়াব দীক্ষাগুক লস্ববপুধী প্রসঙ্গে ী- হয, হলি 2 
তদানীন্তন মন্যতম ধমণুক মাধাবপ্রপধীব শিমা। আলার লন ব 
সাথে চেতন্যেব সাক্ষাৎ হাধন্ছিল কি শা না যায় 1 গাব টে লা । 
অন্যতম সহযোগী পাধ্দ নিতাশন্দেব সা সাবার বাব হদ)শ1 
গড়ে ডঠেছিল। 
"শ্বরপুরী প্রক্ষানস্দপপুবী আদি যত 
সর্ব শিষ্য হইলেন 1ন ত]ানন্দে রাত।। 
[ চৈঃ তাগলাত ১৬০ ৯] 
নিত্যানন্দেব সাথে মাধাবন্প্রপূবীব সাক্ষৎ তহেছি দ জগাতেব 
কেরল রাজ্যে ( তৎকালীন দাক্ষিণাতে/প মশযবণ ( মালাবার ) পু শে 
ও ধিবাঙ্কোর বাজ্যের অধিকার ভুক্ত )। তবে মাধবেন্পপুৰা ৫ত নাশ 
জন্মের আগে ( মতাশ্ছরে পরে চৈতন্যের চুড় বাণ 
একবার পে এসেছিলেন )| এবং জগন্নাথ মিশ্রেব বে বাতি 
গ্রহণ করেছিলেন। 
'শ্বীযাধবেন্প্রপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুবী। 
পূর্বে আসিয়াছিল নঙ্ন্যা নগরী । 
জগন্বাথ মিশ্রঘরে ভিক্ষা ঘে করিল। 
মোচার ঘশ্ট তাহাতে খাইল। 
উক্ত মাধবেন্দ্রপুরী প্রসঙ্গে মুরারি গুস্তের কডচা ১6৫, বি 
কণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ১৩১১১, কৰি কণপুবেব শ্রী 
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটিক ১৬, লোচন দাসের চৈতন্যমক্ষল ' মুনালকাি 
দাস সম্পাদিত ) দ্বিতীয় অধ্যায়, জযানন্দেব ৈতনামঙ্গল দ্বিতীয় 





অধ্যায় ও রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এর 
১৯৮ ও ২৯।২৬৭-৬৮ অংশে উন্লেখ আছে। 
এই মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য ঈঙ্বরপুরী।” 
মাধবেন্দ্রপুবী সম্ভবত বাঙালি ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের লোক 
ছিলেন। তবে মাধবেন্দ্র-শিষ্য ঈশ্বরপুরী পুরোদস্তুর বাঙালি ছিলেন। 
ঈশ্বরপুরী প্রাক-সন্যাস জীবনে কি নাম ছিল জানা যায় না। তবে 
ঈশ্বরপুরীর তদানীন্তন বাঙলাদেশের কুমারহট্টে ( 
বতমান নাম হালিশহর, ২৪ পরগনা জিলায় অবস্থিত ) জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন বলে অধিকাংশ চৈতন্যচরিত রচয়িতা মত প্রকাশ 
করেছেন। 
'প্রভু বোলে, “কুমারহট্টেরে নমস্কার। 
শ্রীঈশ্বরপুরী যে-গ্রামে অবতার | 
[ চৈঃ ভাগবত/১।১২১৯৮ ] 
চৈতন্যেব দীক্ষাগুর ঈশ্বরপুরীর পিতার নাম ছিল 
আচাধ। এবং ঈশ্বরপুরী যে বাঙুলাদেশের তৎকালীন কুমারহটে জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন তাব আরও প্রমাণ হলো, চৈতন্য সন্াস গ্রহণের পর 
একবার কুঁমারহট্রে গেছলেন দীক্ষাগুরর পুণ্য জন্মস্থান দর্শন করতে। 
এবং ঈঙ্বরপুত্রীর বাতির (ভিটা ) একমুঠো মাটি তুলে তিনি তাঁর বহি- 
বাঁসে বেঁধেছিশেন। বতখান এই স্থানটি 'চৈতন্যডোবা' নামেপরিচিত। 
এ প্রসঙ্গে ঠৈ৩ন্য বিশেষজ্ঞ রাধাগোবিন্দ নাথ মশাই লিখেছেন, 
'তদবধি ৪০০ বৎসর ধরিয়া আগম্ক যাত্রীমাত্রই এ স্থানের মৃত্তিকা 
৩ড্িরে গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে উহা একটি ডোবায পরিণত হয় ( 
শীচৈতন্য ভাগবত/আদি পৃ-৪৪৮ )|1 এছাড়াও € গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
অভিধান/পাজ সং) গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৮১ পৃ্ঠায় এ' কাহিনীর 
উন্নেখ আছে। 
তো এই ভাবী দীক্ষাগুর সঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গয়ায়-সাক্ষাৎকারের 
আগেও চৈতনোর নবন্বীপে সাক্ষাৎ হয়েছিল। চৈতন্য বলা যায় তখন 
সদ্য বিবাহিত। বধূ লক্ষ্মী ও মা শচীদেবীকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সদানম্দ 
সংসার, এবং অধ্যায়ণ ও পড়ুয়াদের নিয়ে তাঁর দিন কাটে। চৈতন্য 
তখন পুরোদস্ুর বিশ্বস্তর। এমন একদিন টোলে অধ্যপনা সমাপ্ত করে 
গৃহে প্রত্যাবতন পথে ঈশ্বরপুরীর সাথে তাঁর হঠাৎ দেখা, 
পথে দেখা হইল ঈর্থরপুরী সনে। 
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্কারিলা আপনে ।। 
এবং এটিই চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর প্রথম সাক্ষাৎ। এর আগে একে 
অন্যের সাথে চাক্ষুস মিলন হয়নি! কেননা এ সাক্ষাৎ মুহৃতে' 


*চৈতন্যচরিতামূতে মাধবেম্প্রপুরীর তেরোজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায। 
যথা-_ঈশ্বরপূরী, পরামানন্দপুরী, কেশব ভারতী, ব্রদ্ধানন্দ পুরী, ব্রদ্ষানন্দ 
ভারতী, বিষুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানম্দপুরী, নৃসিংহ তীথ, সুখানপ্দপুরী, 
আস্ত আচায' রঙ্গপুবী ও রামচন্ত্রপুরী ( ১৯/৯-১৯, ২৪১০৯-১০১ ২১২৫৮, 
| ৩৮১৯ )। এছাড়াও জয়ানন্দ আরও চাবজন ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' এবং 

৫ শ্রীজীব গোহামীর বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থে একজন করে-__মেটি ১৯ জন শিষ্যের নাম 
8 পাওয়া যায়। 







গোড়াতেই ঈশহ্বরপুরী চৈতন্যের কাছে তাঁব নাম জিজ্জাসা কবছেন, 
'জিঙ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর। প্রথম সাক্ষাৎকারে যেটা 
সচরাচর ঘটে থাকে। একে অপবের নাম ধাম জিজ্ঞাসা। কি কবা হয। 
সেই মতো ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে অতঃপর জিজ্ঞাসা কবলেন, "কি গু 
পঢ়াও পঢ়, কোন স্থানে ঘর ?' এবং চৈতন্যের মুখে এসব প্রশ্নের সদু্তর 
পেয়েই তিনি বলে উঠলেন, "তুমি সে!" বলিযা বড় হৈল হবধিত।' 
অর্থাৎ এর আগে নিমাই পণ্ডিতের নাম তিনি কারু কাছে শুনেছিলেন। 
চাক্ষুস সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। তাই সাক্ষাৎ হতেই 'তুমি সে।' বলিষ্বা 
বড় হৈল হরধিত।' কিন্তু কার কাছে নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনেছিলেন 
ঈশ্বরপুরী ? সম্ভবত অক্বৈতাচাের কাছে। তৰে মুকুন্দের কাছেও শুনে 
থাকতে পারেন। কেননা নবহ্বীপে আগমনের পর এই দু'জনের সাথেহ 
৬৮:০৬ প্রথম সাক্ষাৎ। অবশ্য 'অস্েতাচাধ ও মুকুন্দের সাথে 
ঈশ্বর পরিচয় আগে থেকেই ছিল। ঘদিও ছদ্মবেশে আসার জন্য 
প্রথমে তাঁরা চিনতে পারেন নি ঈশ্ববপুবীকে। বোধহয় ছদ্মবেশখানা 
পাকা হয়েছে কিনা জেনে নেবার জন্যই পুবী প্রথমে তাঁব পবিচয দেন 
নি। পরে, দু চারটে কথা বাতার পব, অতি পবিচতি মানুষটি "ক 
চিনতে পেরেছিলেন অক্বেত মুকুন্দেরা। সম্ভবত এসময ১ৈতন্যেব কথা 
ওঠে। 

কিছু প্রশ্ন থাকে, একজন নিবাসক্ত সন্্যাসী_-যাঁৰ কোন কামিনী 
কাঞ্চন বা বৈভবে আসক্তি নেই, তিনি কেন, কোন অভিপ্রাযে ছমমবেশ 
ধারণ করবেন ? অন্তত চেতন্য জীবনচরিত গ্রন্থমালা কপ্থত সব 
পুরীর মতো একজন বড়ো মাপের গুরু স্থানীয় সম্ধাসীর ক্ষেত্রে একথা 
বলা যাবে। এবং এটাও বড়ো সত্য যে, ঈশ্ববপুবী যখন নবদ্বীপে ঞালন 
তখন পাষণ্ডী অর্থাৎ বৌদ্ধদের সাথে অক্রেতপন্থীদে চলছিল তুমুল 
বিবোধ। চৈতন্যপন্থী না বলে অদ্থৈতপন্থী বলছি এ জন্য, ক'বণ গমা 
প্রত্যাবতনের আগে পযণ্ড কোন ধরমীয় সংগঠনের সাথে চেতন) 
প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন না। তবে ঝুঁকেছিলেন। এবং সেটা প্রথমা শ্রীব 
মৃত্যুব পর ও স্ত্রীর মৃত্যুজনিত দুঃখের দিনে অস্রেতাচাষেব আকষণে। 
অথাৎ চৈতন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ধমীথ সংগঠন গডে তোলেন নি। 
সংগঠন ছিল অদ্বৈতাচাযের। সেটা ক্ষুদ্র ছিল। বিছিন্ন ছিল। পববত্ী 
কালে চৈতন্য বুদ্ধি বলে, প্রভাব বলে এই সংগঠনকে মঞ্জাবুত কনেন। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। মানুষ চৈতন্যে আকষণে সাড়া দেখ, 
বিশেষত নিম্ববণের লোকেরা। 'আচগ্ডাল প্রেম' যা পণ্ডিত প্রাজ্ঞ অদ্বেত 
আচার্যের মাথায়ও আসেনি। সম্ভবত এখানেই বিহুৰ মিশ্ব ঠেতন্য। 
চৈতন্য কোন নাম নয়, দেও উপাধি মাত্র নয়, মানুষ বিতেদহীন 
করণের লক্ষ্যে অজিতি তপস্যাব একটি ফলশ্রুতি মাত্র। বম লদী ও 
সাগরেব মতো একদা যে ক্ষুদ্র অদ্বৈত পন্থী দলটি ছিল তা চৈতন্য 
সাগরে বিলীন হযে গেল একদিন। 

চৈতন্যের মনে সন্ধ্যাসেব বীজ নিহিত গল এবং সে শীক্গ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বডোদাদা বিশ্বরূপ। লক্ষ্ীপ্রিযাব মৃত্যু সে বীতে 
অস্কুরোদ্গম ঘটালো সদ্য। অঙ্গুরোদগম চাবা বৃক্ষটিকে তিল তিন করে 
লালন করলেন অদ্বেতাচায। আরও কেউ কেউ ছিলেন, যেমন মুকুন্দ, 
শ্রীবাস, গদাধর, নিত্যানন্দ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ছিলেন অদ্েতাচায়। তবে 
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একথাও ঠিক, চাষী যতোই কৃশলী হোক, তার মাঠে ছড়ানো সব বীজে 
অঙ্গুরোদ্গম হয় না। কিছু, কিছু হয়৷ এবং এই হওয়া ও না হওয়া 
যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে। লক্ষ্মীদেবীর অকালমৃত্যু ঘে পলায়নী আবহাওয়া 
সৃষ্টি করেছিল চৈতন্যের চোখের সামনে, চলার গতানুগতিক পথকে 
কদ্ধ করেছিল। সেই আবহাওযা একদা চৈতন্যের মনে নিহিত 
ক্ুদ্রাতিক্ষুদ্ধ সন্ধযাস বীজটির অঙ্গুরোদগম ঘটিয়েছিল, পরোদ্গম 
ঘটিযেছিল। কিন্তু যদি লক্মীদেবী দীর্ঘাযু হতেন, তবে কি চৈতন্যের 
জীবনে অদ্বৈতাচাষের শ্রযোজন থাকতো। হয়তো থাকতো, সেটা 
গাতাস্ক্যেব দিক, শিক্ষার দিক, ধমেরি দিক। কিছু লক্ষ্ীপ্রিযার বন্ধন থেকে 
শু নিমাইকে সংসাব সীমান্তে বাইরে টেনে আনা কোন 
অঙ্বেগাগোেযষেব পক্ষে সন্তব ছিন না। ভালোবাসা এরকম। ভালোবাসা 
টি করবে, ভাদলা না বেসেও নিঃম্ করে। নিমাঘেক সাংসারিক 
জী৭নেব পরিসমাঞ্চি ঘটেছিল সম্ভবত এহ ভাবে। 
ভাহলে এ পধন্ত আলোচনা তিত্তিক দুটো জিনিষ স্পষ্ট হয, তা 
হলো, শবহীপ আগমনের পুবে চতন্যের সাথে ঈশ্বরপুরীর যেমন 
কেনে প্নকম পাঁ্চয় ছিল না, তৈমনই, অদ্বৈত আচাষ, মুকুন্দ, আরও 
না/থা কাঁবো 'অদ্বেতপন্থীদেন সাথে ঈশ্বরপুরীর পূর্ব সাক্ষাৎ ধর্টেছল। 
এবং ঈশ্বপুর্া নবন্বীপে আগমন খনুনছিল সেইসময় যখন পাষত্তীদের 
সাম্য অগ্েতপন্থী বৈষ্ণবদেব বিবাদ এক চরম অবস্থা এসে পৌছেছিল' 
এখহ লিক এসমঘ চ বোধহৃঘ ঈশ্ববপুবী শবন্বীপে আসছেন বা এসে শুছেন 
জেশেহ ) পাষ্তীমের গ্ৰালাধ শান্তানাবুদ ভক্তদের কাছে অদ্বেতা- 
শেষকে বলতে শোনা শেল 
'শুনিঞা অধ্রিত হয় জেধ অবতাব। 
"সংহারিম্ সব" বলি কবযে হুংকার।। 
আসিতেছে এই মো প্রভু চর । 
দেখিব ।ক হাথ এহ পদীমা তিতব।। 
| চৈতন) ভাগবত/ ১৭১৯১ ৯২ ] 
এর অর্থ তাই নয যে, অক্রেতাচা ঈঙ্বরপুরীকে লক্ষ্য কবে 
'আসিতেছে এই মোর প্রচ চকধব বলেছেন। তবে ঈঙ্বরপুরীর 
আগমনে বা আগমন বাতা সুনিদিষ্ট জেনে "সংহারি সব" বলি করেন 
হুংকার' অদ্বেতেব ক্ষেত্রে অস্ত" ছিল না। কেননা যদিও ঈশ্বরপুরী 
বযসে অদ্বেতাচাযের অনুজ ছিলেন, কিন্তু সেসময় সংগঠক হিসেবে 
ঈশ্ববপুরী যে অদ্বেত আদায়ের চেয়ে অগ্রজ ছিলেন তার অনেক প্রমাণ 
আছে। এছাড়া অক্বেতাচায ঈশ্বরপুরী পরম্পব সম্পকে" ছিলেন গুরুভাই 
কেননা উতযে ছিলেন ম'ধ্বেন্দ্রপুরীর শিষা। এসব কারণে সন্ত্যাসী 
ঈশ্বরপুরী ও গহী অদ্বেত আচগাযে'র পথ অভিন্ন ছিল বলে মনে হয না। 
দেখা যাচ্ছে, এসময় --অর্থাৎ নবন্ীপে ঈশ্বরপুরীর প্রথম সাক্ষাহ- 
কালে পুরী গোষ্কমী বেশ কয়মাস ছদ্মবেশে নবন্বীপে অবস্থান 
করেছিলেন। এসময তিনি থাকতেন পরবতী চৈতন্যের অন্যতম 
পাষদ গোপীনাথ আচাযের বাড়িতে। "মাস-ক খা গোপীনাথ 
আচায্ের ঘরে। /রহিলা ঈর্বরপুরী নবহীপ-পুরে।' এবং এময় 
গোস্বামীর সান্থ ব্রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল চৈতন্যের। চৈতন্য 
পুরী গোশ্বাম়ীকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সমাদর করলেন। 


পরবতীকালে এই ঘনি্ঠতার সুত্র ধরেই গমাধ (জখানন্দৰ মতে 
বজগীরে ) চৈতন্যের সাথে ঈশ্ববপুরীর পুনঃ সাক্ষাৎ ঘট্েছিল। এখং এই 
স্তীয় সাক্ষাৎকালে চৈতন্য ঈশ্বরপুরীৰ কাছে দশাঙ্ষর গোপাল খর 
॥ ক্ষা নিফেছিলন। এ দীক্ষা গ্রহণ পৃব' পবিকন্নিত ছিণ কি না জানা যাখ 
শ। তবে এই দীক্ষান্তে চৈতন্যের মনে প্রথম এক পরিব্তন এসেছিল, 
*্বরাগ্য ম্পৃহী সন্্রীবিত হয়েছিল যার প্রভাবে, গে দীক্ষামন্ত্রের না 
নক্ষাগুরুব বলা দুষ্কর। তবে চৈঙন্যেৰ দীক্ষাগৃঞ হিসেবে জঙ্বরপুষীবঃ 
'কছু প্রতাব থকেবে এ কথাও সতা। 


[ জাট। 
| চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবর্তন | 


“গয়ামা ইত্যেবং হগৃহমশমদ, তৃবিককণ প্রঃ 
পৌষস্যন্তে সকল তনুকৃত্তাপশমণঃ। 
ততঃ মাঘস্যদৌ নিরবধি নিজেঃ কীর্তনরসৈঃ 
প্রকাশং চঢাকেশং বিকিরতি ম্মানুদিবসম্।। 
['চৈতন্যচরিতামৃত মহ্থাকাব্যম' / কৰি কর্ণপূব / 8৭৬] 
অর্থাৎ পরম করুণ এবং সবজীব-তাপহর প্রতু পৌষমাসের অগ্চে 
(শেষভাগে) এভাবে গয়া হতে স্বগৃহে প্রত্যাবতন করলেন। তারপর 
মাঘমাসের আদি প্রথম) থেকে আরম্ত করে প্রতু নিজ কীত্নরসের 
দ্বারা জগতে প্রকাশ ও আবেশ বিকীরণ করতে লাগলেন। 
চৈতন্য গয়া থেকে প্রত্যাবতনের কতোদিন পর সন্যাস শিয়ে 
ছিলেন তা একমাত্র কবি কণপূর ব্যাতীত আর কোন চে৩প) 
জীবনীকার স্পষ্ট করে লেখেন নি। কর্ণমূরের (৫১২৫ মহাকাব্য) থেকে 
জানা যায়, ১৪৩১ শকের (১৫১০ শ্রীঃ-এর ফেব্রুয়ারির ২য় সন্তাহ) দশ 
মাসের ২৯ দিন অর্থাৎ বৈশাখ থেকে বছর শুরু হলে দশ মাস অর্থে 
মাঘ মাসের ২১ তারিখে) চৈতন্য সন্্যাস নিয়েছিলেন। ১৪৩০ শকের 
পৌষ মাসের অন্ডে শেষে) চৈতন্য গয়া থেকে নবহ্বীপে প্রত্যাবতনি 
করেছিলেন। তাহলে হিসেব কষলে ১৪৩০ শকের পৌষাম্ত থেকে ১৪৩১ 
শকের ২১ এ মাঘ পর্যন্ সময় দীড়াচ্ছে মোট ১৩ মাস। ভীষণ ভাবে 
মনে রাখতে হবে, চৈতন্যের 8৭ বছর ৪ মাস দশ বা বারো দিনের 
সঙ্গায়ু জীবনে গয়া প্রত্যাবর্তন ও সন্যাস গ্রহণের মধ্যবর্তী এই ১৩ মাস 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমণ্ু। ভগবান চৈতন্য বলুন, মহামানব বা 
মহাপুরুষ চৈতন্য বলুন__ অর্থাৎ পরবর্তীকালে চৈতন্যকে যে বিরাট 
মাপের মানুষ হিসেবে চিহ্ত করা হয়েছে তার নেপথ্যে সর্বাপেক্ষা 
বেশি কাজ করেছে এই তেরো মাসের নানান বিক্ষিপ্ত কাযাঁবলী। অর্থাৎ 
এই তেরো মাস চৈতন্য ঘা যা করেছেন তা না করলে চৈতন্যের 
জীবনের ইতিহাস হয়তো বা অন্যরকম হতো। হয়তো তিনি সংসারে 
থাকতে পারতেন নাঁ। সন্্যাসীই হতেন। কিন্তু সে সম্ধাসীকে পরবর্তী 
জীবনে রাজনীতির কুণ্ডিপাকে জড়িয়ে পড়তে হতো না। এর অথ এই 
নয় যে, রাজ্য রাজন্রীতির মধ্যে জড়িয়ে চৈতন্য নিজের জীবনকে 


11 
৩ 11 


৬৯৯১১ 


! 







মর 


১১০ 


তযসাচ্ছন্ন করেছিলেন। বরঞ্চ নিঃসক্কোচে বলা যেতে পারে, এই 
জড়িত রাজনীতি “নিমাঞ্জি* ওরফে বিশ্বগ্তরের জীবনে চৈতন্য নামের 
এক অবিসংবাদিত সার্থকতা এনেছে। কিন্ু এসব বিষয়ে আলোচনা 
তো আরও পরে। তার আগে আমাদের জানা দরকার, গয়া 
প্রত্যাবতন ও সন্্যাস গ্রহণের .মধ্যবতী' এই নিদিষ্ট তোরো মাস 
সংসারী চৈতন্য সংসারে থেকে কি কি করেছেন। 

কিন্তু তারও আগে বিশ্বস্তররাপী চৈতন্যকে আমরা আরেকবার 
গযায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। ভক্তের তুলিতে আকা ভক্তের ভগবান 
চেতন্যকে আমরা কোন পথে গয়াতে নিয়ে যাই ? দুটি পথ। মুরারি গুপ্ত 
বলেছেন, *বিশ্বস্তর নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া চোরাম্ধয়ক নদে শ্রান 
করেন $ তারপর মন্দারে (ভাগলপুর জেলা) মধুসূদন দশন করিয়া, নদী 
পার হইযা রাজগীরে বোজগৃহ) উপস্থিত হয়েন ; রাজগীর হইতে গয়ায় 
যান।' (১৫ অংশ দ্রষ্টব্য)। কবি কণপুরও তার মহাকাব্যে এরকম 
বিবরণ লিখেছেন। শুধু রকমফের ঘটেছে “চেরান্ধযক' নদের জায়গায়। 
চোরাঞ্ধযক্কে তিনি চীর' নদী বলেছেন। হয়তো তৎকালীন স্থানীয় 
ভাষা চোরান্ধযক নদকে চীর নদী-ই বলা হতো। সুতবাং দেখা 
যাচ্ছে, মুবারি ও কণপুরের বক্তব্য প্রায় একইরকম। কিন্তু জন্যতম ও 
বৈষ্ব সাহিত্যে সবাপেক্ষা খ্যাতিমান চৈতন্য জীবনীকাব বৃন্দাবন 
দাস বলছেন একেবারে অন্যরকম বথা। তার মতে বিশ্বস্তর মন্দার 
দেখিযা পুন্পুন আসেন এবং পুনগুন হইতে গয়ায় গমণ করেন।' 
(১/১২/১৩২)। আমাদের মনে হয়, বৃন্দাবন দাসের বণিত বিশ্বস্তরের 
গয়। যাত্রার পর্থটাই সঠিক। অর্থাৎ বিশ্বন্তর মন্দার ভোগলপুর) হয়ে 
পুনুপনে স্বাসেন এবং পুন্পুন থেকে গয়াতে যান। বৃন্দাবন দাস বণিতি 
উৈতন্যের গয়া যাত্রার পর্থটা সঠিক বলছি এজন্য যে, ব্লাজগীর থেকে 
গয়া যাবার যদিও একটা সোজা পথ তখন ছিল (এবং এখনো আছে), 
এবং পুন্পুন জায়গাটা হলো পাটনার নিকটবর্তী, সে কারণে রাজগির 
থেকে পুন্পুন হয়ে গয়া আসাটা খুবই কষ্টরসাধ্য। বৃন্দাবন দাসকে এ 
বিষয়ে সমর্থন করার আরেকটা বড়ো কারণ হলো, গয়াযাত্রীদের 
মধ্যে পুন্পুনে শ্রান-তপণ সেরে গয়াতে যাবার একটা ধমীয় রেওয়াজ 
চালু আছে। পিগুদান নিমিত্তার্থে গয়া যাবার আগে যাশ্রীরা কেন 
পুন্পুনে স্বান-তপণাদি করেন এর কারণ বলতে পারি না। তবে পুন্পুন 
একটি তীথ্থান বিশেষ, এবং গয়াযাত্রীদের শুধু মাত্র এ' কারণে পুন্পুণ 
হয়ে গয়া যাবার একটা রেওয়াজ আগে ছিল। এবং এখনো আছে। 
তাছাড়াও রাজগীর হয়ে গয়া যাবার যেমন সোজা রান্তা আছে। 
তেমনই পুন্পুন হয়েও সোজা রান্তা আছে গয়া ও গয়া তীর্থে যাবার। 
সুতরাং বৃন্দাবন দাসের বণিতি পথটিই সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়। 

কিন্তু বিশ্বত্তর মিশ্র গয়াতে পিতৃপিগুদান ও সেই সঙ্গে জ্বর পুরীর 
নিকট আকম্মিক দীক্ষাগ্রহণ) সেরে কোন পথে বাড়ি অর্থাৎ নদীয়া- 
নবদ্বীপে ফিরলেন সে কথা এক জয়ানন্দ ব্যতীত অন্য কোন পদকত' 
লিখে যান নি। জয়ানন্দের মতে, বিশ্বর্তওর গয়ায় পিতৃপিগড দান ও 
দীক্ষাগ্রহণ সমাপন করে মন্দারে যান, এবং সেখান থেকে হরিড়া- 
জোড়ি, কংসনদ ও বৈদ্যনাথ দিয়ে গঙ্গাপার হয়ে নবন্ধীপে আসেন। 
ণচৈতন্যমঙ্গল' / নদীয়াখণ্ড / পৃ-৩৬)। চৈতন্য সমসাময়িক কালে অর্থাৎ 


মধ্যযুগে গয়া থেকে গৌড়বঙ্গে আসার এটাই ছিল সহজ পথ।* 
পিতৃপিগুদান নিমিত্তার্থে গয়া গেছলেন চৈতন্য। কিন্তু পথে 
আকম্মিক তার জীবনে দুটো উপসর্গ ঘটে গেল। প্রথমত জ্বর। এটা 
হয়েছিল ভাগলপুর জেলার মন্দারে। ভক্তরা ধরাধরি করে চৈতন্যকে 
মন্দার পর্বতের তলদেশে জনৈক ব্রাঙ্ধণের গৃহে নিযে এলেন। 
পিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্ধরে।। 
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার। 
তথাপি না ছাড়ে জুর হেন ইচ্ছা তার।। , 
| চৈ. ভাগবত / ১১২/১৮-১৯ | 
ওদিকে জবর সন্তপ্তদেহ ঠতন্য নিজেও বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন, 
'গয়াসু মে পৈতৃকর্্ম বিঘ্বঃ শ্রেয়স্যভুদিত্যতি চিশ্তয়াকুলঃ।' কেড়টা 
১/১৫1১)। হায়, কেমন করে আমি গয়া গিয়ে পিতৃকর্ম সমাধা করবো। 
তারপর অনেক ওষুধ পথ্যিতেও যখন ভ্প্ন উপশম হলো না, তখন, 
চৈতন্য প্রাণের চরণজল পোদোদক) খাবার মনস্থ কখলেব। 
“ততোহপ্যুপাযং পরিচিন্থয়ণ হ্কযং আ্ররস্য শীতে ছিভপাদ সেবনম। 
কিডঢা ১/১৫।১১)। 
তারপর -_ 
“বিপ্রপাদোদক পান কবিযা ঈশ্বব। 
সেই ক্ষণে সুস্থ হেলা, আব নাহি ভ্ুর।।' 
] 'চেতন) আাগবত / ১১৭১২ | 
দেখা গেল, সে ভ্বর ওষুধ বদ্যিতে সাবলো না। সেহ শ্রর গ্রা্থণের 
চরণধোয়া জল খেতেই নিমেষে উধাও হযে গেল। যদিও এহ ভ্রপ্ন এবং 
ব্রাহ্মণের চপ্পণজল খাওয়া দুটোকেই চৈতন্য চপিতিকাণদ্য মুবাবি ও 
বৃন্দাবন লোকশিক্ষার ব্যাপার বলেছেন। 
জ্বর থেকে সুস্থ হয়ে চৈতন্য পুন্পুনে' এলেন। পুনপুন তীথে মান 
সেরে সপাষদ গয়াতে এসে পৌছালেন। গয়া পৌছে প্রথমে এখকুণ্ডে 
শ্নান করলেন চেতন্য। শ্রান সেরে প্রথমে হাত পিতদেবের উদ্দেশ্য 
প্রণাম জানালেন। তারপর এলেন চক্বেড-এ। € চঞ্বেড একটি মন্দির 
বিশেষ। এই: স্থানে বিষ্ুপাদপদ্ম বিরাজিত)। এহ বিষুুপাদপদন দশন করে 
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£ বা নদ্দী পাটনার নিকটে প্রবাহিত। পুনপুনা নামে দুটি শদী 
দা তি হতো। তে টি ছে। হো ফতেয়া শহবের 

গঙ্গায় পড়তো তার নাম ছিল ছোট পুনপুনা। বা আদি পুনপুনা অন্যটি 
পাটনায় আরও কিছুটা উত্তরে গঙ্গায় মিশতো-_একে বলা হতো বড়ো পুনপুনা। / 
বাম়ুপুরাণ ১০৮ অংশ), ও পন্মপুরাণে সৃষ্টিখ্ড / ১১ অংশ) পুনপুনার কথা ডগ্লেখ 
আছে। 





জীবনে বোধকরি প্রথম গতীব ভাবে আবিষ্ট হলেন শচীনন্দন চৈতন্য। 
সাবা শরীব অসম্ভব ভাবে কীপতে লাগলো তার। “লোমহর্ কম্প হৈল 
১রণদশনে। সেই সঙ্গে দু'চোখ বেযে অবিরল পড়তে লাগালা 
“শ্রধ:পা। "ভবিছিন্র-গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে চেতন্যের এ ধরণের 
হাবাবেগ এব আগে পরিণক্ষিত হয়নি। তাই-_ 
“পরম অন্ুত বহি দেখে বিপ্রগণে।।' [| ১১২৪৪ চৈ. ভাঃ ] 
এব পরেব ঘটনা পুবেহ উল্লেখিত হযেছে। বিষ্্পাদপন্ম দশনে 
চেওন্য গখন কম্পিত, ভাবাবিগ্ক, ঠিক সেসময় অবস্মাৎ ঈশ্বর পুরীর 
আবিাব। ঈহ্বরপুবী বললেন, 
শযদবধি তোমা” দেখিয়াছি নদীযায 
তপবধি চিন্তে আব কিছু নাহি ভায়।' 
এব মধ্যে ফষ্গুতীথে গিষে ধমীখ বিধি অনুসারে পিতৃপুরুষের 
উদ্দেশ্যে বলপিব পিশু্দান কবলেন চৈতন্য। তাবপব গেলেন 
প্রেতগযাব। প্রেতগযায় শ্রাদ্ধাদি দিয়ে শ্রীরামগযা, ঘুধিশ্ঠির-গয়া, 
উম গযা, শিব-গযা, মোডশ গযা প্রভৃতি তীথস্থানে গিয়ে পিওদান 
করলেন। তারপব এ্রককুণ্ডে সরান কবে ও গধযাশিবে পিশুদান করে 
'সবাব বিখ্প্দচিহ, শন কখলেশ। তাবপর বাপায় ফিরে এলেন। 
বাসায় গেছে নিজেপ হাতে খ্বাধতে এসলেন চেতন্য। রান্না সমাপ্ত 
এমন সময ঈশ্ববপুবীব আগমন। চৈতন্য নিজের জন্য রান্নাকরা অন্ন 
বাঞনাদি ঈশ্ববপুনীব আহাযেব জন্য তুলে দিলেন। তাবঝপর নিজের 
ভান। আবার বান্না করতে বসলেন। 
এনপরন দেখা গেল, একদিন চৈতন্য নিজেই ক্তঃস্ফৃত হযে 
চখখখপৃরী৭ কাছে দীক্ষা নিতে চাইলেন। প্রথমে সশ্বরপুরী দীক্ষা দিতে 
২২০৪৩ কবলেন। শবে 'পশাক্ষব-মন্তে চৈতন্যকে মন্ত্র শিষ্য করতে 
রাজী হলেন তিন। এই ঈশ্বরপুরীই চেতন্যের প্রথম দীক্ষাগুরু। কিন্তু 
ঈশান নাগরের “অদ্বেত প্রকাশ' গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে, ঈশ্বরপুরীর 
আগেও ৩ন্যেপর আরেকজন দীন্ষণগুর ছিলেন ্অদ্ধৈত-প্রকাশ' ১৪ 
অধ্যাষ, পৃঃ ৪৫)| 
হতোপূর্বে উদ্েখিত হযেছে, টৈতন্যের জীবনে ভক্তিবাদের 
প্রত্যক্ষ সুচনা হয়েছিল গযাতীথে। বিষুপদচিহ' দশন করে তিনি প্রথম 
ভাবাবিষ্ট হলেন। এবং অতঃপর ঈশ্বরপুবীর কাছে দশাক্কর গোপাল 
মান্্র দীক্ষা নেওয়ার পর তা অভূতপূব ভাবান্তর ঘটলো। যা 
অভাবশীয়ও ছিল। কেননা পূর্বাপর গৃহী চেতন্য গয়াতীথে পিতৃপিগওদান 
দিতে এসে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভক্তিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন 
'টা 'তার নিকটতম পাদ ও আন্তবগরাও টের পাননি | দেখা যাচ্ছে, 
এরপর এমন পরিস্থিতি দীড়ালো, যখন চৈতন্য দিনমান নিরবধি 
অশ্রুপাত করতে লাগলেন। সোনার অঙ্গ ধুলিধুসর হয়ে উঠলে? কোন 
এক অদৃশ্য সংকেতে। এই মাত্র কিছুদিন পূর্বে যিনি শ্নেহময়ী জননীকে 
আশ্বাসন দিয়েছিলেন, “মাগো, তুমি চিন্তিত হয়ো না। যতোক্ষণ আমি 
আছি. তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।' চৈ. ভা. ১৬।১১৪)। সেই পৃণগৃহী 
চৈতন্যের মুখে প্রতিক্ষণ, প্রতিনিয়ত “কৃষ্ণ রো বাপ গে মোর ! পাইমু 
কোথায়।' উচ্চারিত হতে লাগলো। 
অতঃপর নিমাই 'মনহ্থির করে ফেললেন তিনি আর গৃহে ফিরবেন 








১১২ 


না। গয়াতীথেই থাকবেন ? না, তিনি, প্রেমাভিমাশী গোরা, 
কৃষ্ণাম্বেষণে চলে যাবেন দুবে__কঞ্চকালো তমালের দেশ পুণতোযা 
খমুনা প্রবাহিনী মথুরা-বন্দাবনে। 
“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশো ন শুত্রো 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোবনহ্থো যতিবাঁ 
কিছু প্রোদ্যহ্রিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্থে 
গোপীভতুঃ পদকমলয়োদাঁসদাসানুদাসঃ।? 
ওগো 1 আমি ব্রা্ধণ নই, আমি কোন ক্ষত্রিয় রাজা নই, কোন 
2 
প্রকাশমান, পরমানন্দ, পূর্ণাতিপূণ অমৃতসমুদ্র স্বরূপ 
১০ শ্রীকঞ্চরণের সা 
চৈতন্যের সহযার্ী_-যারা নবহীঘথ থেকে এসেছিলেন এর মধ্যে 
কিছু ভক্ত পড়ুয়া শিষ্য ও কথিপয় প্রতিবেশী আন্তবগ' ও অদ্বৈত নিবাঁচিত 
লোক ছিলেন)। চৈতন্যের অকম্মাৎ অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে 
সকলেই বিশ্মিত কিংকতব্যবিযৃঢ়। অবশেষে_ 
*নানা-রাপে সর্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া। 
স্থির করি রাখিলেন সতেই মিলিযা।। 
এমন সময় দূর থেকে 'দিব্যবাণী' উঠলো, 
'এখনে মথুরা না যাইবা ্বিজমণি। 
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে। 
নবহ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে।। 


“ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইযা বিদায়। 
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।। 
['চৈ ভাগবত / ১/১২১৬০ ] 


চৈতন্যের গয়াতীথ' যাত্রার কাহিনী এখানেই শেষ। কিন্ু সব কিছু 
১০ একটা শেষ সু হা এ 
নহিত থাকে নতুন সূচনার | যেমন নের 
মধ্যে সূচিত হয় নব আগমনীর প্রচ্ছন্ব সংকেত। তদ্রপ চৈতন্যের 
রনির 


অতঃপর £ 


ধন্দ আমাদেরও কোন সন্দ থাকে না। কিন্তু 


রর 
টা 
হু 
ৃ 
ৃ 
রী 








হলো মঠে, মন্দিরে। কিন্তু কেন ? আমাদের এই ধুলোমাটির সংসারে, 
আমাদের এই চিরহরিৎ, শাপলা শালুকের দেশে, এই ধনধান্য-পুষ্পে 


পারেন শা। দুরাহ বলছি এ'জন্য। 
আবার যুগপৎ এঁতিহাসিক ও ভক্ত চৈতন্য জীবনী-চরিতকারদের 


“কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত ন কত্তব্যে বিনিণযঃ। 
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।। 
| “চাবাক-দর্শন' ] 
অর্থাৎ, কেবলমাত্র শাস্ত্র অবলম্বন করে তত্ব নিণয় করা উচিত নয়। 


গেছলেন এটা একটা কারণ অনশ্যই। কিন্তু একমাত্র কারণ না। অন্য 
একটা কারণও ছিল। সেটা অস্ফুট হতে পারে, প্রচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্ধু 
যুক্তির দিক থেকে বোধকরি সর্বেব অযৌক্তিক হতে পারে না। যদি 
একমাত্র পিতকর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বস্তর গয়াতে আসতেন, তাহলে, 
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, প্রয়াত পিতা জগম্বাথ (পুরন্দর) মিশ্রের কৃত্য- 
কমাদি করার জন্য এতো কাল পরে তিনি গয়াতে এলেন কেন ? 
জগন্নাথ দেহত্যাগ করেছিলেন চৈতন্যের কৈশোর বয়সে (বোধহয় 
বয়স তখন ১৬১৭ বছর হবে) এর কমও হতে পারে। তারপর 
লক্ষীপ্রিয়ার সাথে প্রেমমূলক বিবাহ 0.০%5 718019£6)| বোধকরি একে 
৯ গান্ধর্ব বিবাহও বলে। যদিও এ বিবাহে অনুষ্ঠান ছিল, বিবাহ 
' আচারাদি (া)271880 710195) ছিল। এরপর বধূ লক্ষীপ্রিয়ার সপাঁঘাতে 
আকম্মিক মৃত্যু ও মাতার নিবর্ধে নিমরাজী বিশ্বগুরের বিষুপ্রিয়ার 
সাথে পুনবিবাহ।__এই সুদীঘ কাল প্রায় ৭৮ বছর অতিবাহিত হওয়ার 
পর বিশ্বপ্তর পিতৃকাযাঁদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন কেন। তার 
আগেও তিনি গয়া আসতে পারতেন। আসলে তিনি গয়াতে এসেছিলেন 
সন্তবত পিতৃপিগুদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াতা পক্ষী লক্ষ্মীর অশান্ত আত্মার 
একটা শান্চি কামনার উদ্দেশ্য নিয়ে। লক্ষ্ীপ্রিয়া অপঘাতে মারা 
গেছলেন। শোনা যায়, এমন আত্মা নাকি শান্ছি পায় না। এই এক সন্দ 


নিমায়ের মনে, বিশ্বস্তরের মনে ক্রিয়া করতে পারে। লক্ষ্মী তো ধুমাত্র 
টৈতনাধিয়া না, তারও চেয়ে বড়ো গহীন-গতীর এক স্তন 
প্রেমচ্ছায়া। ধিনি নিয়ত বটবৃক্ষের মতো, ভালোবাসা সাহচাযে'র 
সতত-সবুজ আচ্ছাদন দিয়ে ভ্রাত শোক, পিতশোকাতুর ও সাংসারিক 
দৈন্যতা থেকে তাপিত চৈতন্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। সেই 
হরিণী ন্নেহাতুর রাজা ভরতের আখ্যায়িকাটি স্মরণ করুন। স্মরণ 
করুন, মরমী কথা-সাহিত্যিকের "চন্দ্রনাথ উপাখ্যানের সেই অতিবৃদ্ধ 
শ্েহান্ধ মাতামহকে। সে হরিণ ছিল বন্য জীব, সে দৌহিত্রও ছিল, অদূর 
সম্পকীয়। তবু ভালোবাসা এমন ক্ষুরধারকঠিন, যা সতত 
মিরার ররগরারা বার রাস রাঃ রা রা 

| 

ভালোবাসার স্মৃতির অস্তিত্ব দীর্ঘ। শিলাপটে খোদিত মুর্তির মতো, 
শরীরে কাটা দাগের মতো 'অন্গান। লক্ষমপ্রিয়া মততৃমি ছেড়ে 
ধরাছৌয়ার বইরে চলে গেলেন। কিছু বিশ্বন্তরের মন থেকে বাস্তবের 
লক্ষ্মী মুছে গেলেও স্মৃতির লক্ষ্মী মোছা গেল না। স্মৃতি তখন অনুষ্মৃতি 
হয়ে নিয়ত অনুসরণ হতে লাগলো বিশ্বন্তরের পথে পশ্চাতে। এবং এই 
এক অচরিতার্থ প্রেমের নিফল বেদনা বিশ্বগরকে শান্তির খোজে 
নিরন্তর অনুপ্রাণিত করতে লাগলো। অতঃপর বিশ্বঙর গয়াতীর্থে যাত্রা 
করলেন “হ্কজাত' শান্চির খৌজে। যদি লক্ষ্মীর আত্মা শান্তি পেয়ে শান্চি 
আসে। কিন্ু কোনমাত্র শান্তি কি এসেছিল তাঁর জীবনে ? জানি না। এর 
সদুত্তর প্রজন্মের হাতে রইলো। শুধু এটুকু কথা৷ বলে এ' অধ্যায়ের 
পৃচ্ছেদ টানছি, লক্ষীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যুই বিশ্বন্তর মিশ্রের সন্গ্যাসী 
চৈতন্য হওয়ার উপক্রমনিকা। এই. এক সূত্র ধরেই নিমায়ের সন্যাস 
জীবন সূচিত হয়েছিল। এক মিথুনরত ক্রৌক নিষাদের শরাঘাতে নিহত 
হয়ে যেমনটি সূচনা করেছিল যুগান্তকারী মহাঁকাব্যের।' 


২২২২১২২১২২২ 


| নয়] 
[ চৈতন্যের জীবনে সেই বিশেষ তেরো মাস] 


বিশ্বস্তর গয়ায় গেছলেন পত্জী বিরহ বুকে নিয়ে। প্রত্যাবর্তন করলেন 
কৃষ্ণ বিরহের আকুল আর্তি' নিয়ে। নিরবধি মুখ দিয়ে উচ্চাবিত হতে 
লাগলো, 'কষ্ণ রে বাপ রে মোর ! পাইমু কোথায়! 

বিষুপ্রিযার কথা বলতে পারি না। কিন্তু শচীদেবী, নিমাই জননী 
শচীমাতা কি তার প্রাণের নিমাঞ্চির ।এ' অভূতপুৰ ভাবান্তর দেখে খুব 
বিশ্মিত হয়েছিলেন। জ্ধাধকরি না। নিমাই ঘে তীর অন্তশলিলা ফল্ুব 


"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ঘ্বমগমাঃ শাঙ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ হীঃ 








মতো ভেতরে ভেতরে বিশ্বরূপের পথ অবলম্বন করতে চলেছে এটা 
তিনি মাত-অনুভবে জানান পেয়েছিলেন, টের পেয়েছিলেন। আর 
তাই বোধকরি বিশ্বগুরের গয়া যাত্রার প্রক্ষালে অশ্রুসিক্ত শচীমাতার 
মুখ দিয়ে সেই অতি সত্য, অমোঘ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, 'মোর 
নামে এক পি দিসরে তথাই।' চৈতন্যমঙ্গল / আদি | পৃ-৫৫)| 


কোন মা জীবিত অবস্থায় ছেলের কাছে পিওড চাইছেন। কেন ? এ 
কেমন করে সম্ভব ? সন্তান যদি শরীরিক অপু হয়, অশক্ত জীবনম্মৃত 
হয়, মরণপীড়িত হয় তবুও অপত্য শ্নেহে শ্রেহান্ধ যা সন্তানের কাছে 
এমন কামনা করতে বিপন্ন বোধ করবেন। বস্তুত সেট হয়ে ওঠে 
সন্তানের মৃত্যু কামনারহ সামিল। হ্ব্গাদপি গরিয়সী মায়েরও মৃত্যু 
তবু, প্রাণের নিমাঞ্চির গয়া যাত্রার প্রাককালে কেন এমন আকুল 
প্রার্থনা ধ্বনিত হলো মা শচীদেবীর মুখে। আসলে এ সাধ ম্নেহের নয়, 
শ্রেহান্ধের। মায়ার না, চূড়ান্ত মমত্বের। আর এই হ্রেহান্ধ মমত্্র থেকে 
ফলত সৃষ্টি হয়েছিল এক অনুম্চারিত আতি-_যা একমাত্র মা-কেই দক্ধ 
করে। অতঃপর এই জ্বলুনির মধ্যে মা অনুভব করেন এক ধরণের 
স্কল্নিত সংশয়, ভয়, সম্ডানের জন্য চিরাভ্যস্থ ব্যাকুলতা। মা 
শচীদেবীর মুখে উচ্চারিত “মোর নামে এক পিগু দিস্রে তথাই" সেই 
মাতৃ-ব্যাকুলতারই এক অমোঘ বহিঃপ্রকাশ। এ' প্রসঙ্গে চৈতন্য 
বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমানবিহারী লিখেছেন, "ছেলে পরে সন্্যাসী হইয়া 
যাইবে, সেইজন্য গয়ায় তীহার (চৈতন্য জননী শচীদেবীর) পিওড 
পড়িবে না__অতএব এখনই জীবিতকালে এক পিগ্ডের জন্য শচীদেবী 
ছেসেকে অনুরোধ করিলেন।' ৫চৈতন্যচরিতের উপাদান | পৃ-২৬৬)। 

তাহলে এ' পযন্ত আলোচনা ভিত্তিক একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে, তা হলো, গয়া প্রত্যাবতনের পর চৈতন্যের আমূল পরিবর্তন 
ঘটেছিল যেমন সত্য, তেমনই সত্য, গয়া যাত্রার প্রাক- 
চৈতন্যের গৃহী জীবনে এমন কিছু রকমফের ঘটেছিল যা ৃ 
সবংসহা জননীর মনকেও সংশয়ান্িত করে তোলে, এবং তার ফলেই 
নামে এক পিগ্ড দিস্রে তথাই।' সুতরাং গয়া ফেরৎ চৈতন্যের আমূল 
পরিবত্ন দেখে মা শচীদেবী বিশ্মিত হয়েছিলেন সত্য, দুঃখিত 
হয়েছিলেন, কিন্ু সেই সঙ্গে অনুভবও করেছিলেন এর পূর্বাপর 


অবিসংবাদিত পরিণতি। 
চৈতন্য গয়াতে ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন ২৩ বছর বয়সে 
বাঙলার অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে, অর্থাৎ ১৫০৮ শ্ত্রীষ্টাব্দের শেষে বা 


১৫০১ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাঁদে। এরপর গয়া থেকে নবহ্ীপে প্রত্যাবত'ন 
করেন ১৪৩০ শকের পৌষান্তে অর্থাৎ পৌষ” মাসের শেষে ১৫০৯ 
খ্রষ্টাব্দে। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ 
তারিখ ইং ১৫১০ শ্্রীষ্টাব্দে। এই ১৪৩০ শকের পৌঘান্তে গয়া থেকে 
ফেরার পর সম্্যাস নেওয়ার পূর্বদিন পথঘন্ড অর্থাৎ ১৪৩০ শকের মাঘ 
মাসের আদি থেকে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ পর্য্চ চৈতন্য 
প্রত্যহ কীতন করেছেন। এর মধ্যে বেশির তাগ সময় কীর্তন হয়েছে 
'শ্রীবাস মন্দিরে, অর্থা২ আচারের গৃহে। ক্কচিৎ কোনদিন 


১১৬ স্ 





চন্দ্রশেখরের' চৈতন্যের মেসো ?) গৃহে হয়েছে। ১৪৩০ শকের মাঘ 
মাসের আদি থেকে ১৪৩১ শকের মাঘের শেষদিক পযপ্ত সময় দাঁড়ায় 
এক বছর ও কিকিন্যুন এক মাস। এই. এক বছর ও কিঞ্িন্যুন এক মাসের 
মধ্যে গগয়া প্রত্যাবতের্ প্রথম মাস) অথাৎ সম্ভবত পুরো মাঁঘমাস 
চৈতন্য ভক্ত ও পারিষদবগদের নিয়ে নিজের গৃহেই কীত'ন করেছেন। 
তারপর পাড়া প্রতিবেশীদের বিরোধিতায় কীতনৈর আখড়া 
স্থানান্তরিত হলো শ্রীবাস আচারের গৃহে। অবশ্য এই আখড়া 
স্থানান্তরের ব্যাপারে শচীদেবীর ভূমিকাও থাকতে পারে। গৃহে 
নবযৌবনা বধূযাতা থাকায় বন্ধু বান্ধব এনে খোল কাল বাজিয়ে 
বিশ্বস্তরের কীর্তন করায় তিনি হয়তো মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। বযস্থ 
শ্রীবাসের গৃহ সে হিসেবে নিরাপদই ছিল। প্রৌটা স্ত্রী মাপিনীকে নিয়ে 
তিনি থাকতেন। এবং এ কীর্তন হতো মুলত রাত্রে। দরজা কপাট বন্ধ 
করে। এই দরজা বন্ধ করে রাতের অন্ধকারে কীত'ন করার বেশ কিছু 
কারণও ছিল। এসব কারণগুলি চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহে সবিস্তারে 
উদ্লেখিত হয়েছে। কিন্ু সেসব কারণাদি বর্ণনা করার আগে আমরা 
একবার বিশ্বের দাম্পত্য জীবনের অস্ধিম চিএটিতে আলোকপাত 
করতে চাই। সে কাহিনী বড়ো করুণ, বড়োই মমান্চিক, মা শটীদেবী 
ও বধূ বিষুরিয়ার বুকের দীঘশ্বাস ও নিরম্কর অশ্রুজলে তেজা। 
অবণনীয়। মানুষ চৈতন্যের এ' কাহিনী পুন£্লিপিবন্ধ করতে 
আমাদেরও চোখে জল আসে। 


সাংসারিক বিশ্বস্তর সংসারী মন থেকে অসংসারী চেতনা 
নৈকট্যকে মুক্ত করার বাসনা নিয়ে গযায় গেছলেন। ইতোপুবে প্রাণপ্রিয় 
পত্বী লক্ষ্মীর অকাল মৃত্যু ঘটে গেছলো। এই অকাল মৃত্যু অকাল বৃষ্টির 
মতো চৈতন্যের মনে সযঙ্ষে লালিত বীজতলাটি ভাসিয়ে দিয়েছিল 
অকম্মাৎ। এই বীজতলা ছিল ফসল বোনার অমোঘ ও অনিবায' 
প্রেরণা। চাষীর স্বপ্র, বেঁচেবতে' থাকার অবলম্বন বিশেষ। কিন্কু মৃত্যুর 
পদসধণার মানুষের কোন আকুল আতি' স্তব্ধথ করতে পারে না। সে 
নিজের মতো নিজের খেয়ালে আসে, লখিন্দরের লোহবাসরেও তার 
অবাধ আনাগোনা । জীবনের এই বড়ো সত্য সহঘ্র কোটি মানুষের 
৯7570 ৮28 
পুশ্প ফুল হয়ে স্ফুটমান “ঝরে গেল। দুঃখ সেখানেই। এ 
মৃত্যু অসময়ে অকালবাঁ মতো; রি নামক চাষীর লক্গীপ্রিযা 
নামক হ্বপ্রের ধুয়ে-মুছে ভাসিয়ে দিষে গেল। অতঃপর 
সোনালি ফসলের হল্লরময় অগ্নি পরা চাষীর দু'চোখে নেমে এলো 
বিষাদের অশ্রধারা। একদিকে মা ও সংসার, অন্যদিকে লক্ষমীপ্রিয়ার পু (6২ 
ক্ষত-বিক্ষত করা কাটার মতো স্মৃতি। এরই মাঝে বিফ্ুপ্রিয়া এলেন। 2 ২ 
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" চৈতন্যচরিত গ্রন্থে দু'জন চন্দ্রশেখরকে পাওয়া যাচ্ছে, একজন চন্প্রশেখর 

আচায] ; ইনি ব্রা্ধণ এবং পুর্ববঙ্গে শ্রীহট থেকে নবহীপে এসেছিলেন। 

কড়চা ১১।২১ ও চৈ. ভাগবত ১২১৬ অংশে এর উল্লেখ আছে। এবং 

চম্দ্রশেখর হলেন চন্দ্রশেখর বেদ্য। ইনিও শ্রীহটের লোক। মুরারির 

কচড়া ৪1১১৮ ও ৮২/১১২০২ অংশে এঁর উদ্লেখ আছে। সম্ভবত বৈদ্য চল্প্রশেখরহ 
মোঘল সেনার হাতে নিহত হয়েছিলেন। 


২২ 


এ 


১১৮ 


চৈতন্যের জীবনে শুরু হলো ত্রিমিতি সংঘাত। একদিকে মা-পিছটান, 
একদিকে কারাগারের ব্ুদ্ধ দরজার মতো নবপরিণীতা বধূ বিষ্চুপ্রিয়ার 
বন্ধন, অন্যদিকে বর্ষার নদীর মতো লক্ষ্ীময় স্মৃতির উপধুপরি 
চোরাগোন্তা টান। এই ত্রয়ী সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত চৈতন্য তীর 
চিরাচরিত দাগ খাওয়া, টোল খাওযা, পোড় খাওয়া জীবন থেকে 
বেরিয়ে আসতে চাইলেন একদিন। এ চাওয়া ছিল নবপরিণীতা বধূ ও 
বৃদ্ধা শোকাহত মায়ের মুখ চেয়ে। কিন্ু স্মৃতির আগুনে পোড়া 
চিরাচরিত জীবন থেকে অব্যাহতি চাইলেও, বেরিয়ে আসতে 
চাইলেও বেপ্লিয়ে আসার কোন আসু পথ তার জানা ছিল না। সুতরাং 
ধ্িমিতি সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত হলো আরেক দ্বন্, মুক্তির সংঘাত। 
এখানে একটা কথা বলা দরকার, তা হলো, আজও এই স্টারওয়ার, 
৮ন্্রাভিধানের যুগেও আমাদের পুরাতন বিশ্বাসের ওপর কোন জং 
পড়েনি। বিশেষত ধম' বিশ্বাসের ওপর। এটা ভালো না মন্দ, শুভ না 
অশুভ সেটা সমাজ-পণ্ডিতদের বিতকের বিষযবন্তু। শুধু এটুকু বলতে 
পারি, আজ থেকে পাচশো বছর আগে, চৈতন্যের যুগে যে আশা যে 
বিশ্বাস নিয়ে মানুষ গয়াতীর্থে যেতেন, পাঁচশো পরে, আজও সে বিশ্বাস 
সে আশার কোন খামতি নেই। সুতরাং আজও যদি মানুষ বিদেহী 
আত্মার শান্চি কামনা নিযে গয়ায় যান, তাহলে আজ থেকে পাচশো 
বছর আগে ঘোর ধর্মান্ধতার যুগে প্রয়াত পত্বী লম্মীপ্রিয়ার বিদেহী 
আত্মার শান্তি কামনাই চৈতন্যের গযা যাত্রার একমাত্র কারণ হওয়া 
উচিত। কেননা আদি-অনারদি কাল ধরে এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিষে 
মানুষ গয়ায় যাচ্ছে-_গয়াতীথে পিগুদান করলে বিদেহী আত্মা শান্ছি 
পাবে এই বাসনা নিয়ে। হয়তো পাবে। কিন্তু শান্চি কি শুধু বিদেহী 
আত্মাই পাবে ? এ শান্তি কি নিজের জন্যও নয় ? আমাদের ধর্ম বিশ্বাস 
বলছে, বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে গয়াতীথে পিগশুমান করলে সে 
হ্শখরোহণ করে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও ধে আমাদের কাছাকাছি ছিল 
গয়ায় পিগ পাবার পর সে দূরে-হ্বগালোকে চলে যায়। এই বিদেহ। 
আত্মার দূরে চলে যাওয়াটাই আলস কথা। তার স্বগঘারা এখানে 
গৌণ। অর্থাৎ “ছিল' এবং “নেই" এই দুই ভাবনার মধ্যবতী' যে “ছিল' 
নামক শ্মৃতির অবস্থান সেই দুঃসহ বেদনাময় স্মৃতির তাড়না থেকে 
নিষ্কৃতি পাবার একটি ধর্মীয় উপায় হলো গয়াতী্থে পিগুদান। বোধহয় 
এই এক ও একমাত্র ভরসা নিয়ে চৈতন্য গয়ায় গেছলেন। 

অতঃপর চৈতন্যের জীবনে পরপর প্রায় ঘণবন্ধতাবে কতোগুলি 
ঘটনা ঘটে গেল। সবগুলি ঘটনাই গয়া যাত্রাকালীন পথে ও অকুস্থলে 
ঘটে গেল একে একে। অকুস্থল অথাৎ গয়ায়। পথ-চলতি প্রথম বিপত্তি 
ঘটলো মন্দারে| প্রবল জ্বর দেখা দিলো চৈতন্যের। সেই সঙ্গে সংশয়, 
বুঝি গয়া যাত্রা আর হয় না। অবশেষে দীঘ' ভোগান্তির পর জর 
ছাঁড়লো। দুর্বল শরীরে পুনঃপুনঃ তীথে' পুন্যন্নান করলেন চৈতন্য। 
সপাষদ চললেন গয়ার পথে। এই গয়াতীর্থে প্রথম বিষ্পদ চিহ দর্শন 
করে অস্ুত রকম পরিবতন ঘটে গেল চৈতন্যের মানসিকতায়। এর 
কয়দিন পরেই ঈর্বর পুরীর কাছে দীক্ষিত হলেন। ঈশ্বরপুরী তখন 
প্রভাবান্থিত ধমণ্রু। এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 
'শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পুর্বে যে সকল ভক্ত কফ্কথা আলোচনায় 


রত ছিলেন তাহাদের অধিকাংশের উপরই মাধবেন্দ্র পুরী ও তাহার 
শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গেল।' ঈশ্বর 


পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। এবং এই ঈর্বরপুরী সম্পকে' 


ডঃ মজুমদার আরও লিখেছেন, শ্রীচেতন্যের বয়োজোন্ঠ 
পশ্ঠিমবঙ্গীয় ভক্তদের ওপর মাধবেন্ত্র ও ঈশ্বরপুরীর প্রভাব 
হইলেও পূর্ববঙ্গের ভত্তদের ওপর এ প্রভাব স্পষ্ট। 
অদ্বৈত লোক এবং মুরারি গুস্ত, শ্রীবাসেরা চার তাই এবং 
চন্দ্রশেখরও শ্রীহট্রিয়া। অন্বৈত মাধবেন্্রের শিষ্য এবং নবদ্ধীপে 
'তাহারহ সভায় বা বাড়ীতে উক্ত ভক্তঞণ মিলিত হইয়া কীতনন ও 
ভাগবত পাঠ করিতেন।' (চৈতন্যচরিতের উপাদান /প্‌ ৫৪২ ৫৪৩)। 
হ্লীজীব গোস্বামী তাই তার আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনা শেষ পরিচ্ছেদের 
২৩২৪ লাইনে) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে "মাধব সম্প্রদায়" বলে 
উন্নেখ কবেছেন, 'এতবৈষ্ব-বন্দনং সুখকরং সব্বাথ সিদ্ধিপ্রদং। / 
শ্রীমাধব সম্প্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদম্।' যদিও পরবতী” সময়ে 
চৈতন্যের প্রবন প্রভাবে মাধবেন্দ্র ও তস্য শিষ্যব্গ ঈশ্বরপুরী, অদৈত 
বা কেশব ভারতী প্রভৃতি গণের পসার প্রতিপত্তি প্রায় চৈতন্/কেন্ট্রিক 
হয়ে উঠেছিল। কিন্ু বিশ্বন্তর মিশ্র চৈতন্যে রূপান্তরিত হবার আগে, 
প্রকাশমান হবার আগে মুলতঃ এরাই ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের ধারক ও বাহক। সে হিসেবে তৎকাণীন সনামধন্ 
ধর্মবেত্তা ঈশ্বরপুরীর ধমীয় প্রভাব চৈতন্যের ওপর পড়া খুব বিচির নয়। 
বিষুপদচিহ, দর্শনের অনুভবজনিত প্রভাবও কিছু ছিল। এবং এই স্বথি 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত বিশ্বম্তর তাড়াতাড়ি বদলে যেতে লাগলেন। 
ভাবান্বিত, ভাবাবিষ্ট হলেন দে। ভঞ্তিবাদের মধ্যে প্রবেশ কপ্নে 
পত্থী বিরহী অশান্ত বিশ্বন্তর কি স্বস্তির আশ্রয় চাইলেন ? খলা দুক্কধর। তবে 
এ' ভক্তিবাদের যে পক্ধী বিরহের মধ্যে নিহিত ছিল এমন কথা বলনা 
বোধ করি হয় না। 
অতঃপর নতুন ভাবনায় তাবিত হযে, শতুন পথের পথিক ও 


পথিকৃত ভাবাবিষ্ট চৈতন্য সপরিষদ ফিরে এলেন নদীয়ায়। গয়াতীথে' 


তিনি মনঃশ্থির করেছিলেন, সংসার অরণ্যে আর ফিরবেন না। বড়ো 
স্্রালা, বড়ো মায়া, বড়োই পিছটান সেখানে। সুতরাং সংসারমুখী না 
হলে চলে যাবেন সুদূর মথুরায় কৃষ্ণান্বেষণে, ননীচোরা কৃষ্ণের দেশে। 
সেই মতো পা-ও বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্ু যাবার ছাড়পত্র মিললো না। 
দেববাণী হলো, “বাড়ি ফিরে যাও, গৃহত্যাগের সময় এখনো আসেনি 
বাড়ি ফিরে এলেন চৈতন্)। গৃহে এলেন কিন্ু গৃহত্যাগী হয়ে। 

পথশ্রান্থ চৈতন্য গৃহে ফিরলেন কিন্তু আর টে হলেন না। 
৪ পুথি-পত্র নিয়ে টোলে আসে। নিমাই পণ্ডিতের অভাবে 
দুঃখিত মনে ফিরে যায় তারা। একদিন, দুদিন এমনিতাবে দশদ্দিন 
কাটলো। এগারো দিনের দিন নিমাই পণ্তিত টোলে এলেন। ততোদিনে 
সম্পূর্ণ অন্য মানুষ তিনি। মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম। পরণের কাপড় 
আলুথালু। সোনার বরণ অঙ্গ ধুলিধূসরিত। ছাত্ররা স্তব্ধ-বিশ্মিত হয়ে 
পশ্তিতমশায়ের অঞ্রুত পরিবত'ন লক্ষ্য করলো। কিন্তু মুখে তখনো কিছু 
বললো না। 

ছাত্ররা ব্যাকরণ খুললো, অলঙ্কার, নীতিশান্ত্রের পুঁথি খুললে।। 





১১৪৯ 





ছাত্রদের পড়া শেষ। এবার নিমাই পণ্ডিত শিষ্য ছাত্রদের ব্যাকরণের 
সূত্রাদি ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। কিন্তু ব্যাকরণের সৃত্রাদির ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে এ কিসের ব্যাখ্যা করছেন নিমহি পণ্ডিত। 
“আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখান। 
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম।।' 
ছাত্ররা কিছু না বুঝতে পেরে 'হা' করে তাকিয়ে রইলো গুরুর 
দিকে! 
প্রভু বোলে “সব্ব কাল সত্য কৃষ্ণনাম। 
সব্ব্ব-শাস্ত্রে কৃ বহ না বোলয়ে আন।। 
[ চৈ. ভাগবত ১২১৪৫ ] 
ছাত্ররা বিশ্মিত, হতচকিত। পণ্ডিতের রকম-সকম না বুঝতে পেরে 
একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রহলো। 
অনেকক্ষণ পর ছাত্রদের অসহিষ্কুতা টের পেলেন চৈতন্য। বুঝতে 
পারলেন, ব্যাকারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ছাত্রদের তিনি যা বলছেন, 
তা ব্যাকরণের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ উন্টো। নিমাই পণ্ডিত নিজের ভ্রান্তি 
বুঝে লঙ্জিত হলেন মনে মনে। 
“ক্ষণেকে ইহলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বস্তর। 
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর।। 
“আজি আমি কোন্‌ রূপ সূত্র বাখানিল ?” 
পড়ুয়া-সকলে বোলে- কিছু না বুঝিল।।' 
তখন লজ্জিত বিশ্বন্তর বললেন, 
“হাসি বোলে বিশ্বস্তর “শূন সব ভাই। 
গুথি বাহ্ধ আজি ঢল গঙ্গান্রানে যাই।।' 
[ চৈ. ভাগবত ১/২/১৭২ ] 
এদিনের মতো পড়াশোনা বন্ধ হলো। ছাত্ররা পুথিপত্র বেঁধে 
পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে পড়লো টোল থেকে। গুরুর সাথে চললো 
গঙ্গান্নানে। 
এরপর এলো সেই অবিন্মরণীয় দিন। গুরু শিষ্যের মুখোমুখী 
ংঘষ। এবং এ' সংঘর্ষের খবরটি আমাদের জন্য পরিবেশন করেছেন, 
অন্যতম চৈতন্য চরিতকার কবিরাজ গোস্বামী, অর্থাৎ কৃষ্দাস 
কবিরাজ। 
ঘটনাটি এরকম £ একদিন কষ্ণভাবান্থিত চৈতন্য গৃহে একাকী বসে 
আছেন। মুখে সদাই “গোপী গোপী' নাম। এ হেন সময় এক পড়,য়া ছাত্র 
নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো। চৈতন্যের সুখ দিয়ে তখন 
সদাই গোপীনাম উচ্চারিত হচ্ছে। গোপীভাবে ভাবাবিষ্ট চেতন্য। এমন 
সময় সেই ঠ্যাটা ছাত্র বলে উঠলো, 
“গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিলা কহিতে।। 
"কৃফনাম' না লও কেনে 'কৃষ্ণনাম' ধন্য। 
'গোপী গোপী" বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য। 
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ফেললেন ও শান্$ করে বাড়িতে পৌছে দিলেন। 
আর ওদিকে__ 
পিডুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া সতারে।। 
পড়ুয়া সহপ্র যাহা পড়ে একঠাঞ্জি। 
প্রতুর বৃত্তান্ত হবিজ কহে তীহা যহি।। 
শুনি ক্রোধে কৈল সব পড়্ুযার গণ। 
সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিম্দন। 
| চৈ. চরিতাম্ত / আদি / সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ] 
পড়ুযা ছাব্রেরা এতোদিন যারা নিমাই পণ্ডতকে গুর বলে" মান্য 


করে এসেছে তারাই আজ গুরুর বিরুদ্ধে রুখে দীড়ালো! অগ্রিগভ 


অবস্থা। এই বুঝি বারুদে আগুন পড়ে। ছাত্ররা একযোগে নিমাযের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তারা মন্তব্য করলে 'এক্সা নিমাঞ্চি 
দেশটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দেবার মতলব ফাঁদছে।' "সব দেশ ভষ্টু 
কৈল একলা নিমাঞ্চি।' চৈ. চ./১/১৭)| তারপর তারা যখন শুনলো, 
চৈতন্য তার ব্রা্ষণ ছাত্রকে লাঠি নিয়ে মারতে এসেছিল তখন রাগে 
একেবারে ফেটে পড়লো ছাতব্ররা। 
“পুনঃ যদি এঁছে করে মারিব তাহারে। 
কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পাবে।।' 
[ চৈ. চরিতামৃত / ১১৭ অংশ | 
ছাত্ররা বললো, আবার যদি ওরকমভাবে নিমাঞ্জি আমাদের 
আরও কারুকে মারতে আসে তাহলে আমরাও ছেড়ে দেবো না। 
মারের বদলে আমরাও তাকে নেমাইকে) মারবো। তখন কে কি 
করতে পারে দেখা যাবে। 
নিমাই বাড়িতে বসে উত্তেজিত ছাত্রদের কথাবাতা সবকিছু 
শুনলেন। তার বিরুদ্ধে ছাত্রের দল মারমুখী হয়ে উঠেছে। বেশ চিন্তায় 
পড়লেন নিমাই। দুঃখিত হলেন। ঠিক এম্থানে ডঃ সুকুমার সেন তার 
শেষতম চৈতন্য গবেষণা গ্রন্থে লিখছেন, 'বিহন্তর পুর্ব টোলে 
পড়ানো আরন্ত করলেন। তবে অতঃপর পাণ্ডিত্য প্রকাশ খর্ব হয়ে গেল 
আর ভক্তি ব্যাখ্যা হ্রুত গতিতে বাড়তে লাগলো।' তিনি আরও 
লিখছেন, “আমি অনুমান করি পক্মী বিরহ সুত্রেই বিঙুরের কৃষ্ণ বিরহ 
তাবনার উৎপত্তি" «“চেতন্যাবদান' / পৃ ৩৫ ৩৬)| 
ক্রমে বিশ্বঙরের মানসিক অবস্থা বিচিত্র এক পথগামী হয়ে উঠলো। 
“পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষাকালে। 
পরিবার নিমিত্তে আসিয়া সভে মিলে || 
পঢ়াইীতে বৈসে গিয়া ভ্রিজগত রায়। 
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আসে জিহ্ায়।। 
“সিদ্ধ বর্ণসযাম্থায় ?” বোলে শিষ্যগণ। 
প্রভু বোলে “সব্ত্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ।? 
শিষ্য বোলে “বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?” 
প্রভু বোলে “কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে।” 
শিষ্য বোলে “পণ্ডিত ! উচিত ব্যাখ্যা কর” 
প্রভু বোলে “সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মতর।। 
কৃফের ভজন কহি-_সমাক আঙ্ায়। 
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আদি মধ্য অন্ে কৃফতজন বুঝায়।।” 
[ 'চৈতন্য ভাগবত" / মধ্যখণ্ড / ১ম অধ্যায় ] 
অত৩ঃপর নিমাই পণ্ডিতের মুখে ব্যাকরণ সূত্রের এ ধরণের ব্যাখ্যা 
শুনে ছাত্রের দল পণ্ডিতের সমখ্যে হাসাহাসি করতে লাগলো। কেউ 
কেউ বলাবলি করলো, পণ্ডিতের বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই 
াপ্যই ব্যাকরণ সূত্রের এ ধরণের হাস্যোদ্দীপক ব্যাথা করছেন তিনি। 
ছাত্ররা পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে পড়লো টোল থেকে। তারা দল 
পেঁধে সোজা হাজির হলো গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়িতে। কে এই 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ? না ইনিই সেই গঙ্গাদাস যিনি ছিলেন ততন্যের প্রথম 
শিক্ষাগুরু। নবহ্ীপের বিখ্যাত অধ্যাপক। শ্রীজীব গোহ্বামী তাঁর 
সাবোপিত বৈষব বন্দনায় এই গঙ্গাদাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, 
“নবহহীপকৃতাবাস* গঙ্গাদাসং গুরুং পরম্! তো এই গরুর গুরু 
গঙ্গাদাস পন্ডিতের সমীপে হাজির হলো চৈতন্যের ছাব্ররা। তাদের 
আঁঙযোগ নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে। গঙ্গাদাসের কাছে একযোগে 
আঙযোগ পেশ করলো তারা। 
“গযা হৈতে যাবৎ আসিযাছেন ঘরে। 
তদবধি কৃষ্ণ বহ্‌ ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে।। 


প্রতি শব্দে ধাতু সূত্র একত্র করিয়া। 
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ।।' 
অভিযোগ শেষ। অতঃপর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে অভিমত 
চাইলো বিক্ষুব্ধ ছাএররা। 
“এবে ভাল বুঝিবারে না পারি চরিত। 
কি করিব আমি সব বোলহ পণ্ডিত !' 
নিমাই পণ্ডিতের খেয়াল খুশি আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। 
ব্যাকরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ধাতু-সুত্রে সবকিছু একাকার করে 
বসছেন। ব্যাকরণের চীকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কষ্ণকে টানছেন। 
এরকম চললে আমাদের পড়াশোনার কি গতি হবে। সুতরাং এখন 
আমরা কি করবো, কি করলে ভালো হয় আপনিহ বলে দিন। 
নিমাযের ছাত্রদের মুখে নিমায়ের ব্যাকরণের সূত্রাদির কৃষ্ণ 
তাৎপযশময় ব্যাখ্যার কথা শুনে গঙ্গাদাসও হাসি সম্বরণ করতে 
পারলেন না। তারপর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে, 
তোমাদের সব অভিযোগ আমি শুনলাম। এখন তোমরা যে যার ঘরে 
যাও। আমি বিকালে বিশ্বস্তরের কাছে নিজে যাবো। তাকে গিয়ে বলবো 
তোমাদের যেন ভালোভাবে লেখাপড়া শেখায়। “ভালমত করি যেন 
পটায়েন পুথি।' 
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আহ্বীসবাণী শুনে অভিযোগকারী ছাত্ররা যে যার 
২ বাড়িমুখো হলো। 
দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামলো ধীরে ধীরে। 
উদ্বিগ্ন অধ্যাপক গঙ্গাদাস পন্ডিত এসে হাজির হলেন নিমাই 
পণ্ডিতের বাড়ির দরজায়। ডাকলেন, রা নিমাই এসে 
গুরুকে প্রণার্থ করলেন। গুরুর ঠেকালেন। 
পির ররর 





ধনলেন, বাবা বিশ্বস্ভর, তোমার সাথে আমার গুটিকয়েক কথা ছিল। 
কথাগুলো অবশ্য এই পড়াশোনা-অধ্যয়ণ, অধ্যাপনা নিয়েই। বাবা, 
'£মি নীলাম্বর চক্রবতী'র নাতি। তোমার বাবা পুরন্দর মিশ্র! তোমার 
'পত্ৃকুল মাতৃকুলে কেউ মূর্খ আছে বন্লে আমার জানা নেই। তুমি 
শিজেও সুপণ্ডিত, যোগ্য ব্যাখ্যাকার ও টীকাকার। কিছ্চু তোমার নামে 
এসব কি শুনছি বাবা। 
নিমাই নিবাঁক। 
গঙ্গাদাস বিষণ্ন গলায় বললেন, তুমি কৃষ্ণতক্ত, কঁষের নাম গান 
ঝরতে ভালোবাসো। উত্তম কথা। ঠাকুর দেবতার নামগান খারাপ না। 
এতে আমার আপত্তিও নেই। বরং সম্মতি রষেছে। কিন্তু ছারদের 
শধ্যয়ণ সময় তুমি কৃষ্ণনামগান করবে কেন। শুনলাম, ছাত্রদের 
ব্যাকরণ শেখাতে গিয়ে তুমি “ব্যতিরিস্ত অথ" করছো, ধাতু সূত্রে 
সবকিছুর মধ্যে তুমি কৃষ্ণকে টানছো। না না নিশ্বম্তর এটা ঠিক নয। কৃষ্ণ 
এবং অধ্যাপনাকে এক করে দেখলে ৮পবে না। আম তোমাৰ গুরু), 
শক্ষাগুর হিসেবে আমি আমার মাথার দিবি) দিয়ে ততামাব কাছে 
অনুবোধ করছি, ওসব বন্ধ কবো। 
তখন বিশ্বন্তর গুরু গঙ্গাদাসকে আশ্বাসন দিয়ে বললেন, 
“আমি যে বাখানি সূত্র করিযা খণ্ডন 
নবহ্ীপে ইহা স্বাপিবেক কোন্‌ জন ? 
নগরে বসিয়া এই পঢ়াইব গিযা। 
দেখি কার্‌ শক্তি আছে দুষুক আসিযা ? 
অতঃপর “হরিষ হইলা গুরু শুনিঞা বচন।' বিশ্বস্তর আতৃমি প্রণাম 
করলেন গুরুকে! প্রিয় শিষ্যের মুখে আশ্বাসন বাণী শুনে হরষিত হযে 
ফিরে গেলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত। 
কিছু গুরুকে আশ্বাসন দিলেও কাযত দেখা গেল, ছাত্রদের 
কাছে শিক্ষক চৈতন্যের পাঠ্য ব্যাখ্যার চেয়ে কৃষ্ণজনিত ধরমীয় ব্যাখ্যহি 
পৌনঃপুনিক হারে বাড়তে লাগলো। এবং অত্যাশ্চঘ ব্যাপার হলো এই 
যে, যে পড়ুয়ারা পাঠ্য পুস্তকের 'ব্যতিরিক্ত অথ' করার জন্য শিক্ষক 
চৈতন্যের বিরুন্ধাচারণ করেছিল, বিক্ষুব্ধ হয়ে ছিল, সেই বিক্ধ 
নিক্ষুষ্ধ ছাত্ররাই পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ধমীয় ভাবাপনন হঞ্ে 
চৈতন্যের আনুগত্য স্বীকার করলো। অথাৎ পাঠের “ব্যতিরিক্ত অথ" 
কবে চৈতন্য যে পড়ুয়া ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষাগুর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের 
বিরাগভাজন হয়েছিলেন অতঃপর তার অবসান ঘটলো। এবং এমনই 
একদিন হৃতঃস্ফুর্ত চৈতন্যকে ছাত্র সমীপে বলতে শোনা গেল, 
“কৃ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধর। 
চরণে ধরিয়া বোলো 'কৃঞ্ণে দেহ' মন|। 
না, এরপর ১৪৩১ শকে জ্যৈষ্ঠ মাস পয অর্থাৎ চৈতন্যের সন্ধ্যাস 
গ্রহণের ৮ মাস পুর পয) কোন ছাত্রের আর কোনরূপ বিরোধিতার 
সম্মুখীন হতে তাকে! চৈতন্য ১৪৩০ শকের পৌষ মাসের শেষ 
নাগাদ গয়া থেকে নবহীপে ফিরে আসেন। এরপর মাঘ মাসের দশ 
তারিখ পযণ্চ টোলে ছাত্র পড়ানো বন্ধ ছিল। মাঘের ১১ তারিখ থেকে 
১৪৩১ শকের চ্জ্যষ্ঠ মাস পথঞ্চ প্রায় পাচ মাস তিনি ছাত্রদের 
পড়িয়েছিলেন। এই কিকিন্বুন পাচ মাসের ভেতর প্রথম দিক ছাড়া আর 
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কোন ছাত্র বিরোধিতার সম্মুখ হতে হয়নি চৈতন্যকে। দেখা যাচ্ছে, 
এই কিকিন্বুন পাঁচ মাসে চৈতন্যের টোল বা পাঠশালা ব্রমে রাপান্তরিত 
হয়েছিল ধমীয্ী উপাসনালয়ে। মাধ্যম হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণ। এবং 
শিক্ষাগুরু চৈতন্য পড়ুয়া ছাত্রদের কাছে ধীরে হীরে ধমগুরুরাপে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 

গয়া প্রত্যাবতনের পর পাচ মাস এই ভাবে কাটলো। দিনে ছাত্রদের 
কাছে কষ্ণ ব্যাখ্যা, রাত্রে শ্রীবাস আচার্যের ঘরে কীতন। মা শচীদেবী, 


্ত্ী বিষ্চুপ্রিয়া, ঘর-সংসার সব কিছুর ওপর একটা প্রবল গুঁদাসীন্য দেখা 
দিলো চৈতন্যের মনে। তৎসহ মানসিক অবস্থাও ক্রমান্বয়ে 
আশ্যান্কিত ভাবে বদলে যেতে লাগলো। কখনো হাসেন, কখনো 
কাদেন, কখনো মাটিতে লোটাগডি দেন। কিরকম এক ছন্দপতন, 
অস্থির পাগলপ্রায় অবস্থা। আমরা প্রায় কৈশোর বেলা থেকে চৈতন্যের 
মানসিক অবস্থা বার ৰার বিপযস্ত হতে দেখেছি। ঘনঘন মুছ1 যাওয়ার 
ব্যাপারটা তার ছোট বেলা থেকেহ ছিল। যখন তখন উন্মাদের মতো 
হয়ে যেতেন। তখন চিৎকার চ্যাচামেচি, লম্পবঝম্প, 
গড়াগড়ি, ঘরের জিনিষ ভাঙচুর, একে ওকে তেড়ে মারতে যাওয়া 
কিছুই প্রায় বাকী থাকতো না। এবার যেন মাত্রায় সেসব আরও বেড়ে 
গেল, মাত্রারিগ্ত হয়ে উঠলো। যার ফলে গয়া প্রত্যাবতনের পীচ 
মাসের মাথায় টোল বন্ধ হয়ে গেল। চিরচ্ছেদ পড়লো অধ্যাপনায়। 
এরপরও আরও আট মাস চৈতন্য গৃহে ছিলেন। অর্যাৎ আষাট 
থেকে মাঘের শেষ দিক পযণ্। ১৪৩১ শকের মাঘের সংক্রান্ঠি দিনে 
(২৯শে মাঘ) চৈতন্য সন্যাস গ্রহণ করেন। গৃহত্যাগ করেন এরও 
তিনাদন আগে ২৬শে মাঘ বুধবার রাত্রে। 
আমরা ইতো উন্লেখ করেছি, গযা প্রত্যাবতনের পর 

সবসাঝুল্য ১৩ মাস গৃহে ছিলেন। এই ১৩ মাসের ভেতর মাত্র 
এক মাস হ্বগৃহে রাত্রিবাস করেছেন। বাকী এক বছর রাত্রিযাপন 
করেছেন শ্রীবাস আচার্যের ঘরে। এই: স্বগৃহে একমাস রাত্রিযাপন কালে 
বিষ্কুপ্রিয়াদেবী স্বামী চৈতন্যের হয়েছেন, শয্যাপার্থবতিনী 
হয়েছেন এমন ইঙ্গিত কোন চৈতন্য জীবনীকার দেননি। শুধু একজন 
ঝ্মতিক্রম। লোচন। কিন্চু সে কাহিনী এখন নয়। লোচন দাসের সেই 
অত্যাশ্য: আখ্যায়িকা উদ্ধত হবে আরও পরে। এখন আমাদের 
জানতে হবে এই তেরো মাসের ভেতর যে একমাস চৈতন্য স্বগহে 
রাত্রিবাস করেছেন এই শপ টি পাশে কে শয়ন 
করতেন। বিষ্ুপ্রিয়া থাকতেন না। না। কিশোরী বধূমাতাকে 
একলা ফেলে তাঁর পক্ষেও থাকা অসম্ভব ছিল। অথচ তখন চৈতন্যের 
মানসিক অবস্থা এমনই এক আধ্যাত্মিক কৃচ্ছতায় ক্রিষ্ট, বা দূরতর 
স্মৃতির বিষমনতায় অথবা অভীত্চারিতায় বিপযপ্ত যখন কিনা বিশেষত 
রাত্বিকালে তার পাশে একজন রক্ষক থাকা অপরিহার্য ছিল। কিন্ু কে 
সেই রক্ষক। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যের অন্যতম পাষদ ও সহপাঠী মুরারি গুপ্ত 
লিখেছেন, 

“গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্‌। 

কৃত্বা মাল্যাদি গান্রেষু দদাতি সততং মুদ]।। 

শয়নীয়ে গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্বিধৌ সুখম্‌। 


হ্পিতি শ্রন্ধযা যুততং শৃণু তস্যামৃতং বচঃ।। 
যথা ক্কচিদ ব্রজে রত্ষমন্দিরে কৃষ্ণসম্বিধো। 
শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা হ্বপিতি প্রেমসংগ্ুতা।। 
| কড়চা-_-২৩ / ১৫-১৬ | 
উপরোক্ত উক্তির ভাবার্থ হলো, “গদাধর প্রতিদিনই প্রভুর অঙ্গে 
চন্দন লেপন করতেন, এবং মাল্যাদি দিতেন। এবং প্রভুর শয়ন-গৃহে 
শয্যা রচনা করে প্রভুর নিকট শয়ন করতেন। শয়ন করতেন-_ব্রজে 
শ্রীরাধা যেমনটি কখনো কখনো রত্বমন্দিরে শেয়নমন্দিরে) শয্যা রচনা 
করে শ্রীকৃষ্ণের নিকট শয়ন করতেন, তদ্রাপ।' 
কৰি কণপুরও তার মহাকাব্যে এ একই কথা উদ্ধৃত করেছেন, 
“স তু গদাধরপণ্তিতঃ সন্তমঃ সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ। 
অনুদিনং ভঙ্জুতে নিজজীবিত পপ্রিযতমং তমভিম্পৃহা যুতঃ।। 
নিশি তদীযসমীপগতঃ স্থির শযনমুতসুক এব কবোতি সঃ। 
বিহরণামৃতস্য নিরন্করং সদুপতভুক্তমনেন নিরম্তরম্।।' 
| মহাকাব্য ৫/১২৮ ২৯ | 
তাহলে কণপুরের এ' উক্জিটি থেকেও জানা গেল পদাধর পণ্ডিত 
সদা-সবদা চৈতন্যের নিকট থাকতেন এবং রত্রিতেও টেতন্যের 
কাছেহ শয়ন করতেন। 
অতঃপর সততই একটা প্রশ্ন থাকে, তা হলো, “যথা ক্কচিদ ব্রজে 
রক্রমন্দিরে কৃষ্ণসান্বিধৌ। / শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা হ্ঁপিতি প্রেখসংপ্ুতা।।' 
অর্থাৎ ব্রজে ক্কচিদ্‌ শ্রীরাধা যেমন শযনমন্দিরে শয্যা রচনা করে 
প্রেমসংপ্লুতা হয়ে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের পাশে শয়ন করতেন, গদাধরও 
তন্রাপ শয্যা রচনা করে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে চৈতন্যের নিকট শয়ন 
করতেন।__মুরারির এই উক্তির যথার্থতা স্বীকার করলে আমাদের মনে 
এ প্রশ্বই উদিত হয়, বিষ্ণুপ্রিযা_-চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্থী, চৈতন্য 
চরিতকারগণ যাঁর পিতা সনাতন পণ্ডিতকে “সব্রাজিৎ' এবং 
বিষ্ুপ্রিয়াকে “তৃম্বরূপিনী_ সত্যভামা' ও চৈতন্যকে 'কৃষ্ণ ও চৈতন্য 
বিষ্ুপ্রিয়াকে 'কৃষ্ণ রুক্দিণী' বলেছেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (৪৭-৪৮) 
ও চৈ. ভাগবত ১।১০।২২১ ত্রষ্টব্য) সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ চেতন্যের 
শয্যাপার্থে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা মহিষী সত্যভামা অথাৎ বিষুুপ্রিয়াদেবীরই 
শয়ন করার কথা। কিন্চু বাস্তবিক তা ঘটেনি। এখানে নিশাকালে 
চৈতন্যের শয্যাপাশে এক পুরুষকে দেখছি আমরা। খাঁর নাম গদাধর। 
এবং যিনি রাধা ভাবে কৃষ্ণ অর্থাৎ চৈতন্যের পাশ্ববতী” শয়ন করেছেন। 
কেন? চৈতন্য বিবাহিত এবং যথার্থ পুরুষ। বিষ্ুপ্রিয়া দেবী তীর প্সী, ২3//11// 
প্রকৃতিহরাপা। এক্ষেত্রে শয়নমন্দিরে স্বামী স্ত্রীর সহবস্থানই স্বাভাবিক ১২ 
ছিল। যুগপৎ স্বায়ী স্ত্রী ও পুরুষ ও প্রকৃতি হিসেবে এটাই শাঙ্বত। নৈতিক, 2 ₹৯৬ ] 
সামাজিক, মানবিক, সাংসারিক, ব্যবহারিক ও প্রাকৃতিক সব দিক £ 
থেকে এ' রীতি আমাদের পরিচিত। কিছু এক বিবাহিত যুবা পুরুষের 
কাছে অন্য এক পুরুষ রাত্রিবাস করবে এটা আমাদের কাছে যেমন 
অপরিচিত, তেমনই অনত্যস্থ ঘটনা। বিশেষত চেতন্যের ক্ষেত্রে। 
কেননা, লক্ষীপ্রিয়া বিরহী চৈতন্যের সংসার-উদাসীন্য মনকে (| 
সাংসাসীন করার মানসেই শচীদেবী সুন্দরী বধূমাতা বিষ্ুপ্রিয়াকে গৃহে 
এনেছিলেন। 






৬৬১১)// 





তাহলে চিরন্তন প্রথানুযায়ী চিরন্তনী বিষ্কুপ্রিয়াকে কেন আমরা 
চিরায়ত ভূমিকায় দেখতে পৈলাম না। এর উত্তর খুব কঠিন না। আবার 
সহজ কবেও বলার নয়। তাই এর সুস্পষ্ট ও যথাথ শনাক্তিকরণে মেঘ ও 
চাদের লুকোচুরি খেলা খেলতে হয়। কেননা, চৈতন্যচরিতকাররা 
দ্বাপর যুগের কৃষ্ণের সঙ্গে কলিঘুগের বিশ্বস্তর মিশরের এমনই" সংমিশ্রন 
ঘটিযেছেন যাতে করে মানুষ চেতন্যকে মানুষ বলার অপরাধে ঈশ্বর 
বিদ্বেমী দোষে দুষ্ট হওয়ার ভারী সম্ভাবনা থাকে। ভক্ত (09%9109), 
ভগবান (017719-) এবং অনুসন্ধিৎসুদের এটাই চিরকালের ইতিহাস। 

অতঃপর আমরা চৈতন্য-জীবনীর সর্বাপেক্ষা কঠিন-করুণ ও এক 
অহ্তপুব জটিল সময়ে এসে পৌছালাম। দেখা যাচ্ছে এ স্থানে পৌছে 
আমরা সবাগ্রে তিনটি নিশ্য়তাত্মক বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। প্রথমত 
চৈতন্) বিরোধী পাষণও্ীদের বিষয়, শাক্তাবলহ্বী ও গোড়া নৈয়ায়িদের 
বিষয। দ্বিতীযত, চৈতনোর শারিরীক ও মানসিক বিষয়। এবং 
তৃতীযত, চৈতন্য বিষ্পুপ্রষা ও চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া এবং সংশয়ান্বিত 
জশশী শচীদেবীর বিষয় এবং সেই সঙ্গে এখানে একথাটিও আমাদের 
আবশ্যিক স্মরণ পাখতে হবে যে, যে তিনটি বিষযে আমরা 
আলোচনায় প্রয়াসী হতে চলেছি, চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবতনের 
পরবতী” তেরোমাস সময়কালে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল। 

প্রথমত, চৈতন্য পাষণ্রীদের ঘাত-সংঘাতের বিষয়টি ধরা যাক। 
সেন প্লাজাদের আমলে বিশেষত বৈষবিযা বল্লাল সেনের আমলে 
(১১৫৮ ১১৭৯ শ্তীঃ) শ্রাঙ্ষণ্য ও ৩ৎসহ বৈষ্ণব ধমের অভুতপুব প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বোছধধ্মীবলম্বাদের প্রচার ও প্রসার ক্রমান্বয়ে খব 
হযে যায়। এসময় অনেক বৌদ্ধধমী” সেন্তবত রাজ নিদেশে, রাজ 
বিরোধিতা বশত) সমাজেব নিক্ষস্তরে পতিত হয। এবং এহ 
সমাজপতিত বৌদ্ধরাই পরবতীকালে 'পাষণ্ত্ী' নামে অভিহিত। 
সম্ভবত সেজন্য পাষস্ত্রীরাও ঘোর বৈষব বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। তারা 
তৎকাণীন মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর নিভরশীল হয়ে বৈষ্ণবধমীদের 
ওপর অনেক অত্যাচার অনাচারও করতো। উক্ত পাষত্রী ও 
বেঞ্খবিযাদের বিরোধ ও সংঘাত কাহিনী নানা লেখকের চেতন্যচরিত 
গ্রন্থের নানান স্থানে সবিস্তারে ও সবিশদতাবে উল্লেখ আছে। 

কৰি কণপূরের 'শ্রীচৈতনান্দ্রোদয়' নাটকের সপ্তম অঙ্গের একটি 
আখ্যায়িকায় পাষত্রীদের চৈতন্য তথা বৈষব ধম বিরোধী একটি 
কাহিনী আছে, একদিন চৈতন্য কষ্ণনাম-কীত্ন করতে করতে, অশ্রু- 
কম্প-পুলকাদি-ভূষিত দেহে, প্রেমাবেশে দিক্বিদিক, জ্ঞানহারা হয়ে 
হেঁটে চলেছেন। এমন সময় পাষণ্রীরা তাকে দেখে যনে মনে ভাবলো, 
এই তো সেই বৈষৰ সন্যাসী, সুতরাং এর সাথে মজা করা যাক। এই 
তেবে তারা কুকুরের ভোজনযোগ্য কিছু অশুচিতর অন্ন একটা থালায় 
সাজিয়ে চৈতন্যের কাছে হাজির হলো। এবং থালার অন্রর্গুলি দেখিয়ে 
চেতন্যকে বললো, মহাশয়, এগুলি ভগবৎ প্রসাদ, অনুগ্রহ করে গ্রহণ 
করুন। ভগবৎ-প্রসাদ শুনে ভাবাবিষ্ট চৈতন্য স্ইে্‌ থালাখানি দু'হাতে 
তুলে উধ্ব্ববাহু হয়ে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় একটি 'পক্ষী' এসে 
চৈতন্যের হাত থেকে সেই কুক্কুর ভোজনযোগ্য অশুচি অন্ন সহ 
থালাখানা নিয়ে পালালো। 


পাষণ্ীদের বৈষ্ণব বিরোধিতার আরেকটি কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে 
কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে। চৈতন্য তখন সপাবিষদ শ্রীবাস 
আচার্যেব গৃহে কীতনরত। রাব্রিবেলা। এমন একদিন গোপাল চাপাল 
নামে এক ব্রাহ্মণ বেপ্র) শ্রীবাসের দরজায একটি কলাপাতাব ওপব কিছু 
ওড়ফুল, হলুদ হেরিদ্রা), সিঁদুর, রক্তচন্দন, চাউল (তও্ডুল), এবং তৎসহ 
একটি মদের বোতল মেদ্যভাণ্ড) চুপিসারে বেখে বাড়ি চলে গেল। এহ 
গোপাল চাপালকে চৈতন্য চরিতামূতে “পাষণ্ড প্রধার্ণ বলে উম্লেখ 
করা হয়েছে। তা পাষণ্ড প্রধান গোপাল চাপালেব শ্রীবাস আঠাধেব 
বন্ধ দরজার সামনে এসব নামিয়ে যাওয়ার কারণ কি ছিল ? কারণ ছিপ 
একটাই, আর তা হলো, সাত সকালে খুম থেকে উঠে প্রতিবেশীরা 
যখন শ্রীবাস আচাষে'র দরজায় শক্ত পুজার উপকবণাদি দেখবে তখন 
তারা চৈতন্য-শ্রীবাস-নিত্যানন্দ-অদ্বেত আদি বৈষ্ণবদের শাক্তাবণন্থী 
তান্তিক ভাববে। এই শাক্তীবলম্বী তান্ত্রিকদের সাথে বৈষ্বদের ছিল 
ঘোর বিরোধ।1 বিরোধটা ছিল ধের কিন্তু পরবতী কালে তা ব্যভিগত 
বিবাদ বিসম্বাদে পরিণত হযেছিল। যাই হোক, সকালে দধজা খুলেই 
চৈতন্য শ্রীবাসাদি কলাপতার ওপর শান্ত পূজাব উপকরণ আদি দেখে 
খুবই বিশ্মিত হলেন। বুঝলেন এটা পাষন্তীদের কম এবং কে কমটি 
করেছে সেটাও অনুমান করলেন! কিন্কু সেই মুহুতে বৈষ্ৰদণ 
পাষণ্ীদের সাথে প্রত্যক্ষ বিরোধে ঘেতে সাহস পেলেন না। কারণ শাক্ত 
তান্ধিকরা তখন সবাপেক্ষা দলভারী। শাক্তদের প্রচার ও প্রসাব তখন 
তুঙ্গে বলা যায়! সমাজের রঙ্্রে, বিশেষত সাধারণ মানুষে মধ্যে 
তখন শান্খমের অভূতপৃব প্রসার ঘটে গেছে। সুতখাং সেহ মুখুতে 
গৃহকতা শ্রীবাস প্রতিবেশী লোকজনদের ডেকে পাষত্রীদেব দৌবাখ্যে 
ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করালেন, ও হাড়ি (এক শ্রেণীর নিম্ন জাতি) ডেকে শাঞ্ত 
পূজার উপকরণগুলি সরিয়ে সেই স্থানে গোববজণ ছটিয়ে দিলেন। 
সবকিছুই নীরবে ঘটলো। কারণ, এর বেশি পাযশ্ীদের বিরদ্ধে 
যাওযার ইচ্ছে থাকলেও বৈষবদের পক্ষে তখন সঙ্গত কারণে তা সখ 
ছিল না। অবশ্য এ ঘটনার তিনদিন পর কবিবাজ গোস্বামী তা 
ঠরিতামূৃতে এক অভূতপূর্ব ও বিশ্মযকর ঘটনাব কথা উত্রেখ কবেছেন। 
দেখা যাচ্ছে, শ্রীবাস আচায়ে'র গৃহের দরজায শান্ত পূজার উপকখণাদি 
রেখে আসার তিন দিনের মধ্যে সেই পাধন্ত্রী প্রধান গোপ!ল চাপা 
মারাত্মক রকম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলো। 
“তিনদিন বহি সেই গোপাল ঢাপাল। 
সর্বাঙ্গে হইল কুণ্ঠ বহে রতুখার।। 
সব্থ্বাঙ্গে বেড়িল কীড়া কাটে নিরশ্চর। 
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বুলযে অন্কব।' 
| চৈতন্য চরিতামৃত / আদি / ষোডশ পবিঙ্ছেদ |] 
এহেন কুঙ্ঠরোগগ্রস্ব গোপাল চাপাল একদিন একাকি, নিঃসস 
গঙ্গাপাড়ে এক বৃক্ষতলে বসে আছে। সম্ভবত চৈতন্যের সাথে দেখা 
করবার মানসে তার এহ অবস্থান। চেতন্যের সাথে দেখাও হলো 
গোপালের। তখন গোপাল বললো, 
“গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতৃল। 
কুন্ঠব্যাধিতে মুঞ্রি হৈঞাছো ব্যাকুল।। 





' লোক সব উদ্ধারিতে তোযার অবতার। 
মুগ্রি বড় দুঃখী মোরে করহ্‌ উদ্ধার।। 
কুন্ঠরোগী গোপালের মুখে এ কথা শুনে চৈতন্য বিম্ময়কররকম 
বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এবং তখন গোপালের আরোগ্য ভিক্কার প্রত্যুত্তরে 
যুবক চৈতন্যকে প্রায় মারমুখী ভাষায় বলতে শোনা গেল, 
“এত শুনি মহাপ্রভু হহলা ক্রোধমন। 
ক্রোধাবেশে করে তারে তঙ্জন বচন।। 
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। 
কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু।। 
শ্রীবাসে করাহলি তুহ তবানীপুজন। 
কোটি জন্ম হবে রৌরবে পতন।।" 
এবং তারপরহ সেই অতি প্রত্যাশিত অথচ বিম্ময়কর কথাটি বলতে 
শোনা গেল চৈতন্যের মুখ দিয়ে, 
“পাঁঘণ্তী সংহারিতে মোব এই অবতার। 
পাষত্তী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।।' 
অতি প্রত্যাশিত বলা হলো এজন্য যে, এই 'সংহার' “সংহারিমু' 
কথাগুলি চৈতন্য পাষণ্ীদের বিরুদ্ধে অন্যত্র, বহুত্র বলেছে! যেমন গয়া 
প্রত্যাবতনের পর পাষণ্রীদের ওপর সক্রোধ বশত চৈতন্য এক 
জায়গায় বলেছেন, আমিই সেই লোক যে পাষওীদের সংহার করবে। 
অন্যত্র বলেছেন “ছন্তো ছিত্তো পাষণ্ডীর মাথা।' উত্ত পয়ার দু'টির 
পূর্ণাবয়ব এরকম, 
“আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুব। 
পাষস্তীর প্রতি ক্রৌধ বাড়িল প্রচুর।। 
“সংহারিব সব বলি" করযে হুংকার। 
“মুগ্রি সেই যুগ্চি সেই" বোলে বার বার।।' 
“আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা। 
ক্ষণে বোলে "ছিণ্ডো ছিপ্ডো পাষণ্তীর মাথা ।। 
সত্যি কথা বলতে কি, পাঁষণ্ডী বা এক বিশেষ বিপক্ষ ধর্মাবলম্বীদের 
বিরুদ্ধে শুধুমাত্র চৈতন্যই যে বিদ্বেষী ভাবাপন্ন ছিলেন এমন না, 
পাষণ্রীদের বিরুদ্ধে চৈতন্যের নিকটতম, প্রিয়তম পাষদগণও বেশ 
শত্ত। মারমুখী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এর মধ্যে অদ্বৈতাচায, 
নিত্যানন্দ, শ্রীবাস সকলকেই দেখা যাচ্ছে। 
একদিন পাষণ্রীদের বাক্যভ্ৰালায় অসহ্য হয়ে বৈফব ভক্তরা 
অদ্বেতাচাষের কাছে. এসে দরবার করলেন। ঠাকুর, এর একটা বিহিত 
চাই। ভক্তদের সালিশী শুনে অদ্বৈত একেবারে অধ্বিশমাঁ। 
সক্রোধে হুংকার দিয়ে উঠলেন অতি বৃদ্ধ, প্রাজ্জ এবং ন 
নবহীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক অদ্বৈত আচায। 
শুনিঞা অদ্বৈত হয ক্রোধ-অবতার। 
“সংহারিমু সব" বলি করয়ে হুংকার. 
[ চৈ. ভাগবত / ৭২১৯১ ] 
অবশ্য পাষণ্ীদের বিরুদ্ধে সবাঁপেক্ষা অধিক ক্রোধান্ধ হতে দেখা 
যায় নিত্যানন্দকে। চৈতন্য সাহিত্যে যিনি সবাধিক বিতকিত পুরুষ। 
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বিশেষত চৈতন্য ভাগবতে। ভাগবতের রচযিতা বৃন্দাবন দাস 
চৈতন্যের এই নিকটতম পাষদকে বিশিষ্ট অগ্বৈতাচাযের মুখ দিযে 
মদ্যপ' বলিয়েছেন (২১১1২৪৫ দ্রষ্টব্য)। এবং সেই অথেই অদ্বৈতাচাযের 
মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, “ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে, যেন মাতা-হাখী।' ২১৯ 
২৪৭)| এবং তারও চেয়ে বিষ্ময়কর ঘটনা ভাগবত রচয়িতা তার ১২, 
২৬৩ পয়ার বিশিষ্ট সুবৃহৎ গ্রন্থের ২১১৭০ থেকে ২১১৭৯ অংশে উন্নেখ 
কবেছেন। গ্রন্থকার এ স্থলে নিত্যানন্দকে উলঙ্গ (দিগস্বর') অবস্থায় 
দেখিয়েছেন স্বয়ং চৈতন্য ও বিষ্ুপ্রিয়াদেবীর সামনে। খুবই অসস্তিকর 
ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথাই চৈতন্য ভাগবতে লেখা হযেছে। 

রাঢ়াঞ্চলের মানুষ নিত্যানন্দ কেমন মানুষ ছিলেন আজ পীচ 
শতাধিক বছর পরে এর যথাযথ মূল্যায়ণ করা দুষ্কর। তার ছাপান্ন বছর 
অবধূত জীবন অতঃপর নিজ শিষ্য সূর্ঘদাস সরখেলের দু'কন্যা জাহী 
ও বসুধাকে বিবাহ অর্থাৎ গাহহ্থ্য জীবন_-এই দীঘাতিদীথ' যৌথ 
জীবনে তার প্রসঙ্গে অসামান্য অভিযোগ এসে জমা হয়েছিল চৈ৩ঙন্যের 
কাছে। এমন কি অদ্বেতাচাযও অভিযোগ এনেছিলেন নিত্যানন্দের 
বিপক্ষে। ডঃ মজুমদার তীর 'শ্রীচেতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে 
লিখেছেন, 'শ্রীচেতন্য ভাগবতে দেখা যায় যে নিত্যানন্দের 
বিরদ্ধবাদিগণ অত্যন্ত প্রবল" পৃ-১৯৩)। কিন্টু নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে শত 
অভিযোগ থাকলেও চৈতন্যের বড়ো প্রিযপাত্র ছিলনে তার এই 
বয়োঃজ্যেন্ঠ শিষ্য। বোধহয় তাই তিনি অভিযোগকারীদের এই বলে 
উপদেশ দিয়েছেন, 

“পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগযে জল। 
এই মত নিত্যানন্দ হ্বরাপ নির্মল।।' 

সেই চৈতন্য আবার ১৪৪১ শকে নিত্যানন্দের উদ্দেশ্যে বললেন, 
ত্যানন্দ তুমি আর এখানে নৌলাচলে) এসো না। 'নিত্যানন্দে কহেন 
তুমি না আইস বার বার। / তথায় আমার সঙ্গ হইব তোমার|! (চৈ. 
চরিতামৃত / অন্ত্য)। 

তো বিপক্ষ ধর্মীবলম্বী তান্ত্রিক ভাবাপন্ন পাষণ্রীদের বিরুদ্ধে 
সবাঁধিক কুদ্ধ ছিলেন সম্ভবত এই নিত্যানন্দ। তিনি রাঢ অঞ্চলের মানুষ 
ছিলেন বলেই কি তার এই ক্ষুদ্ধতা অধিকতর ? কেননা এ যুগের বিদগ্ধ 
লোকসাংস্কৃতিক পণ্ডিত বিনয় ঘোষ তার গ্রন্থে এই বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে, “রা শব্দ থেকেই নাকি “রা শব্দের উৎপত্তি। তিনি 
রাঢ়বাসীদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ এনেছেন, তারা নাকি জৈন রী 
গুরু মহাবীরের (/217৬7গ 600 ৪.০) রাট়দেশ সফর কালে তাঁর ২১//// 
বিরুদ্ধে *ছুচু' করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি) 
শ্রী ঘোষ এই অভৃতপুব তথ্য কোথায সংগ্রহ করেছেন তা অবিশ্যি 2 ও 
লেখেননি। তবে সংগ্রহ তিনি নিশ্চয়ই কোথাও করেছেন। এবং তার 4 


খণ্ডাংশ সত্য হলেও রাঢভূমির প্রকৃতি ও মানুষিক প্রবৃত্তি প্রসঙ্গে এ এক 
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ণ বলা যায়। 
এখন দেখা যাক, এই রাট়বাসী নিত্যানন্দ বিপক্ষী পাষত্রীদের 
বিরুদ্ধে কতোখানি ক্ষুব্ধ ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান হিমাচল 
প্রদেশের “গড়বাল' গোড়োয়াল। জেলার বদরিনাথ বা বদররিকাশ্রমের 
নিকটবর্তী এক পশ্নী অঞ্চলে। নিত্যানন্দ তখন ভ্রমণরত। মাদ্রাজ, 





১২৯ 


গ্রিচিনোপশ্রি হয়ে দক্ষিণ মাদুরা, সেখান থেকে মালবার উপকূল হয়ে 
হিমাচল অঞ্চল আসেন। এখানে বদরিকাশ্রমের নিকটবতী” এক বৌদ্ধ 
বিহার ভ্রযমণকালে বেশ কিছু বৌদ্ধধমীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। 
(এই বৌদ্ধধমাবলব্বীদের বেষ্খবরা 'পাষত্রী' বলে খ্যাপন করতেন। 
আবার বিপক্ষ ধমাঁবলম্বীদেরও এই নামে উন্লেখ করতে দেখা যায়। 
যেমন গোপাল চাপালের ক্ষেত্রে। গোপাল চাপাল বৌদ্ধ ছিল না, শান্ত 
ভবানীপুজক ছিল)। তো এই বৌদ্ধদের দেখে অবধূৃত নিত্যানন্দ কিছু 
জিজ্ঞাসা করলেন। কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা অবশ্য স্পষ্ট করে 
বৃন্দাবন দাস লেখেননি। তবে সম্ভবত ধম' সম্বন্ধীয় কোন জিজ্ঞাসা করে 
থাকবেন। কিন্তু নিত্যানন্দের কথার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর দিলেন না 
বৌদ্ধরা। পরস্কু তারা সবপরি নিরুত্তর রইলেন। তখন ক্ষুব্ধ নিত্যানন্দ 
তাদের মাথায় পদাঘাত লোথি) মেরে বসলেন। 
“তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবনে। 
দেখিলেন প্রভু বসিযাছে বোদ্ধগণ।। 
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না কহে। 
তুন্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে।।' 
| চৈ. ভাগবত / ১৬৩৪৫-৩৪৬ ] 
বস্তুত, ঈঙ্বর কেন্দ্রিক বা অবতার কেন্দ্রিক ধম মানুষকে যেমন 
সহজ সরল করে, মনের ক্রুরতা নিষ্ঠুরতা কাঠিন্যতা দূর ববে 
উদারতা নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে, তেমনই আবার ধমকেন্দ্রিক একট: 
লড়াকু দিকও থাকে। একই অরণ্যে দুই সিংহের উপস্থিতি যেমন 
উভয়েরই অকাম্য, তদ্রপ একই ধর্ম নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধ, যেমন 
সিয়া সুন্নীর বিরোধ, ক্যাথলিক-প্রটেম্ট্যান্দের বিরোধ, ব্রাঙ্ধ ও 
ব্রা্থণ্ধমের বিরোধ। শুধুমাত্র ভিন্ন মতাবলম্বী নয়, ভিন্ন 
ধমাবলম্বীদের ধশীয়, ছন্দ যুগ যুগ ধরে ঘটে আসছে. পৃথিবীতে বস্তুত 
ধর্ম যেমন মানুষকে মহান করেছে, মানবিক করেছে, উদারচেতা 
করেছে, তেমনি ধর্মের বিকৃতি কলুসতা ছড়িয়ে দিয়েছে মায়াময় 
ঈশ্বরের পৃথিবীতে। দুঃখ এই-_এ' দ্রেততা মহত্তর ধমকে কেন্দ্র করে, 
অর্থাৎ যা ভালো, ঘা কিছু ভলো, যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দরতর তাকে 
কেন্দ্র করে, তারই হ্রিষ্ধ ছত্রছায়ায় অধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। 
চৈতন্যপন্থী ও শাক্ত জন্ধিকদের লড়াইটা ছিল তেমনই এক 
ধমকেন্দিক লড়াই। শাত্সবলম্বী তান্ত্িকরা ছিল অধিকতর শক্তিশালী 
চৈতন্য-অদ্ধেত পন্থী বৈষ্ণব দল সে তুলনায় ক্ষীণজীবী ছিল। তাছাড়াও 
শাক্ত ও তান্দ্িকী প্রথা বাঙলা দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত 
ছিল। বেষ্ণব ধর্মের বহু বছর আগে শাক্ত ধর্মের তান্বিকী পদ্থার উত্তব 
হয় বাঙলা দেশে। এবং এ কথাও সত্য যে, এই আলোচ্য শাক্তধমের 
প্রসার প্রচার ও উদ্ভব হয়েছিল বৌদ্ধতন্ত্ব ও বৌদ্ধদের থেকেই। 
বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জ মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত 
শ্রী শ্রী চণ্ডী' নেবম সং / ভাদ্র ১৩৬৯) নীমক একটি গ্রন্থে শাক্ত ও তন্ত্রের 
উত্তৰ ও প্রাটীনত্ব সম্পকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। 
মহারাজজী লিখেছেন, “হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেত অসংখ্য গ্রন্থ 
রা খর 4 
বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত হয়। তিনি আরও 
১৩০ 


পিখেছেন, “বাঙলা দেশেই বৌদ্ধতপ্ত সমৃদ্ধ হয।' ভসিকা / পৃ ১০)। 
»হাারাজজী ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচাযের “11119901107 19 13000171 
7১০1০110157" নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিযে বলেছেন, “ইন্দুতন্ত নানা 
“ষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট খণী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্ের কালী, 
তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, তৈরবী, হিন্নমন্তা, ধূমাবতী, বগলা, 
মাতঙ্গী ও কমলা-_-এই দশ মহাবিদ্যার যে বণনা আছে, তৎসমুদয 
বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধতন্ত্র “সাধনমালা' পরিশিষ্টে বুঝা 
যায। উগ্রা, মহোগ্রী, বন্্রা, কালী, সরক্কতী, কামেশ্ববী, তদ্রকালী ও 
চারা--দেবীর এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতগ্ত হইতে প্রাপ্ত? (শ্রী 
শ্রী চত্তী' / প্‌ ১০)। 

ইতোপুবে আমরা উন্লেখ করেছি যে, বৌদছ্ধধমে'র অবশুপ্তি ঘটে 
মুপতঃ সেন রাজাদের, বিশেষত বন্নাল সেনেব সময় (১১৫৮ ১১৭৯ 
ট্রাঃ)| অবশ্য এর বহু আগেই বৌদ্ধধমের বিকৃতি ও অবলুঞ্তিপ সুচনা 
হযেছিল। বিকৃতি এসেছিল বৌদ্ধধমে" তান্ত্রিকতা৷ প্রবেশ করে। বিশ্বকবি 
ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেন্ঠ সহোদর তারতের প্রথম আই সি এস 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তীর “বৌদ্ধধম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "বুদ্ধের 
তিরোতাবের পর, বৌদ্ধদিগের মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিযাকাণ্ড প্রবেশ পাও 
করিযাছিল।' তিনি আরও লিখেছেন, “যথেচ্ছার্চটারিতার খলে কৃত্রিম 
সিদ্ধি উপাজনৈর প্রণালীই তন্তরশান্ত্র--কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের গন্তির 
তরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লা করিল।' &বোগ্ছ 
ধম' /২্য সং /পৃ-৭০)| বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের নিভু প্রায় প্রদীপ 
শেষবার বোধহয় জ্বলে উঠেছিল পাল যুগে (৭৫০ ১০৩৮ শ্রীঃ)। এবপর 
বাংলাদেশে তামিলদের আক্রমণ (১০২১ ২৩ শ্রীষ্টাব্দে তামিলবাঞজ 
বাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ) ও পরবতী দ্বিতীয মহীপালেব সময 
(1/3101091-11) কৈবত' বিব্রোহের মধ্যে সেন রাজের অধর্াণ্ত ঘটে। 
এপপর কিছুদিন ডাযাডোলের রাজত্ব চলার পব বিজয় সেনের নেতিহে 
(৬110 5078 1095-1158) সেন রাজ্যের সূচনা হয বাংলাদেশে। এই 
সেন বংশেব অন্যতম রাজা বন্লাল সেনের সমথ ব্রাক্ষণ্য ধম' প্রাধান্য 
পায। যদিও বনশ্লাল সেনের পুরববরতী' রাজারা যথা সামন্ড সেন, বিভায় 
"সন প্রর্তৃতিরা ছিলেন শৈব উপাসক। কিন্তু বন্'ল সেনের পরবর্তী সেন 
বংশের শেষ রাজা গৌড়েশ্বর লক্ষণ সেন (১১৭৯ ১২০৫) ছিলেন ঘোর 
বৈষ্ণব ধর্মীনুরাগী। তারই পৃশ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধ বাঙালি বৈষ্ণবিযা 
কৰি জয়দেব ও তৎকালীন আরও কতিপয় সনামধন্য বৈষ্ব ভাবাপন্ন 
কবি যথা__-ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর প্রমুখেরা 'তার রাজসভা 
অলঙ্কৃত করেছিলেন। বঠুত বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ভাবাপন্ধ সহজিয়া বৌদ্ছপ্না 
শেষ আঘাত পায় বন্লাল সেনের সময। এসময় ব্রা্ষণ্যধমের ভিত 
বাজ-পৃণ্ঠপোষকতায় শক্ত ভাবে গড়ে ওঠে তখন হতাবতই 
পবীদ্ধদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষয়িষু। হযে আসে। এবং তার ক্ষীণ অবশিষ্ট 
টুকু পরবতী" রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে প্রবল বৈষ্ণব হাওয়ায় প্রায় 
শিলুপ্ত হয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে। কিন্কু মূলতঃ বৌদ্ধধর্মের অবলুন্তি 
ঘটনলও কালক্রমে বৌঙ্ধধমেরি ভেতর যে তান্ত্রিকতার উদ্ভব হযেছিল 
তৎ ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুদের মধ্যে। পৃবেই উল্লেখ করা হযেছে 
যে, কালী, তারা, সরস্কতী, ভদ্রকালী প্রড় অবৈদিকী দেবতা, 





১৩১ 


বৌগ্ধাতন্ত থেকে সৃষ্ঠ। অন্যত্র বাশুলী, ভবানী, বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী, 
মধুমতী তান্ত্িকী দেবতাও বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভুত। যেমন বাশুলী ব 
বাসুলী কথাটির উদ্তব হয়েছে “বচ্ছলী' বা “বাসলী' শব্দের অপন্রংশ 
থেকে। বচ্ছলি হচ্ছেন এক বৌদ্ধ দেবতা। নেপালে এর বিবরণ পাওয়া 
গেছে। শ্রোচেতন্য ভাগবতের ভূমিকা / রাধাগোবিন্দ নাথ / পৃ-২৫৪)। 
এছাড়াও প্রখ্যাত তান্ত্রিক কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত “তন্তসার' গ্রন্থ 
থেকে জানা যায়, ব্রা, বিষু, রুদ্র, ঈহ্বর সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, 
মহাপক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী, ডাকিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাকিনী 
প্রভৃতিরা শান্ত তান্ত্রিকদের দেবতা ছিল, তেন্তসার / প-৯৮১ দ্রষ্টব্য)। 
বৌদ্ধদের তান্ত্িকতা শুধুমাত্র নিম্ববণে'র হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়েছিল এমন বলা যাবে না। পাষত্ী প্রধান গোপাল চাপাল ব্রাহ্মণ 
ছিলেন চৈ. ভাগবত ১/১৭।৩৩)। এছাড়াও নিমায়ের জন্ম 
একটি ঘটনা থেকেও যথেষ্ট প্রমাণ হয় যে বেদানুগত ব্রা্ষণ ব্রাহ্মণীদের 
মধ্যে শাক্ততন্ত্রের প্রভাব বেশ ভালো ভাবেই প্রসার লাভ করেছিল। 
কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত থেকে জানা যায়, শচীদেবীর 
একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে শুনে অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী বহু 
উপটোকনাদি নিয়ে নবহ্বীপে মিশ্রগৃহে উপনীত হলেন। অতঃপর শিশু 
চেতন্যের তেখনো নামকরণ হয়নি) মাথায় ধান দুবা দিয়ে এই বলে 
আশীবাঁদ করলেন তিনি, 
“দুবা ধান্য দিল শীষে, কেল বহু আশীষে, 
“দীঘজীবী হও দুই ভাই! 
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিত্তে, 
ডরে নাম থুইল 'নিমাই”।। 
| চৈ. চরিতামৃত / ১১৩1১১৪-১৬ ] 
সীতাদেবী ডাকিনী শাকিনীকে অপদেবতা মনে করে এবং তাদের 
প্রভাবের কথা স্মরণ করে ভয় পেয়েছিলেন। এবং শিশু চৈতন্যের ওপর 
তাদের অপপ্প্রভাব যাতে না পড়ে সেজন্য তিনি বালকের নাম 
রেখেছিলেন “নিমাই"। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, শচীনন্দন বালক 
চৈতন্যের নামকরণের সময় মিশ্রালয়ে উপস্থিত অন্যান্য পতিব্রতা 
রমণীরা বলেছিলেন, "ইহার অনেক জ্যেশ্ঠ কন্যাপূত্র নাঞ্ি। শেষ যে 
জন্ময়ে তার নাম সে নিমাপ্রিঃ।। চৈ. ভাগবত ১/৩৪৫)| সীতাদেবীর 
মতো তীরাও ভেবেছিলেন ডাকিনী শাকিনী কু-প্রতাবে শচীদেবীর আট 
আটটি সন্তান মারা গেছে, সুতরাং বালক চেতন্যের ওপর সেই 
অপদেবতাদির প্রভাব যাতে না পড়ে তাই বালকের নামকরণ রাখা 
হয়, নিমাই বা নিমাঞ্চি। “নিমাঞ্রি' অথাৎ যা কিনা 'নমের মতো তিশ্ 
সুতরাং বিশ্বাদ তেতো জিনিষের ওপর অপদেবতার লোভ জন্মাবে না। 
শিশু চৈতন্যের জন্মের পর শুধু প্রতিবেশী রমণীরাই নয়, পটকে 
আশীবাদ করতে নবদ্বীপ শান্চিপুরের অনেক ব্রাক্ষণরাও 





অতএব ইহার ্রীবিশ্বস্তর' নাম। 
কুলদীপ কোম্ঠীতেও লিখিল ইহান।! 

কিন্তু পরক্ষণেই তারা সীতাদেবী ও অন্যান্য রমণীদের কথায় সায় 
দিয়ে বললেন, “নিমাঞ্চি' ঘে বলিলেন পতিব্রতাগণ। / সেহো নাম দ্বিতীয় 
ডাকিব সবজন।1 (চৈ. ভাগবত ১/৩1৪৭-৫০)। অর্থাৎ বিদ্যান ব্রাদ্ধণ- 
গণও সীতাদেবী প্রমুখ পতিতব্রতা রমণীগণের প্রস্তাবিত “নিমাঞ্চি' নামের 
অনুমোদন করলেন। এবং বললেন এই নিমাঞ্ি নামেই সকলে 
বালককে ডাকবেন। এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সীতাদেবী প্রর্তৃতি 
প্তিব্রতাগণের মনে ডাকিনী শাকিনীজনিত যে অপদেবতার আশঙ্কা 
জেগেছিল অনুরাপ আশঙ্কা জেগেছিল বেদানুগত ব্রাদ্ষণদের মনেও। 
পৃবেই উল্লেখ করেছি, তন্ত্রসার মতে ডাকিনী শাকিনী হলো শান্ত 
তান্ত্িকদের দেবতা। এবং অবৈদিকী দেবতা। তবু শিশু চৈতন্যকে 
আশীবাদকালে বেদানুগত ব্রাক্ষণ ব্রাক্ষণীদের মনে অবৈদিকী দেবতা 
ডাকিনী শাকিনীর প্রভাবজনিত আশঙ্কা জাগলো কেন ? এতে কি এই 
প্রমাণ হয় না যে শাক্ত ও তন্ত্রের প্রভাব বেদানুরাগী ব্রা্ষণদের মধ্যেও 
প্রসার লাভ করেছিল। 

উপরোক্ত শাক্ত ও তন্তাদি বিষয়ক আলোচনার স্ষীত কলেবর দেখে 
সুধী পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন, এ যেন “ধান ভানতে শিবের গীত 
গাওয়া" হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুল উদ্দেশ্য সেখানে নয়। চৈতন্য 
সমকালীন তামাম বাঙলাদেশে বেদানুগামী ব্রাহ্ধণ ও চৈতন্য-অদ্বৈত- 
নিত্যানন্দাদি বৈষ্ঝবিয়াদের চেয়ে শাক্ততান্ত্রিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি 
জনসানসে অনেক বেশি প্রভাবমান ছিল, এবং সমাজের প্রায় সকল 
স্তরের মানুষকে প্রভাবাহ্বিত করেছিল এটাই শুধুমাত্র বলার উদ্দেশ্য। 

বৃন্দাবন দাস তার গ্রন্থে তৎকালীন ধর্মান্ধ সমাজের অবক্ষয়ী 
রাপটি আরও কঠিন ভাবে চিহিতি করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
“রমাদৃষ্টিতে সক্বলোক সুখে বসে। /ব্য্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার 
রসে।| / কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার। / প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য- 
আচার।| /ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। /মঙ্গলচণ্তীর গীতে 
করে জাগরণে।| / দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে। /পুত্তলি করয়ে* 
কহ দিয়া বহুধনে। /ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিহায়। /এই মত 
'দগতের কাল ব্যথ যায়।।' ১/২৫৮-৬২)। অর্থাৎ তখন জনসাধারণ ছিল 
দেহ-সুখ-সর্বব্, বিষয়-মদে-মত্ত। কৃষ্ণনাম অর্থাৎ কীর্তন-টিত্তন তখন 
সমাজে আদৌ পাত্তা পেতো না। জনসাধারণের তখন একমাত্র উপাস্য 
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 শুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে।' এর অথ মাটির পুতুল বা পুন্তলি নয় : 
ঠনিমিত কোন কথা বলা হয়েছে। কেননা £ 





হবু 


ভেতর 

বাঙলাদেশে সবপ্রথম মাটির গড়ে প্রচলন করেন ৰাকুড়া জেলার 
উন নব রি উর ষ্িল আনকা 
দুর্গা মূর্তি আজও ভুলুই গ্রামে বিদ্যমান। 


দেবতা ছিল মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি তান্ত্রিকী দেবতা। কেউ কেউ 
বহু অথ বয় করে মুর্তি গড়ে মৃতিপূজাও করতো” এবং পুত্র কন্যার 
বিয়েতে বেঁটিশ আমলের “বাবুদের মতো) এন্ডার টাকা ওড়াতো। 
সেসময় বৈষ্ণবদের প্রতি শাক্ততান্ত্িক ও তান্ত্রিক ভাবাপন্ 
মানুষদের ধারণা ছিল প্রায় আদা-কাচকলার মতো। এর সঙ্গে বেদ- 
বেদান্ত অনুরাগী ব্রাদ্দণরাও যুক্ত ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, 
চৈতন্য, নিত্যানন্দ, শান্তিপুরের অদ্বেতাচার্য, নবন্বীপের শ্রীবাস- 
পণ্ডিতের পরিবার, শক্লাম্বর গোহ্বামী, খোলাবেচা শ্রীধর, চৈতন্যের 
মেসো চন্দ্রশেখর অর্থাৎ যাব কীতনকারী বৈষ্বদের তখন 
সাধারণ মানুষও দেশের শক্র মনে করতো। তখন সাধারণ মানুষের 
মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, উচ্চকীতনের ফলে দেশে দ্ুভিক্ষ 
দেখা দেবে। 
“এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ। 
ইহা সভা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ 
কেহ বোলে_“যদি ধান্যে কিছু মুল্য চঢ়ে। 
তবে এগুলাকে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।' 
বস্তুত চৈতন্যের পরবতী যুগ বিশেষত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় 
অষ্টাদশ শতক) বাঙলাদেশে শাত্ত-তান্ত্রিকদের হ্বণযুগ বলা যায়। 
কারণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই ছিলেন ঘোর শাক্তন্থী। তারই প্রত্যক্ষ 
পৃশ্ঠপোষকতায় শাক্খচার এসময় ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। এবং 
এই সময়ই তোতা রামদাস বাবাজির হেনি নবন্বীপের বেষ্ণব-চুড়মণি 
নামে খ্যাত ছিলেন) গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রের 
্রশরয়পুষ্ট তান্ত্রিকেরা। শ্রীশ্রী গৌড়ীয়_বৈষ্ণবজীবন /দ্বিতীয় খণ্ড /পৃ 
১৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য)। কিন্টু এ তো গেল চেতন্যের তিরোধানের পরবতী" 
ঘটনা। অর্থাৎ পঞ্জদশ শতকে চৈতন্য অদ্বেতাদি সৃষ্ট বৈষ্ধর্মের যা 
প্রসার লাত করেছিল পরবর্তী কালে তার দুবল হয়ে যাওয়ার, 
হয়ে যাওয়ার কাহিনী। কিন্ু চৈতন্যের সমসাময়িক, চৈতন্য 
প্রভৃতির প্রকট কালেও বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম কি খুব বেশি প্রসার লাভ 





হিজ এজ' গ্রন্থে সবিস্তারে বণিত আছে। মুকুন্দরামের চত্তীমঙ্গলে, 
বিভিন্ন চৈতন্যচরিত গ্রন্থে বিশেষত কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবন 
দাসের কাব্যে ও কৰি কণপুরের মহাকাব্যে এবং এ যুগের দুই বিদগ্ধ 
ধতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্রের বাংলার 


কিন্তু ব্রা্ধণ ও বৈষবদের ওপর বিরোধিতা করলেও তৎকালীন 
শাসক সম্প্রদায় শার্ত বা তাশ্ত্রিকদের ধমীয় ব্যাপারে কোনরমক 
হস্তক্ষেপ করেননি। কেন করেননি ব্দা শক্ত। তবে শাসক সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে তাদের যে একটা প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়া ছিল তা শাক্তাচারীদের কড়ি 
বৈষ্কবদের “রাজতয়' দেখানোর বহর দেখলেই বোঝা যায়। চৈতন]) 
ভাগবতের ২২২২৭-৩৬) অংশে শ্রীবাসকে 'রাজ নৌকা'ব ভয় দেখাচ্ছে 
পাষণুরী। শ্রীবাস আচাযের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে কীতনের আসর 
বসতো বৈষ্বদের। সুতরাং শ্রীবাসকে ধরে নিষে যাবার জন্য সেনা 
বোঝাই “রাজার আঙ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা' বলে ভয় দেখিয়েছিল 
তারা। এতে শ্রীবাস ও অন্যান্য বৈষ্কবরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 
চৈতন্য ছিলেন নিতীক। বরং তিনিই প্রথম পাজনৌকা দেখার জন্য 
সেজেগুজে পান চিবোতে চিবোতে গঙ্গার ধারে এগিয়ে গেছেলেন। এটি 
ছিল চেতন্যের গয়া-প্রত্যাবতনের কিছুদিন পরের ঘটনা। এরপন্ন 
সন্ত্যাস গ্রহণের কিছুদিন আগে চৈতন্যকে 'রাজভয়' দেখালো 
পাষণ্ীরা। 'পাষণ্ত্ী সকলে বোলে "নিমাই পণ্ডিত। / তোমারে রাজ 
আজ্া আইসে স্বরিত।। কিচু নিতীক নিমাই তাদের কথায় পাত্তাই 
দিলেন না। বরং বললেন, রাজাকে বলো আমিই তার দর্শনে ইচ্ছুক। 
কেউ আমার সাথে শাস্ত্র আলোচনা করতে আসেনা। আমি রাজার 
সঙ্গে শান্তর আলোচনা করতে চাই। নিমায়ের প্রকৃতি দেখে পাযণ্তীরা 
ঘাবড়ে গেল। 
এযাবং আলোচনা-ভিক্তিক একটা জিনিষ আমাদের কাছে 
হয়ে গেল, তা হলো, মধ্যযুগে বিশেষত চৈতন্যের সমকালে 
» তাস্থিকতা প্রবেশ করেছিল সমাজের রন্তে রন্ধে। বেষব 
হাওয়া সমাজ জীবন থেকে এই পুরাতন তান্ত্রিক মানসিকতা মুছে 
ফেলতে সমথ হয় নি। বরং পরবতী কালে কিছু শাক্তাচারী বৈষ্ণব 
দলে ভিড়ে গিয়ে চৈতন্য অনুগামীদের দুর্ল করে দিতে সমথ 
হয়েছিল। ক্রমে মুল বৈষ্কব থেকে বৈষ্ণব সহঞ্জিয়ারা বা তান্ত্রিক 
বৈষণবরা হয়ে গিয়েছিল সংখ্যাধিক্য ও প্রবল। *োক্ত পদাবলী ও শক্তি 
সাধনা" / জাহনীকুমার চক্রবর্তী /দ্বিতীয় সং ১৩৬৭ / পৃ-২৮ প্রষ্টব্য)। বলা 
বাহুল্য, এই কালাপাহাড় সাদৃশ্য প্রভাবশালী ধমীয় সংগঠনের সাথে 


নু 


দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্য, তারা কতোখনি শক্তিশালী ছিল। এবং 
কতোখানি শক্তিমান হলে, শক্তিমত্া থাকলে তবেই সেই শক্তিশালীর 








বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো যায় এটিও আমাদের ভাবতে হবে। এবং 
সবোঁপরি দেখতে হবে, চৈতন্য কিসের বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিলেন, 
কোন পরিস্থিতির মধ্যে। বস্তুত, এসবের মধ্যে নিহিত আছে চৈতন্যের 
চৈতন্য হওয়ার আসল রহস্য। 

অতঃপর এ' অধ্যায়ের পরিশেষ আলোচ্য থাকে চৈতন্য সমকালীন 
ব্রা্ষণ্য ও নৈয়ায়ি সমাজ। কেন ও কি কারণে অথবা কোন 
তত্ত্োপলব্ধির সহায়তায় তদানীন্তন ব্রাঙ্দণ নৈয়ায়িরা বৈষব দল ও 
ধমের বিরোধিতা করেছিলেন_ চৈতন্য-অনুসঙ্গী এই বিষয়টি 
আমাদের আবশ্যিক জেনে নেওয়া দরকার। এক মানুষ আরেক 
মানুষের বিরোধিতা করার সম্ভব দুটি প্রধান কারণ থাকে। তা হলো, 
(এক) বিরুদ্ধকারী কতৃক বিপক্ষের মন্দের দিকটি উপলব্ষি। এবং দেই) 
বিরুদ্ধকারী কতৃক বিপক্ষের ভালোর দিকটি অনুভব করার অজ্ঞতা। এ 
অজ্তা নৈতিক হতে পারে, আবার মানসিকও হতে পারে। অন্যত্র 
বিপক্ষের মানসিক দিকটি যদি ভাগবত (68101781) বাদী হয় তাহলে 
তার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উদ্ভাবনী দিকটি অনুভূত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত 
শিক্ষা ও সময়ের প্রয়োজন থাকে। আবার এসবের বাইরেও একটি দিক 
আছে। যাকে বলে জেগে জেগে ঘুমানো। এই পন্থাকে অবার 
বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি আত্ম-উপলব্ধির দিক, অন্যটি 
আত্মহননের দিক। অবশ্য জেগে জেগে ঘুমোনোর 'নীট' ফল 
আত্মহননেরই সামিল। তো জেগে জেগে মানুষ ঘুমোয় কেন ? এর 
বোধহয় একটাই কারণ, তা হলো, বিপক্ষের ভালোর দিকটির কাছা- 
কাছি পৌছালে সপক্ষে মন্দের দিকটি ক্ষুপ্প হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 
মন্দের দিকটি হলো স্বার্থের দিক। অর্থাৎ সুযণলোকে যেমন অন্ধকার 
কেটে যায় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বনু হ্বঙ্ছাতিহব্ছ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও 
তেমনই ভালোর আলোকম্পর্শে মন্দের স্বরূপ স্পল্ট হয়ে ওঠায় হাথ 
ক্ষন হবার আশঙ্কা থাকে। ভালো ও মন্দের সংঘাত এখানেই। 
আপনাদের ক্রনোর গল্প মনে আছে। জিওদানো ক্রনো। সাদামটা 
সত্যাশ্রয়ী এক ইতালিয়ান যুবক। এই সত্যাশ্রয়ীতার জন্য তকে 
৮৮48 
হ্বাথান্বেষী মানুষের হাতে। এই মাত্র অপরাধ ছিল, তিনি 
বলেছিলেন সূয নয়, পৃথিবীটা ঘুরছে। এই মাত্র গুরুতর অপরাধে 


" “ততকালে এ প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তি উপাসক ছিলেন। তশ্বধ্যে 
অনেকে তন্ত্োন্ত ক্রিয়ায় অনুষ্ঠটানোপলক্ষে পানাসন্ ও ইস্ট্রিয়পরায়ণ হইতেন। 
* * « নবস্বীপের রাজা বা পশ্তিতগণ চৈতন্যকে অবতারের মধ্যে কখনো গণ্য 
করনে নাই। একারণ যদিও চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্মপ্রযারক অফ্ৈতে ও 
নিত্যানম্দ গোস্বামী, ও তাহাদের পৃবপুরুষগণ, এই রাজাদিগের অধিকারের 
চতুঃপার্থে ভুরি ভুরি শিষ্য করিয়াছেন, তথাপি যে প্রদেশে তাহাদের বাস, সে 
প্রদেশে প্রথমে বহুতর শিষ্য করিতে পারে নহি।' ( 'ক্ষিতিশবংশাবলী চরিত * / 
১৯৩২ / পৃ-৫৬, ৬৪)। 'একথার সত্যতা আজও নদীয়ায় গ্রামে গ্রামে 
উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচেতন্য প্রবতিতি বৈষবধর্ম বাংলার সাহিত্য সং 

যে নব্জাগরণ এনেছিল, তা বাঙালী সমাজের উচ্চশুরের মধ্যেই প্রধানত 
সীমিত ছিল। জনজীবনে ও জানমানসে তার ব্যাপক ও গতীর ছায়াপাত সম্ভব 
হয়নি। কেন হয়নি তা অনুসন্ধান ও আলোচনা সাপেক্ষ? পেশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি / 
/ বিনয় ঘোষ / পৃ- ৭৯৪)। 


ঁ 


তাঁকে তৎকালীন 'প্রফেট'রা জিত বেধে, আগুনে পুডিযে হত্যা 
করেছিল। 
জিত বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা ব্রুনোর শাস্তির একটি খণ্ডাংশ 
মাত্র। তেমনি খণ্ডাংশ ক্রনোর গঞ্পের পৃরণাীবয়ব। কেননা ক্রুনোর গে 
যদি ক্রনোর গল্প শেষ হয়ে যেতো তাহলে, সেটা ছিপ আমাদের, 
অ'্জকের মানুষের সুখের ইতিহাস। অমানুষতা থেকে মনুষ্যস্থে 
উত্তরণের ইতিহাস। তা হয়নি। যুগে যুগে ব্রনোকে আমরা শাস্তি 
দিয়েছি। আগামী কাল কোন ক্রনো শাস্তি পাবে না এমন "গ্যারান্টি 
১ পৃথিবীটাই ঘুরছে। বোধহয় এই আমাদের মনুষ্যত্বের 
| 
কথা হচ্ছিল, ব্রা্মণ্য ধর্ম ও বৈষব ধর্মের সংঘাত, অথবা শ্রাঙ্মণ 
নৈয়ায়ি ও বৈষ্ণবিয়াদের বিরোধ। কিন্তু বিরোধটা কিসের ছিল, মতের 


ক্ষান্ডিঃ শিব শিব ন মেত্রী ন চ দয়া। এর অর্থকি, অর্থাৎ “সেকালে শৌট, 
শম-দম, নিয়ম, শাঝি, ক্ষান্চি অথণৎ ক্ষমা), মৈত্রী, দযা প্রকৃতি 
কিছুই ছিল না।' তো যাদের নিয়ে চেতন্যের বা চৈতন্যকে নিয়ে যাদের 
সংঘাত সেই: ব্রাদ্ষণরা কেমন ছিলেন ? এ প্রসঙ্গে কণপুর লিখছেন, 
ষ্ঠে কমনি কেবলং কৃতধিয়ঃ সুত্রেকচিহী দ্বিজাঃ।- অথ, “িজ' 
অর্থাৎ ব্রাহ্ষণগণ দ্বিজচিহ অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র (পৈতা) ধারণ করে ক্বেল 
ষঙ্ঠ কমটি অর্থাৎ শিষ্যদের কাছে দান প্রতিগ্রহে নিজেদের বুষ্িকে 
নিয়োজিত করেছিলেন।' বাকী অন্য তিন ব্ণ-_যথাব্রমে ক্ষর্রিয, বৈশ্য 
ও শূত্রগণ প্রসঙ্গে-_অর্থাৎ তদানীন্তন সমাজের সামাজিক অবস্থার 'নী' 
ফলাফল প্রসঙ্গে কবি কণপুর লিখেছেন, “সংজ্ঞামা্র বিশেষিতা 
ভুজভূবো বৈশাশ্চ বৌদ্ধা ইব। শৃদ্রাঃ পত্তিতমানিনো গুরুতয়া ধমৌ- 
পদেশোৎসুকা বণাঁনাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হস্ত সম্পাদিতা।।” যার 
অর্থ হলো, “ক্ষত্রিযগণ, প্রজাপালনে অসমর্থ বশতঃ নাম মারে রাজা 
ছিলেন, বৈশ্যগণ বৌদ্বপ্রায় অর্থাৎ তন্থাচারী) হয়ে পড়েছিলেন, এবং 
শৃদ্রগণ পণ্তিতম্মন্য হয়ে__মন্তো পণ্ডিতের মতো ধমোঁপদেশ দানে 
উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন।-_কালির প্রভাবে চার বণের এতাদৃশী অবস্থা 
হয়ে উঠেছিল।' 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' __-২১, ২২)। 
অন্যত্র চতুরাশ্রম অর্থাৎ__ক্রচযাশ্রম, গাহশ্থাশ্রম, বানপ্রস্থ ও 
সন্াস সম্পর্কে কর্ণণুর লিখেছেন, 'বিবাহাযোগ্যত্বাদিহি কতিচিদা- 
দ্যাশ্রমযুজো গৃহস্থাঃ স্ী-পুরোদর ভরণমাত্র ব্যসনিনঃ। /অহো বান- 
প্স্থাঃ শ্রবণপথমাত্র প্রণয়িণঃ পরিব্রাজা বৈশৈঃ পরমুপহরন্ডে পরিচয়র্ম। 


শ্রীচেতন্যচন্দ্রোদয় নটিক ২৩)। অথ হলো, “বিবাহে অযোগ্যবশতঃ 4 


অর্থাৎ বিবাহ যাদের কপালে জুটতো না, তারাই কেউ কেড 
“নিজেদের ব্র্চারী বলে পরিচিত করতেন, গৃহস্থগণ কেবল শ্রী-পুত্রের 
উদর ভরণেই আনন্দ অনুতব করতেন, “বানপ্রস্থ' কথাটি কেবল শ্রবণ- 
পথগতই ছিল, অর্থাৎ বানপ্রহ্থ অবলম্বন করে কেউই ধনে যেতেন না, 
আর চতুথ' বনাশ্রম অর্থাৎ সন্ত্যাসের ব্যাপারটি ছিল এরকম-_ক্ডে 
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কেউ সন্ত্যাসের পোষকমাত্র ধারণ করে নিজেদের সন্গ্যাসী বলে পরিচিত 
করতেন, এবং পোষাকের বলেই অপরের নিকট হতে অর্থাদি সংগ্রহ 
করতেন।' 
এবং তৎকালীন বিদ্যানদের অর্থাৎ পণ্তিতদের শিক্ষাদীক্ষা প্রসঙ্গে 

কবি কণপুর লিখেছেন, “অভ্যাসাদ য উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্তাদি 
শব্দাবলেজন্মারভ্য সুদূর দূর ভগবদবার্ত প্রসঙ্গা অমী। /যে যাত্রাধিক- 
কল্ননাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ ্বীয়ং কল্পননমেব শান্ত্রমিতি যে 
জানন্ক্হো তাকিকাঃ11 (২৪)। অর্থাৎ “উপাধি, জাতি, অনুমিতি, 
ব্যাঞ্চি প্রভৃতি ন্যায়-শান্ত্রের শব্দসমূহের অত্যাস_-অথাঁৎ পুনঃপুনঃ 
অনুশীলন বশত এই পণ্ডিতগণ ভগবদ্বাতী-প্রসঙ্গ থেকে জন্মাবধ 
সদূর দুরে সরে পড়েছিলেন। /যে সকল তাকিক যে স্থানে যতো বেশি 
কল্পনা কুশল সেই স্থানে তারা ততো বেশি বিদ্বন্তয বলে পরিগণিত 
হতেন। অর্থাৎ তাদের কল্পনাকেই শাস্ত্র বলে ধরা হতো।' অন্যত্র 
বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 

“যে বা ভট্টাচায্, চক্রবতী মিশ্র সব। 

তাহারা হো না জানযে গ্রন্থের অনুভব।। 

গীতা-ভাগবত যে-যে জনে বা পঢ়ায়। 

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহায়।।" 

এমনহ এক দুঃসময়, ক্ষয়িষু$ পরিমণ্ডলের তেতর চৈতন্য তথা 

বেষ্ৰ সমাজের উত্থান কতোখানি অমিত-বিক্রমের অধিকারী হলে 
ছোট্ট এক বশ হাতে কোন যোদ্ধা বিপক্ষের বিশাল বাহিনীর দিকে 
ধাবিত হতে পারে, তেমনই এক খজু-প্রত্যয়ী মানসিকতা নিয়ে প্রায় 
কষুম্রাতিক্ষুদ্র একটি প্রদীপ হাতে সুবিশাল অঙ্কাকারাচ্ছন্্র ভূ-খণ্ডের দিকে 
ধাবিত হয়েছিলেন চেৈতন্য। তিনি সেহ অন্ধকারকে কতোখানি 
আলোকাকী'ন করেছিলেন সেটা মুখ্য বিষয় নয়। মুখ) বিষয় হলো, 
চেতন্যের সমকালীন রাজা, বাদশাহ, ধর্মান্ধ ব্রাদ্ষণ্য সমাজ, 
শীক্চারী পাষ্তী, তন্ধচারী বৌদ্ধ, এমন কি “তৃণাদপি সুনীচেন” 
বৈষবদেরও আমরা ভুলে গেছি। রাজা বাদশাহ্রা আসেন ইতিহাসের 
প্রয়োজনে, খোল-করতালের শব্দে বেঞ্চব ও বৈষ্ণবিয়ানার কথা মনে 
পড়ে, কিন্তু চৈতন্য আসেশ নিত্য, নিরবধি। শক্র-যিত্র, শিক্ষিত- 


* *তৃণাদপি সুন্ীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। / অমানিনা মানদেন কীতনীয়ঃ সদা 
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নিজে অমানী হয়ে, অপরকে মানদান পূর্বক নিরন্তর হরির নাম করা ! 
কথিত আছে, চৈতন্য আটটি শিক্ষা নিমিত্তে শ্লোক রচনা করেছিলেন। 
পরবর্তীকালে যার নামকরণ হয '্্ীশিক্ষার্টিকম'। চৈতন্য 

অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদে এর বর্ণনা আছে। এ প্রসঙ্গে বিংশ পরিচ্ছেদে 
কৃষ্ণদাস লিখেছেন, 'এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। / প্রলাপ করিয়া কিছু ঘ্োোক 
পড়িলা!| / পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষা দিল।' “তণাদপি সুনীচেন--”.” গে 
কটি চৈতন্য রচিত '্রীশিক্ষার্টকম' এর অন্তর্গত একটি শ্লোক। এছাড়াও 
বরাহনগর পাঠবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'শ্রীনিতাই পতিকার ১ম বর্ধ অট্টম ও 
নবম সংখ্যায় যথাক্রমে 'শ্রীত্রীকৃফণাষ্টকম্‌ ও স্তোত্রম' নামে 
চৈতন্যরচিত দু'খানি সংস্কৃত কবিতা উদ্লেখিত হয়েছে। 


অশিক্ষিত,  কবি-অকবি, _ বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, সাধু-অসাধু, 
কাপুরুষ-মহাপুরুষ, সুবী-দুঃখী, ধনী-নিধনী, ঝিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ 
নিবিশেষে সকলের মনে চৈতন্যের নিরন্তর বিচরণ। কিছু কেন ? 
উত্তর, বিশাল অন্ধকারে সেই একখণ্ড দুঃসাহসিক আলো। অর্থাৎ নিয়ত 
অন্ধকারে যখন আমরা নিয়ত আলোর প্রত্যাশী তখন তিনি জলদ 
রডের প্রত্যাশিত বৃষ্টির সৃচনা হয়ে আম্মাদের কাছে প্রতিনিয়ত 
উপ্থিত। 
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চৈতন্যোর প্রাক- গৃহত্যাগ] 


ক্রমে উত্তোরত্তর চৈতন্যের মানসিক অবস্থা বহিমুখী হয়ে উঠছিল। 
এমত অবস্থায় মাতা শচীদেবী, বধূ বিষ্চুপ্রিয়া বেষ্ুপ্রিয়াদেবী এসময় 
সম্তবত শ্বশুরবাড়ির চেয়ে পি্ালেই বেশি থাকতেন), নিত্যানন্দ, 
শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈতাদি আন্তবর্গ, এমন কি নিমাই নিজেও অনুভব 
করছিলেন সংসার হয়তো তাকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারবে না৷ 
কেননা, সকলের অগোচরে গৃহী চৈতন্যের গাহগ্থ্য বন্ধনের সূত্রটি 
ততোদিনে ক্রমান্বয়ে পলকা হয়ে আসছিল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, 
-সংসারী চৈতন্যকে সংসার বিমুখকতার সামিল করবে, এমন একটি 
দুবিসহ ধারণা ততোদিন মা শচীদেবীর মানসপটে ঘণীভূত হয়েছিল 
বলে মনে হয়। বস্তুত এসময় সংসারে থেকেও ঘর-সংসার থেকে 
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প্রেরণা ও প্রেয়য়িতা তখন ছিল না যা মা শচীদেবীর মনকে হ্বাভাবিকী 
করণে প্ররোচিত করবে। এমনিতেই চৈতন্য বাড়ি থাকতেন না। 
নৈশযাপন করতেন শ্রীবাসের বাড়িতে। সম্ভবত শচীদেবীর আশঙ্কা ছিল 
সেখানে। স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন বিশ্বরূপ, কতব্যের শক্ত বন্ধনে 
তাকে বাধা যায়নি। নিমাই বাঁধা পড়েও মুক্ত হতে চলেছে। 


অন্যত্র নিমায়ের মানসিক পটভূমিটি তখন সংশয়াহ্বিত। ঘর ও 
বাইরের আকষণে চলেছে নিরন্তর জোয়ার-ভটা। স্বিমুখী টানে 
কখনো চলেছেন সমুদ্রের দিক মুক্তির সন্ধানে। পরক্ষণে ভটার টানে 
ফিরে আসছেন চিরাচরিত, নিজস্ব খাতে। 

এর মধ্যে আরেকটি উপসগ” দেখা দিলো চৈতন্যেব মধ্যে, সেটি 
শরীরী উপসগ। রায়ু রোগের প্রকোপে মাঝে মাঝেই তিনি অসুহ বোধ 
করতেন। এটি প্রায় কৈশোর কাল থেকেই তাকে আক্রান্ত করেছিল। 
লক্ষীপ্রিয়ার সাথে বিবাহের আগে, বিবাহোত্তর কালে, বিষ্ুপ্রিয়ার সাথে 
পুনরবিবাহ ও অতঃপর তিনি এ রোগের প্রাদুভাঁবৰ হতে মুক্ত হতে পারেন 
নি। কিন্ু গয়া প্রত্যাবতনের পর রোগের প্রকোপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি 








পেয়ে গেল। এমতো অবস্থায় 
“ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাদে ক্ষণে মুচ্ছ? পায়। 


লক্ষ্মীর দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়! 


“তাহারো কিরাপ মতি বুঝনে না যায়। 
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মৃচ্ছাঁ পায়।। 
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা। 
ক্ষণে বোলে ছিপ্বো ছিপ্তো পাষণ্তীর মাথা ।। 
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে। 
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে! 
দশ্ত কড়মড়ি করে, মালসাটা মারে। 
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না ক্ফুরে।? 
[ চৈতন্য ভাগবত ২২৮৭, ১১-১৪ ] 
এমতো অবস্থায় পাড়া-পড়শীরা শচীদেবীকে পরামর্শ দিলো, 
নিমায়ের দ্ু'পায়ে দড়ি দিয়ে বেধে রাখতে । কেউ বললো, “ডাবু- 
নারিকেলের জল' খাওয়াও যাবৎ উন্মাদ বায়ু কেটে যাবে৷ কেউ 
বললো , না না, ডাবু- নারকেলের জলে কিছু হবে না, “ইথে অল্প ওষুধে 
কি করে', তার চেয়ে শিবাঘৃত তৈল মাখাও। কেউ বা পাকতৈলের 
অগ্নিপক তেল) কথা বললো। কিংকতব্যবিমূঢ় হয়ে শটীদেবী সন্তানের 
রোগ নিরাময়ের জন্য যে যা বলে তাই করতে লাগলেন। কখনো বা 
সন্ডানের সুস্থতার জন্য দেবতার শরণাপন্ন হলেন “গোবিন্দ শরণে গেলা 
কায়-বাক্য মনে।' অধিকাংশ চৈতন্য জীবনচরিতে এসব পরামশ: 
দাতাদের কোন নামোল্েখ নেই। তবে এরা সকলেই যে 
পাঁড়াপ্রতিবেশী ছিল একথা বেশ বোঝা যায়। পাড়া-প্রতিবেশী যেমন 
পাড়া-প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে আসে এরা সেই ভাবেই, সেই মন 
নিয়ে এসেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণব বিরোধী, চৈতন্য 
বিরোধী থাকতে পারে থাকাটাই সন্তব)। কিন্তু শুধু মাত্র বিরোধী ভূমিকা 
নিয়ে তারা শচীদেবীর বিপদে তামাসা দেখতে এসেছিল এমন কথা 
ভাবা যায় না। অনুরূপ এমনও ভাবা যায় না যে, আগত পড়শীরা 


সকলেই পাষণ্ড, চৈতন্য বিরোধী ছিল।' 

চৈতন্যের যখন এমতো অবস্থা, এমন একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত এলেন 
নিমাঞ্জিকে দেখতে। চৈতন্য আগের সম্ভবত কিছুটা সুস্থ 
ছিলেন। শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পণ্ডিত, তোমার কি ধারণা, 
আমার সত্যি সত্যি বায়ুরোগ হয়েছে ? সবারই ধারণা, আমি নাকি 
বামু রোগে আক্রান্ত। কেউ কেউ আমাকে দড়ি দিয়ে বেধে রাখতে 





'লক্ষমী দেখিয়া ক্ষণে”+”' অর্থে লক্ষীপ্রিয়া নয়, বিষ্ুপ্রিয়াকে বোঝানো 


বলছে। এখন তুমি কি বলো পণ্ডিত ?' প্রত্যুত্তরে শ্রীবাস বললেন, 
'শ্রীবাস বোলেন-_'যে তোমার ওক্তিযোগ। 
ক্রদ্ধা-শিব-শুকাদি বাঞ্চষে এ ভোগ।।' 
£পর চিন্তান্বিতা শচীদেবীর উদ্দেশে শ্রীবাস বললেন, 
“চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন।। 
“বায়ু নহে-_কৃষ্ণতর্তি বলিল তোমারে 
ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে।।' 

শ্রীবাস পণ্ডিতের জা্বাসন বাণী শুনে মা শচীদেবীর দুশ্চিন্তা কিছুটা 
প্রশমিত হলো সত্যি কিন্ু শ্রীবাসের ওই “বায়ু নহে কৃষ্ণতন্তি কথাটা 
তাঁর মাতৃ-হৃদয়কে দ্বিগুণ উদ্বেলিত করে তুললো। তয় হলো, অপত্য 
শ্নেহের অন্তদ্বন্দে উৎ্পীড়িত শচীদেবীর মনে, সম্ভানপালিনী, টির 
কল্যাণময়ী মাতৃহৃদয় জুড়ে তখন একমাত্র চিন্তা, ভক্তিবাদের তুমুল 
জোয়ারে বিশ্বরূপ ভেসে গেছে। সেই সংসার-বিমুখী সর্বনাশা জোয়ার 
এসেছে বিশ্বস্তরের মনেও। 

সংসার বৈরাগী নিমায়ের সংসার বিমুখতা থেকে মুক্ত কর্নার তখন 
'একটি মাত্র পথ খোলা ছিল মা শচী সামনে! রূপসী বধূমাতা 
বিষুপ্রিয়া। নারীর বন্ধন যদি পুরুষ চৈতন্যকে সংসারমুখী করে এই এক 
মাত্র ভরসায় সান্তনা চাইলেন মা শচীদেবী। কিন্তু এই একমাত্র জায়গায় 
বারংবার ভুল হতে লাগলো মা শচীদেবীর খড়ির লিখন। এ এক বিচিত্র 
লিখন ! চির বসন্তের প্রতীকী বধূমাতা বিষুপ্রিয়াকে এনে বসিয়ে দিলেন 
নিমায়ের পাশে। বারেকের জন্যও ফিরে তাকালেন না নিমাই। নিরন্তর 
এ ঘটনা ঘটতে লাগলো। হয়তো বিষ্রুপ্রিয়া অন্বব্যাঞ্জনাদি রান্না 
করতেন, কিন্ু নিমায়ের আহারের থালা সাজিয়ে পাশে বসতেন মা 
শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়া দরজার আড়াল থেকে স্বামীর আহার লক্ষ্য 
করতেন। সম্ভবত এই সময়, এমন এক অলঙ্ঘনীয় মানসিকতায় এসে 
পৌছে গেছলেন চৈতন্য যখন অনিচ্ছা সত্ত্ব বিষ্পুপ্রিয়াকে তিনি সহ্য 
করতে পারছিলেন না| এসময় বিষ্চুপ্রিয়াদেবীকে মাঝে মধ্যে মারধে।র 
করতেও উদ্যত হতেন বলে মনে হয়। (চৈ. ভাগবত ২২৮৭ দ্রষ্টব্য)। 
স্বাভাবিক কারণে বিষুপ্রিয়াও ভয় পেতেন নিমাইকে| এমন কি পুত্রের এ 
হেন ব্যবহারে মাতা শচীদেবীও ভীতিবোধ করতেন (চৈ. ভাগবত 
২১/১৩১-৩৭)। 

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চৈতন্যজীবনী বিশেষজ্ঞ ও শ্রীচেতন্য ভাগবতের ৬:৫১) 
অনন্য টীকাকার রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তার 'শ্রীচৈতন্য ২২ 
তাগবতের ভূমিকা" গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল £ ৃ ঃ 
গয়া হইতে প্রত্যাবতনের পরে, প্রভু নিজে তো বিষুু্রিয়ার নিকট দু 
কখনো যাইতেন না, শচীমাতা বিষ্চুপ্রিয়াকে আনিয়া প্রভুর নিকট 
কখনো বসাইলেও প্রভু তাহার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিতেন না।' 
(পৃ-১৭১)। নাথ মহাশয় অন্যত্র লিখছেন, সেই সময় হইতে বিষ্ুপ্িয়া 
দেবী যে রাত্রিতে প্রভুর শয়ন গৃহে থাকিতেন না, তাহা সহজহে বুঝা 
যায়। তাহার পূর্বেও বিষুপ্রিয়া রাত্রিতে প্রভুর শয়ন-গৃহে থাকিতেন 
১» ৮:৯4 ৬০ 
নিশি জাগিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতেন, শ্রচীমাতা 








আশিয়া নিকটে বসাইলেও প্রভু তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না, 
কখনো বা তাহার প্রেম-হুংকারে বিষ্ণুপ্রিয়া ভয় পাইয়া পলায়ণ 
করিতেন, কখনো বা প্রভু তাহাকে মারিতে যাইতেন। প্রভুর এই' 
অবস্থার সময় বিষুপ্রিয়া যে তীহার নিকট যাইতেন, তাহা মনে হয় 
না।' (প-১৭৫)। 

শপ সটান ওল উযুজরনিরনরিনীনাকীরি 
৫1১২৮ ২৯, ৬১২ ও কড়চা ২৩।১০-১১১ ২৩।১৫-১৭ এবং চৈ. ভাগকত 
২/২/২০০-২০৯, ২২৪৩১ দ্রষ্টব্য) একথা আমরা ইতোপুবেই উন্নেখ 
করেছি। চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায়, শচচীমাতার আদেশেই 
গদাধর রাত্রিতে চৈতন্যের নিকট শয়ন করতেন। এ ঘটনা ঘটেছিল 
চৈতন্যের গয়া প্রত্যাবতনের পর। গযা প্রত্যাবতনের পর, এবং 
সন্ধ্যাস গ্রহণের পুর্ব পযন্$, যে তেরো মাস চৈতন্য গৃহে ছিলেন সেই 
তেরো মাস সমম কালের প্রথম এক মাস গদাধর চেতন্যের নিকট 
শন করেছেন। বাকী এক বছর শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সারা রাত্রি 
কীত'ন করতেন। সেখানে অন্যান্য পাদ সহ গদাধরও থাকতেন। কিন 
যেহেতু অন্যান্য পারিষদ সহ সারারাত্রি ব্যাপি কীতন চলতো, সেহেতু 
আলাদা ভাবে চেতন্যের নিকট গদাধর পণ্ডিতের থাকার কোন প্রশ্ন 
থাকে না। তবে গয়া প্রত্যাবতনের পরবর্তী একমাস সময়কাল রাত্রিতে 
গদাধর যে চৈতন্যের নিকট শয়ন করতেন এটা শচীদেবীর 
ইঙ্ছানুসারেই হয়েছিল। হয়তো নিমাযের শারীরিক ও মানসিক কথা 
চিন্ডা কবেই জননী শচীদেবী এরকম একটা নিদেশ বা অনুরোধ 
গদাধবকে করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই এক মাসের পরবর্তী যে 
দীথ এক বৎসর সময়কাল চৈতন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কেদাচিৎ 
চন্দ্রশেখর আচারের গৃহে) সারারাত্রি ব্যাপি কীতন করে নিশিযাপন 
করেছেন, তখনো গদাধর চৈতন্যের সঙ্গে থাকতেন। শুধুমাত্র 
রাত্রিকালীন শয়, দিবাতাগেও ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। এটাও 
শচীদেবীর ইচ্ছানুসারে হয়েছিল। নিমায়ের সংসার নিস্প্হতা দেখে, 
তার পলায়ণী মানসিকতাটি সম্ভবত অনুভব করেই জননী শচীদেবী এই 
ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। চৈতন্য বিরোধীদের জন্যও এমন একটা ব্যবস্থা 
নেওয়া অসম্ভব নয়। 

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা দরকার। যা আনুসঙ্গিকও বটে। এবং 
যা না বললে এ অংশ খণ্ডিত থেকে যায, অপুণ-অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
বিষয়টি হলো চৈতন্যের জননীর প্রতি আনুগত্য। মায়ের প্রতি 
সন্তানের আনুগত্য নতুন কোন কথা না। বরং এটিই শাশ্বত, 
চিরন্তন ঘটনা। কিন্তু চৈতন্যের জননী শচীদেবীর প্রতি আনুগত্য 
থাকার কিছু অধিক কারণও ছিল। অকালে স্বামী হারা হয়েছিলেন 
শচীদেবী। বিশ্বরাপের গৃহত্যাগ একপ্রকার পুত্র হারারই সামিল। চৈতনা 
দুঃবীনী জননীর এই নিয়তবহমান যন্ত্রণা অনুভব করতেন। অনিচ্ছা- 


৮ ৯ 
সন্কেও তাই মাতৃআজা লঙ্ঘন করতে পারেন নি বিষ্ণুগ্রিয়াকে বিবাহ 


কালে। কিন্ু মাতৃআজ্ঞায় বিবাহ করলেও বিবাহোত্তর সুখের 
চাবিকাঠিটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন লক্ষমীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে। এ চাবি আর কদাপি পাওয়া যাবে না একথাও তিনি বিলক্ষণ 
অনুভব বমতেন। তবু মা-র মুখ চেয়ে সেই অতিপ্রেত সুখ নামক 


১ 
ন্যর পর, ঘটনাপরম্পরা এমন কতো 
কাহিনী বণিত হয়েছে চৈতন্যজীবনচরিতে, যাতে করে এ 
অনুমেয় হয়, চৈতন্যের মানসিকতা এসময় সবোঁপরি দাম্পত্য 
জীবনের প্রতিকুলে চলে গেছলো। কিন্টু তা সবৈব সত্য হতে পারে না। 
বায়ুর আধিক্য হেতু এসময় বিষ্কুপ্িয়া-কেন্দ্রিক কিছু কিছু অপ্রীতিকর 
ঘটনা ঘটলেও, মা শচীদেবীর প্রতি অবিচল আনুগত্য চৈতন্য 
কোনদিনই হারান নি। এমন কি সন্ধ্যাস নেওয়ার পরেও। 

মা শচীদেবী চৈতন্যের পাশে হনিবাচিত রাপসী বধৃমাতা 
বিষুপ্রিয়াকে বসিয়ে দিতেন। আসলে পাশে নয়, বসিয়ে দিতেন 
চৈতন্যের বৈরাগী ধুলি মাখা গেরুয়া পথে। যে পথ দিয়ে বিশ্বরাপ চলে 
গেছেন ঘর-সংসারের্র মায়া-বন্ধন ছিত্র করে। কিন্তু চৈতন্য ঝিষ্কুপ্রয়ার 
পানে ফিরেও তাকাতেন না। এটি চৈতন্যের নিজস্ব দিক। আবার একটি 
হ্তোবিরোধী দিকও ছিল। সেটি জননী শচীদেবীর প্রতি আনুগতোর 
দিক। যেখানে, যে নিমাই পাশে বসিয়ে দেওয়া সত্তেও অনিন্দসুন্দরী 
স্্রীর পানে ফিরেও তাকান না, সেই নিমাইকে আবার দেখা যায় 
বিষ্প্রিয়া (লক্ষ্মীর) পাশে। তখন বিষ্পপ্রিয়া তাক্ষুন সাজিয়ে দেন প্রিয়তম 
হ্বাযমীকে। নিমাই তা পরমানন্দে ভক্ণ করেন। কেন ? না__ 


“ঘখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বন্তর। 

শচীর চিন্তেতে হয় আনন্দ বিস্তুর।। 

মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুব জানিযা। 

লক্ষ্মীর সঙ্গে প্রভু থাকেন বসিয়া।।' 
ক এতে করে দুটি জিনিষ আমাদের কাছে হৃতঃস্ফুত ভাবে স্পষ্ট হয়ে 
হা রা 
মানসিকতার কোন বিপযয়। ঘটেনি। এই উপসগ' সাময়িক ভাবে তা 
মানসিকতাকে বি্বিত করতো সত্য, কিন্তু ফলশ্রুতি কোনও সুদূর 
প্রসারী ছিল না। এবং বায়ুর আধিক্য হেতু এই অত্যাশ্চঘ' উপসগ সম্বন্ধে 
তিনি যে যথেস্ট সচেতন ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের সাথে তাঁর চিন্তাশীল 
কথোপকথনে তা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
তো উপরোক্ত এই যুক্তির বিপক্ষে তাকিকের তজনী উঠতে পারে৷ 
তজনী উঠতে পারে এই মাত্র কারণে যে, তা হলো, বায়ুর প্রকোপ- 
জনিত বিষয়টি তারা আগাগোড়া ও সবৌপরি কৃষ্ণের বিকার' বা 
কৃষ্ণতক্ত ভাবের আবেশ-জনিত বিকার, বা কষ্ণপ্রেমের বহির্বিকার 
বলে চিহিত করতে চাইবেন। তাঁদের এই অন্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় 
যৌক্তিকতাকে পরাহত করার কোনরূপ বাসনা না নিয়ে শুধু সনিবন্ধে 
একটি উদাহরণ তাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চাহ! এতে করে 
চৈতন্যের অন্তনিহিত-মৌলিক দিকটি যেমন সহজবোধ্য হয়ে ওঠে, 
তন্দ্রপ প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে পরম্পর বিরোধীযুক্তির যৌতিক-দুরাহতা। 
এক জায়গায় বৃন্দাবন দাস লিখছেন, শচীমাতার নোদনের 
নিমিত্ত একদিন চৈতন্য বিষ্ুপ্রিয়ার লেক্ষ্ী) পাশে নিজ-গৃহে বসে আছেন। 
বিণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর জন্য পান সাজতে ব্যন্ত। এমতো সময় সহসা 
সেই গহে অভাবিত ভাবে নিত্যানন্দ প্রবেশ করলেন। দিগম্বর অবস্থা! 








১৪৪ 


চৈতন্য বললেন, নিত্যানন্দ ! তুমি উলঙ্গ কেন ? 

উত্তরে নিত্যানন্দ বললেন, “হয় হয়।' 

চৈতন্য বললেন, নিত্যানন্দ ! বসন পরো। 

প্ত্যুত্তরে নিত্যানন্দ বললেন, "আজি আমার গমণ।' 

চৈতন্য শুধালেন, নিত্যানন্দ ! “আমি গেনু দশ বার।' 

এবার চৈতন্য কুন্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, দ্যাখো নিত্যানন্দ ! 
আমার কোন দোষ নেই। 

উত্তরে বললেন, “প্রভু ! হেথা নাহি আর।' 

চৈতন্য বললেন, নিত্যানন্দ কৃপা করে তুমি বসন পরো। কিন্তু 
নিত্যানন্দের বসন পরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অতঃপর চৈতন) 
নিজে উঠে নিত্যানন্দকে বসন পরিয়ে দিলেন। (চৈতন্য ভাগবত 
২/১১।৭০-৭৫)| 

উভয়েই কষ্ণ ভাবের কাগ্ডারী। তাহলে এক ভাবীর ভাব দেখে অন্য 
ও অনাতম ভাবী “কুদ্ধ' হলেন কেন ? 


২২১২১২২১২২$২১২ 


| এগারো] 
[ চৈতন্যের প্রাক্‌ গৃহত্যাগ /২ ] 

আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি. গয়া প্রত্যাবর্তনের পর একটি 
সদ্যজাত চারা গাছের মতো, একটু একটু করে সংসারী চৈতন্য কিতাবে 
ও কেন সংসার উদাসী, সংসার বৈরাগী হয়ে উঠলেন | এবং এ কথষ্জ 
আমরা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জেনেছি যে, চৈতন্যের সংসার বৈরাগ্যের 
সৃষ্টিশীল বীজটি লক্ষীপ্রিয়ার অভাবনীয় মৃত্যুর মধ্যে নিহিত ছিল । কিন্ত 
একটি বীজ থেকে চারাগাছটি ক্রমে পত্রোদ্গাম ও শাখা- 
পন ১০১- 

ধুমাত্র বীজ- প্রশ্নে পাওয়া যাবে না | মুলত, 

চার্াগাহের জনম দেওয়া বীজের দায়ি ও দায়িছের শেষ কথা । কিনতু 
একটি চারাগাছ জন্মানোর অর্থ সে ফলে ফুলে মহীরুহ আকার ধারণ 
করবে এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না | একটি সদ্যজাত শিশুর 
মতৌ একটি সদ্য জাতক চারা শিশুকেও লালন করা, পরিচর্যা করার 
প্রশ্ন থাকে | তবেই একটি শিশু চারা ফলে ফুলে ভর-ভরাস্ত হয়ে, 
শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হয়ে মহরুহ হয়ে ওঠে | এখানে মানব শিশু ও 
বৃক্ষ শিশুর কোন বিতেদ থাকে না | 

সংসারী চৈতন্যের সংসারত্যার্গী বৈরাগী হওয়ার নেপথ্যে, গৈরিক 
বসনধারী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার নেপথ্যে এমন কিছু মানুষের হাত 
ছিল যাঁদের লালন ও পরিচর্যা গৃহী চৈতন্যকে গ্হকন্দর ছেড়ে পথে 
নেমে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল | তার অর্থ এই না যে, চৈতন্য মাটি, 
আকড়ে পূর্বাপর গৃহী থাকতে চেয়েছিলেন | লক্ষ্মীকে ভালোবেসে, 
ভালোবাসার চিরকালীন স্বীকৃতি দিয়ে চার দেয়ালের গণ্ডি-মধ্যে যে 


্বপ্নের স্বপ্নিক পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন চৈতন্য, সেই বর্ণাঢ্য, রম্য ও 
দুর্লত স্বপ্ন যখন লক্ষ্মীর অকালমৃত্যু এসে তাসের ঘরের মতো চুরমার 
করে দিলো, অতঃপর পূর্ণ তথা পূর্নাতিপূর্ণের এই ঝটতি শূন্যতা রূপ 
চতন্যের সাংসারিক গৃহী মনকে অভাবনীয়তাবে দুঃখবিলাসী করে 
তুললো | গৃহত্যাগ এই বেদনা সঞ্জাত আনন্দের একটি অভূতপূর্ব 
ব্যঞ্জনা মাত্র | আসলে মৃত্যু তো জীবনযাপনের একটা অবশ্যন্তা 
অংশ, কিন্তু মৃত্যুর আকম্মিকতা মাঝে মাঝে মৃত্যুর চেয়েও নির্মম, তীব্র 
হয়ে আমাদের কাছে আসে | মৃত্যুর কোন সময় নেই, অসময়ও নেই, 
তবু এই অনাদি কালের প্রবহমান আদি সত্যটি আমরা জন্মের মতো 
প্রাকৃতিক স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে পারি না, ফলে এই অদৃশ্য 
নিয়তির প্রচ্ছায়া আমাদের উত্তরপর্ব মনকে সঙ্কটভার, বিপর্যন্ত করে 
তোলে | পুরাণ বর্ণিত জিতেন্ত্রিয় দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্কর-কিক্করীদের 
ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য | তাই বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্টিরকে প্রশ্ন করে 
ছিলেন, হে ধর্মরাজ, তুমি বলো, পৃথিবীর আশ্চার্যান্বিত হবার মতো 
জিনিষটি কি ? ধর্মের সেই বিল্ময়োদ্দীপ্ত প্রশ্নের সদৃত্তরে ধর্মরাজ 


জীবজদু সমূহ 
এতো মারা যাচ্ছে, তবু মানুষ মৃত্যুর বিষয়ে ভাবে না । তার ধারণা, 
তার কখনো মরণ হবে না | এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি 
থাকতে পারে ? 
প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় চৈতন্যের গয়া 
প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নবন্ধীপে 
ফিরিয়াও তাহার প্রেমোন্মত্তার উপশম হহইল না | তাহার পূর্বের সে 
রঙ্গ পরিহাস, বিদ্যার দন্ত-এই সমন্তই তিরোহিত হইল, পরিপূর্ণ 
সংসার-বৈরাগ্য তাহাকে আশ্রয় করিল | ফলে টোল বন্ধ হইল | 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাহাকে বৃথাই উপদেশ দেন-“তালোমতে গিয়া শান্তর 
বসিয়া পড়াও” |" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্/চৈতন্য যুগ/দ্বিতীয় 
খণ/পৃঃ ১৯৮)। 
ডঃ বন্দোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, “একদা চৈতন্যের দেহে বায়ু 
রোগ প্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় উন্মত্তের মতো আচরণ করিতে 
লাগিলেন, কখনো বা আবেশের বশে বলিতে লাগিলেন, “মুই সেই, 111114 
মোরে ত না চিনে কোনজন 1” তাহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল | ১১ 
বৈষ্ণব তাহাকে উপদেশ দিলেন “তজ বাপ কৃষ্ণের চরণ" ।' (এ পৃষ্ঠাঃ £ ও 
১৯৭) | / 
এবং এ প্রাসঙ্গিকী সর্বশেষ শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় লিখছেন, 
'নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং অন্যান্য বৈষ্কবতক্তগণ, যাহারা এতদিন 
“পাষস্তী”-দের ভয়ে ততটা প্রকট হয় নাই এইবার তাহারা সকলে (| /* ঠ 
নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হইয়া নামকীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন | 1/৮2৫ 
অবৈষবগণের বাধাও প্রবলতর হইতে লাগিল | খুব সম্ভব শাক্ত ও ( 


১৪৫ 
টৈতন্য-১৩ 






নৈয়ায়িগণ কাজীর নিকট নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিল | কাজী কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিল | যদি 
কেহ কীর্তন করে তাহা হইলে “সর্বস্ব দণ্ডিয়া তারে জাতি যে লইমু” ।' 
(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/দ্বিতীয় খণ্ড/চৈতন্য যুগ/পৃঃ ১৯৯)। 
তাহলে সমগ্র ব্যাপারটা কি দীড়ালো ? চৈতন্য গয়া থেকে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করলেন এক অমোঘ অন্তর্বিরোধ নিয়ে | যে বিরোধের 
বীজটি চৈতন্যের মনের মাটিতে রোপন হয়েছিল লক্ষমীপ্রিয়ার আকম্মিক 
অন্তর্ধানে | অতঃপর এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার, তা হলো, 
সঙ্গম, চিরহরিৎ শিবিড় বনাঞ্চল ও পুণ্যতোয়া গঙ্গা যমুনাদি বিধৌত 
মাটির এমনই মহিমা যে, এই তৃখণ্ডের মানুষ অদ্যবধি লালিত হয় এক 
নিখাদ ধর্ীয়ি আবহাওয়ার ভেতর | আসলে ভারতবর্ষের তপোবন 


&4 


ধ্যবর্তী সেই অলঙ্ঘনীয় বহতা নদীর সুদক্ষ দাড়ি হিসেবে আমরা 
ধরে নিতে পারি । যার অমোঘ নিয়তি চৈতন্যকে গৌড় বাঙলা থেকে 
টেনে আনলো সুদূর উৎকল রাজ্যে | গজপতি প্রতাপ রুদ্রের বিশ্বস্ত 
আশ্রয়-স্থলে | কিন্তু সে কাহিনী আরও দূরে অপেক্ষমান | তারও আগে 


পথে এসে নামলেন । ৃ 

মানসিক অন্তর্বিরোধ হতে মুক্তি পেতে ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন 
চৈতন্য | পারিপার্থিক প্রকৃতির মনোরম ছত্রছায়ায় ভাবপ্রবণ-ভাবালু 
তারতবাসীর যা একমাত্র নিয়তি | 

ঠিক এই মাত্র সময়, এ ধর্মানুগুত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক ব্যঞ্জনাময় 
দিক নির্দেশীর স্বয়ন্তর বাহকরূপে বৈষ্বধর্মাবন্সীরা উপনীত হলেন 
চৈতন্যের গন্তব্যাতিসারী পথের দারপ্রান্তে | তৃষ্কার্তের সামনে জলতর্তি 
কলস কীখে কোন অচেনা অজ্জানা অনামা এলেও সে যেমনটি তৃষিতের 
অজানার গণ্ডি লহমায় অতিক্রম করে, জানা হয়ে যায়, তদ্রুপ, 
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবিয়াদের দেয় “ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ' তৃষিতের তৃষ্কার 
অঞ্জলিতরা জল হয়ে উদয় হলো সংসার স্প্হা-অন্তগামী চৈতন্যের 
কাছে । সংসার ও সংসারত্যাগের দোটানার সমাগ্তরেখার চিহিন্তকরণ 
সূচিত হলো এই ভাবে । 


এঁতিহাসিক ডঃ বন্দোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, “নিত্যানন্দ 
অদ্বৈত এবং অন্যান্য বৈষ্কবগণ যাহারা এতদিন “পাষণ্ড” দের ভয়ে 
ততটা প্রকট হয় নাই এইবার তাহারা সকলে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া নামকীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন | বোঃ সা ঃ ইঃ/পূঃ 
১৯৯)। 
ডঃ বন্দোপাধ্যায়ের এই উক্তি থেকে খুব সহজভাবে যে কথা 
স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, তা হলো, চৈতন্যের বৈষ্ণব দলে প্রবেশের আগে 
অদ্বৈত, নিত্যানল্দাদি পরিচালিত একটি বৈষ্কবদল ছিল । কিন্তু 'পাষস্তী' 
অর্থাৎ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও শ্াক্তদের তয়ে লোক সমক্ষে তারা প্রকট হতে 
পারেন নি | কোন অনামা ক্ষীণকায়া নদীর মতো তাদের প্রবাহ ছিল 
লোক চক্ষু থেকে অনেক দূরে | তার অর্থ এই না যে, নিমাই পণ্ডিতের 
বৈষ্ব শিবিরে প্রবেশের আগে অদ্বৈত নিত্যানল্দ প্রভৃতির কোন 
নামডাক ছিল না 1 অদ্বৈত আচার্য ছিলেন তৎকালের প্রতিথযশা 
পণ্তিত | নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, চন্ত্রশেখর আচার্য এমন কি 
চৈতন্যের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু মুরারি গুপ্ত সকলেরই নবদ্বীপ শাস্তিপুর 
০০ স্পা বল নিত্যানন্দ 
বৈষবদল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল কেন ? এবং একমাত্র 
নিমায়ের বৈষ্ণব শিবিরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের 
পাষণ্ীদের ভয়কে অতিক্রম করে নামকীর্তনে মেতে ওঠা সম্ভবপর হয়ে 
উঠলো কিভাবে ? একটি মানুষের আগমন কোন একটি ক্ষুদ্র সংস্থার 





১৪৭ 


লোকবল বৃদ্ধি সূচিত করে না । অথচ দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের বৈষ্ণব 
শিবিরে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষবদের মধ্যে নব উন্মাদনার উন্মেষ 
ঘটলো | অতঃপর সহজিয়া তান্ত্রিক ও শাক্তদের এযাবৎ অলঙ্নীয় 
বাধাকে হেলায় অতিক্রম করে লোক সমক্ষে এসে দাড়ালেন তারা | 


জোরে রাজসিংহাসনে আসীন হতে দেখা যায়, তদ্রুপ ভাবে, চৈতন্য 
তার বৈপ্লবিক নেতৃত্বের গুনগত ও ব্রাত্য দিকটি অবিস্মরণীয় ভাবে তুলে 
ধরেছিলেন সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের 'আচগ্তাল প্রেম্'-এর স্বীকৃতি 
দিয়ে | এটা চৈতন্যের আগে কেউ ভাবেন নি | পিতৃ মাতৃহীন 
অবহেলিত ন্নেহ-কাঙাল শিশুকে কেউ ভালোবেসে বুকে টেনে নিলে 
সেই শিশু যেমনটি তার আপনার চেয়েও আপনজনকে খুঁজে পায়, যুগ 


তৎকালীন নদীয়া নবদ্বীপের খুনী মদ্যপ, লাম্পট্য যাদের একমাত্র কর্ম 
মর আশ্রয় পেল চৈতন্যের আচগ্াল নীতিতে | যবন হরিদাস 
তানও । 

এমে ক্ষীণকায় নদীর বর্ষাকালীন দু'কুল ছাপানো বহতার মতো 
কুদ্রাতিক্ুদ্র বৈষ্কবদল একটি বৃহৎ জন গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হলো । 
তখনো, শ্রাক্তচারী ও তান্ত্রিকদের অপেক্ষা আয়তনে ও শক্তিতে 
বৈষণবদল কমজোরী ছিল মন্দেহ নেই | তার ওপর ছিল নৈয়ায়িদের 
বিরোধিতা । কিন্তু এই ত্রিশক্তির সাথে ছ্বন্দযুদ্ধে নামার মতো ক্ষমতা 
ততোদিনে বৈষ্কবরা অর্জন করে নিয়েছিল | এবং তার অবিসংবাদিত 
পরিণতি ব্যাপ্ত হতে দেখা গেল রাজ শক্তিধর চাদ কাজীর ভবন 
আক্রমণের মধ্য দিয়ে | 

আমাদের একথা বিস্মরণ হলে চলবে না, চৈতন্য শুধুমাত্র বৈষ্ব 
শিবিরের অবিসংবাদিত নেতারূপে আবির্ৃত হন নি | তাঁর মহান 
আবির্তাব ঘটেছিল একটি যুগের, একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের, একটি 
ধর্মান্ধ জাতির জননেতা রূপে | তার হাতে ছিল সেই শাশ্বত আলোক 

বর্তিকা, যে আলোর দিশারী হয়ে পথহারা যাযাবর পাখিদের মতো 
৫ মানুষও পথ খুঁজে পায় তার সুনির্দিষ্ট গ্তবাহথলের | সেই গনতবযহলের 

কবির ভাষায় 'যে সমুদ্র 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান |' 
আজকের এই অত্যাধুনিক আলন্্রামডার্ন যুগের দিংশ শতাব্দীর আশির 
দশকেও যে জাতপাতের জাত্যাভিমান আমাদের ঘাড়ে প্রায় জগদ্দল 
পাথরের মতো চেপে আছে, আজ থেকে চার শতাধিক বছর আগে, 
এক জাতপাতজনিত ডামাডোলের যুগে, সেই জাতপাতের কঠিন 





পাথরটা মানুষের, গৌয়ার মানুষের মন থেকে সরিয়ে ফেলতে 
চেয়েছিলেন চৈতন্য | সেই তার হৃদয়হীন সমাজের চলতি ব্যবস্থ- 
বন্দোবন্তাদি ভেঙে এক নতুন জীবন সংসার আবিষ্কারের দুর্মর তৃবনে 
পদযাত্রা শুরু | সুতরাং চৈতন্যের চেয়ে বড়ো, মহান মহৎ ধর্মপ্রারক 
তারতবর্ষে এর পূর্বে পরে আর কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? জলের ধর্ম 
যদি নিঙ্সাঞ্চলে গড়িয়ে যাওয়া হয়, আগ্তনের ধর্ম যদি মার্বিক দহন 
করা হয়, তবে মানুষের ধর্ম তো সর্বাগ্রে মানুষের মঙ্গল করা, মানুষকে 
দূষণমুক্ত করা | মহানুভব চৈতন্য তাই-ই করেছিলেন ! চৈতন্যের 
চেতন্য হওয়ার সত্য সেখানে । 

পৃথিবীর ইতিবৃত্ডে এমন অনেক রাপকার আছেন যীরা কক্ষচ্যুত 
উক্কার মতো চুযুতকক্ষ হয়ে তিন মাটিতে এসেছেন আকনম্মিক ভাবে | 

স্বরূপ ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাটের কথা ধরা যাক | তিনি 
ইলেন মণিমুক্তা খচিত সিংহাসনের সম্রাট | হঠাৎই তার জীবনে 
ঘনিয়ে এলো দুর্বিসহ নির্বাসন | আর এই নির্জন নির্বাসনের দিনগুলিতে 
সম্রাটের মধ্য থেকে উৎসারিত হলো আরেক অবিসংবাদিত মহান 
সম্রাট, ধার নাম শের-ই-জাফর' | অর্থাৎ সম্রাটের মধ্যেই ছিল, 


নির্বাসন এসে তার প্রকাশ ঘটালো মাস্র | চণ্ডাশোক মহান অশোকে 
রূপান্তরিত হয়েছিলেন এমনই আকম্মিক ভাবে | বাঁশিঅলা তিখিরী 
গোল্ডম্মিথ বাঁশি বাজিয়ে ইউরোপের রাস্তায় রাস্তায় তিক্ষে করতেন, 
৮৮ 
তভা। 

চৈতন্যের মধ্যে অন্তর সলিলা ফন্পুর মতো সুন্ত ছিল এমনই এক 
জন-নেতৃত্ব প্রতিভা | শৈশব কৈশোরে বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে দল পাকিয়ে 
গঙ্গা ন্নানের মধ্য দিয়ে তা আমরা দেখেছি । তারও পর তরুণ বয়সে 
পড়ুয়া ছাত্ররা হয়ে উঠেছিল চৈতন্যের একান্ততম বন্ধু | পাড়া 
প্রতিবেশীদের দুর্বার আকষণীয়ি ছিলেন সোনার বরণ নিমাই | আর 
[সই বিম্ময়োদ্দীপ্ত জন্ম নেতৃত্বের জোরেই ৫২ বছরের বয়োঃজ্যোষ্ঠ 
পিতৃপ্রতিম অদ্বৈত আচার্যের পুজো পেয়েছিলেন তিনি | পুজো 
পেয়েছিলেন বয়োঃজ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দের, আচার্য চন্দ্রশেখর, শ্রীবাসাদির | 
এ'পুজো ব্যক্তিপুজো ছিল না, ছিল অভিসিক্ত নেতার প্রতি অনিবার্ষ 


আনুগত্যের বাহিঃগ্রকাশ | জ্ননী শচীমাতা ও মাতৃসমা মালিনীদেবী, ২ 


সীতাদেবী এমন কি বধূ বিষ্লপ্রিয়াও সেদিন চৈতন্যের অবিসংবাদিত 
নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে পারেন নি | 
এমে সমাজ ও সামাজিক এঁকীকরণের নেতা, সনাতন এঁতিহ্যবাদী 


চৈতন্যের কাছে গৃহী ও গৃহত্যাঙ্গীর টানাপোড়েন জীবনের অবসান 
ঘটলো কাজীর ভবন আক্রমণের মধ্য দিয়ে | রাজ শক্তির চরম 
বিরোধিতার পর আর হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না চৈতন্যের | 
আবার এ আক্রমণাত্মক পর নির্বিবাদী সন্লাসী হয়ে থাকাও 
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চৈতন্যের পক্ষে সমীচীন ছিল না । তবু তিনি সন্্যাস নিলেন | ঠোরিক 
বসন ধারণ করে বেরিয়ে পড়লেন আর্ধাবর্ত ভারতের পথে । প্রান্তর 
থেকে প্রারে | কিন্তু কেন? 


২১২১২২২১২১২৬২২ 


| বারো] 
| চৈতন্যের গৃহত্যাগ ] 


১৪৩১ শকাব্দ ২৬ শে মাঘ । বুধবার । 
১৫১০ শ্রীষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ ৷ 
হাড় কাপানো শীতের রাত্রি | 
সমগ্র নবদ্বীপ নগরী তখন অঘোর নিদ্রায় মগ্ন | 
ঘুম নেই শুধু দুটি মানুষের চোখে । 
দু'জনেই বেদনার্ত | অশ্রতারাক্রান্ত | 
একজনের দু'চোখের বর্ধার নদীর মতো দুকুল ছাপানো 
টলটলায়মান অশ্রু, আর বুক কাপানো বোশেখের হাওয়ার মতো উষণ 
দীর্ঘশ্বাস যেন মনিহারা ফণীর করুন বিলাপ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
পড়ছে বাঙলার আকাশে বাতাসে | 
পুত্রহারা মায়ের সে বিরামহীন হাহাকারে আকাশের চাঁদও বুঝি 
আজ শোকে দুঃখে মুখ ঢেকেছে মেঘের আড়ালে । 
কে কীদে_ 
বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও । 
ছানা চিনি দিব তোরে, প্রাণ ভরে খেও 11 
| প্রচলিত | 


কে কীাদে- 


' বাছা রে নিমাই। 
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই || 
সন্গ্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন | 
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ 11" 
[চৈ. চরিতামৃত/মধ্য/দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ] 


“হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও । 
বাহু পসাধিয়া গোরাঠাদেরে ফিরাও || 
০ 6 9 6 ০ 


কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায় | 
পরাণ পুতলী নবদ্ধীপ ছাড়ি যায় ||" 
' পদকল্গতরু/১৬২২ অংশ 





কে কাদে- 
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার । 
"আই কেনে রহিয়াছে শাহির দুয়ার ||" 
জড় প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর | 
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরস্তর ||" 
[চৈ তাগবত /২।২৬।১১৬ ১৭ ] 


১৪৩১ শকাব্দের ২৭শে মাঘ । 
| সকালবেলা | 
কুহেলিকা ছিন্ন করে এখনো মূর্য ওঠেনি আকাশে । 
এমন এক ব্রদ্ধ মুহূর্তে শ্রীবাস আশ্চার্য এসে দাঁড়িয়েছেন নিমাই 
পণ্ডিতের বাড়ির দরজায় | সঙ্গে অন্যান্য বৈষ্ণব মহান্তগণ |" 
শ্রীবাস পণ্ডিত মৃদু স্বরে ডেকে উঠলেন, নিমাক্রি নি-মা-ক্রি- 
কোন প্রত্যুত্তর এলো না। 
নিজের অজান্তেই কেমন যেন চিন্তায় পড়ে গেলেন শ্রীবাস । খোলা 
দরজা দিয়ে দু'পা এগিয়ে গেলেন | পায়ে পায়ে উঠোনে এসে 
দাড়ালেন | পিছনে মহান্তগণ | 
শ্রীবাস এবার উচ্চস্বরে ডেকে উঠলেন, নিমাক্রি-নিমাক্রি_ 
নিরুত্তর | 
শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, নাই-নাই-নাই- 
হঠাৎ চৈতন্যের শয়ন কক্ষটির দিকে শ্রীবাসাচার্যের নজর পড়লো | 
চমকে উঠলেন বৈষ্ণব পণ্ডিত । 
খোলা দরজার সামনে মৃতপ্রায় অবস্থায় বসে আছেন মা 
শচীদেবী | এলায়িত চুল | অবগুষ্ঠন খসে পড়েছে মন্তক থেকে । 
দু'চোখে গড়িয়ে পড়ছে অবিরত অশ্রধারা । 
শ্রীবাস পায়ে পায়ে দাড়ালেন মা শচীদেবীর সামনে | অস্ফুটে 
ডাকলেন, জননী | আর্রস্বরে শুধালেন, “ভুমি কীদছো কেন মা- 
জননী ?' 
নিরুত্তর | 
পাষাণ প্রতিমার দুটি চোখে শুধু নিরবিহ্ছিন্ন শ্রাবনের ধারা ঝরে 
চলেছে । 
শ্রীবাস অশ্ররুদ্ধ কন্ঠে শুধালেন, 


* রাধাগোবিন্দ নাথ মশাই তার 'শ্রীচৈতন্যতাগবত' (মধ্যখণ্ড/দ্বিতীয়ার্চ/সম্পাদিত) 
পুস্তকে অতুলকৃষণ গোস্খামীর উদ্ধৃতি সহ দেখিয়েছেন যে, কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে না 
পাওয়া গেলেও কোন কোন মুপ্রিত গ্রন্থে এসব বৈষব মহাজনদের নামোল্পেখ আছে । 
যথা, 'প্রতুর অঙ্গনে পড়ি, কীন্দে মুকুল্দমুরারি, শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস 1/শ্রীবাসের গণ 
যত, তারা কান্দে অবিরত, শ্রীআচার্য কান্দে হরিদাস 11" (দ্রঃ কিন্তু বরাহনগর 
শ্রীপাঠবাড়িতে অনুসন্ধান করে এরকম পয়ার লিখিত কোন 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' 
হস্তলিখিত পুঁথি বা মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইনি | লেখক) । 








১৫১ 





১৫২ 


"আই কেনে রহিয়াছ বাহির দুয়ারে |1" 
জঁড প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তরে । 
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর |1' 
মা জননী, তুমি দরজার সামনে অমন জড়প্রায় হয়ে বসে আছো 
কেন ? তোমার দু'চোখে জলের ধারা | কণ্ঠ নিরুত্তর | বলো মা, কি 
হয়েছে তোমার ? 
তারও পর খানিক নিঃসাড়, অনড় হয়ে বসে রইলেন নিমাই 
জননী | কস | এদিকে শ্রীবাস আদি মহান্তগণ 
পর আছেন | সকলেই উদ্বেলিত, অনুসন্ধিৎসু 


সবকিছু কেমন নিঃস্ব প্রাণহীন । 
খা-খা শূন্যতা বিরাজ করছে চতুদিকে | 
পাখিরাও বুঝি আজ কাকলি ভুলে গিয়ে নিঝুম হয়ে আছে। 
শিঃখুম হয়ে আছে আম জাম পনসের পাতাগুলি | 
মাঘ মাসের সকাল । এ লতানো সবুজ দূর্বা ঘাসগুলির দিকে 
এক পলক তাকিয়েই নিজের অজান্তেই সহসা কেমন চমকে উঠলেন 
শ্রীবাসাচার্য | একি হলো ! আজ একি হলো ! ঘাসের ডগায় মুক্তাবৎ 
শিশির বিন্দুগুলি আজ অশ্রুকণা বলে মনে হলো কেন ৭ এ কার 
বিগলিত অশ্রুধারা ? 
শ্রীবাস ভারাক্রান্ত স্বরে ডেকে উঠলেন, মা, মাগো-_ 
শচীদেবী দেয়ালে হাত রেখে উঠে দাড়ালেন ধীরে ধীরে । শ্রীবাস 
ও অন্যান্য মহান্তদের দিকে তাকালেন এক পলক | তারপর ঘর- 
সংসারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অর্ধস্কৃট স্বরে বললেন, “বাবারা 
তোমরা শোনো, এ ঘর-সংসার, এ পোড়া ভদ্রাসন, এ সংসারের 
যাবতীয় কিছু তোমাদের দিয়ে গেলাম | তোমরা বিষ্চুতক্ত | এ ঘর- 
সংসারও ভগবান বিষ্ুর | এসব নিয়ে তোমরা যা ভালো বোঝো 
কোরো | আমি আর এসবের মধ্যে নেই 1" 
শচীদেবী ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে সদরের দিকে পা 
বাড়ালেন । 
সহসা বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন শ্রীবাস | 
ধুলোয় লুটিয়ে পড়লেন শচীমাতার গন্তব্য পথে । 
'আচম্থিতে কেনে হেন হৈল বন্ত্রপাত । 
গড়াগড়ি যায় কেহো করে আত্মঘাত || 
সম্বরণ নহে তক্তগণের ক্রন্দন | 
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন || 
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে | 
সে-ই আসি ডুবে মহা বিরহ-সাগরে || 
কান্দে সব তক্তগণ তৃমিতে পড়িয়া | 
“সন্ন্যাস করিতে প্রতু গেলেন চলিয়া ||“ 
[ চৈ. ভাখবত/২। ২৬।১২৬-১২৯ ] 


অতঃপর এই "সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া" পয়ারাংটির সূত্র 
ধরে আমরা দু'কদম অগ্রসর হবার চেষ্টা করবো । প্রশ্ন হলো, প্রতু 
সন্ন্যাস করতে চলে গেছেন অর্থাৎ গৃহত্যাগী হয়েছেন একথা তক্ত 
মহান্তগণ কেমন করে টের পেলেন ? শটীদেবী একটা নিরানন্দ, 
বেদনার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন সত্য, কিন্তু নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে 
গ্রহত্যাগ করেছে এ কথা তিনি কদাপি মহান্তদের বলেন নি | তবে কি 
চৈতন্যের পার্ষদ তথা বৈষ্ঞব ভক্তরা জানতেন নিমাই অচিরাৎ সন্স্যাসী 
হয়ে গৃহত্যাগ করবেন ? এ কথা কি স্বয়ং নিমাই ভক্তদের পূর্বাহে 


এমন একটি বেদনা-করুণ ঘটনার সদুত্তর খুঁজতে আমরা আরো 
একটু পিছনে ফিরে যাবো | ফিরে যাবো আরেকটি শোকার্ত বেদনার্ত 
দিনে | সেটি কোন দিন ? না যেদিন শ্রীবাসাচার্যের প্রাণপ্রিয় পুত্রের 


শ্রীখোল, করতাল, পাখোয়াজ আর খগ্রনির তালে তালে বৈষ্ভব 


মালিনীদেবীর বুকফাটা 
ডিঙিয়ে পৌঁছালো না কৃষ্ণানুরাগীদের কর্ণকুহরে | 

শুধু সন্তানহীন পিতার খী-খা বুকে নিরঞ্জনের বাজনা বেজে উঠলো 
নিজেরই অজান্তে | পিতামাতার মন ! ঈশ্বরের দিব্যচস্কুর মতো সুদূর 
থেকে এঁরা সন্তানের ভালোমন্দ ঠাও্র পান | শ্রীবাস বেরিয়ে এলেন 
পায়ে পায়ে | বদ্ধ দরজার আগল খুললেন নিঃশব্দে, যাতে 
কৃষ্ণপ্রেমীদের না ব্যাঘাত হয় । 

মালিনীদেবী কীদছেন | কীদছেন অন্যান্য আন্তবর্গ কুলনারীরা | 

শ্রীবাস ধীরে ধীরে এসে দীড়ালেন প্রাণপ্রিয় পুত্রের সামনে | মাথায় 
আলতো করে হাত রাখলেন | শীতল | নিথর নিঃস্তব্ধ | দু'ফোটা জল 
গড়িয়ে পড়লো আচার্ষের দু'চোখ বেয়ে | ঘাড় নাড়লেন নিজেই 
নিজের মনে | অন্ফুটে বললেন, তোমরা কেঁদো না | আর যদি ২//111 
কাদতেই হয় কচ্টিৎ পরে কেঁদো | এ কক্ষে গোরাঠাদ কাদছে | সে ২১ 
কান্নাও বড়ো দুঃখের | হারানোর বেদনা দিয়ে পাওয়ার আর্তিতে 
তোমরা ব্যাঘাত কোরো না। "/ 
চিনি সিসি রর ররর মান 

| 
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“সন্দ্রমে বোলয়ে প্রভু কহ কতক্ষণ ?" 
শুনিলেন “চারিদণ্ রজনী যখন।* 
সবিম্ময়ে নিমাই আকাশের দিকে তাকালেন । উন্মুক্ত জানালা দিয়ে ( 


আসন্ন উষার আলো প্রতীয়মান হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে | পরক্ষণে 
জিজ্ঞাসার চোখে তাকালেন আগন্ুক তক্তটির দিকে | শুধালেন, 
এতোক্ষণ গত হয়েছে । কিন্তু আমরা জানতে পারিনি কেন? 
তখন সেই বার্তাবাহ ভক্তটি বললেন, 
“তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-তয়ে শ্রীবাস । 
কাহারে ইহা নাহি করেন প্রকাশ || 
পরোলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর | 
শুনে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন চৈতন্য | পুত্র কন্যা হারা পিতার মতো 
বেঁদে উঠলেন হায় হায় করে | অমনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হায় | 
এই যদি আমার ভক্তের মন হয়, তাহলে এ কঠিন বন্ধন আমি ছিন্ন 
করবো কেমন করে | 
প্রভু বোলে, "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?* 
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে || 
[ চৈ. ভাগবত/২।২৫।৫১ ] 
য়ে পুত্রহারা জন্মদাতা পিতা আমার নাম-কীর্তনে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার 
আশঙ্কায় আপন পুত্রশোক বুকে চেপে রাখে, হায় ! এমন প্রীতিময় 
আনুগ্তত্যশীল তক্তদের আমি ত্যাগ করবো কেমন করে ? 
এই "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?' কথাটাই চৈতন্যের সন্ন্যাস 
বা তক 
কেননা, চৈতন্য তখনো তক্তবৃন্দের কাছে, পার্ষদবৃন্দের কাছে 
করে বলেন নি যে তিনি মন্ন্যাসী হয়ে অচিরাৎ গৃহত্যাগ করবেন । 
অর্থাৎ চৈতন্য যদি সন্ন্যাসী না হতেন, কিন্তু “হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে' 
কথাটি যদি সন্্যাস গ্রহণের ইঙ্গিতবাহীও হতো, তবুও, এই “হেন সঙ্গ 
ছাঁড়িব কেমতে' কথাটি দিয়ে কোনদিনই প্রমাণ হতো না যে “হেন সঙ্গ 
তি শি অর্থে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত 


সুতরাং টক! শটীমাতা ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যাবেন এমন 
একটা অভিপ্রায় শোনার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য তক্তরা ধরে নিলেন কেমন 


ব্যক্ত করেছিলেন তার এ আশংকার কথা | স্পষ্ট করেই 
বলেছিলেন । কিন্তু সে বিদায়ী সুরে করুণ ছিল না। ছিল 
স্বতঃস্ফূর্ত অভিমান, কিছু বা নৈরাশ্যও | 
২ তৌঁ কোনদিন নিমাহি ভর এই অবস্াবী পথ পরিবর্তনের বাটি 
ব্যক্ত করলেন ? কার কাছে, কখন .? না যেদিন তারই টোলের 
৫7১ ছাত্ররা, শিষ্যরা দলবদ্ধ হলো তাদেরই গুরু নিমাঙ্তি পণ্ডিতের 


১৫৪ 


বিরুদ্ধে | শিমাই এক ওঁদ্ধত বিপ্র ছাত্রকে শায়েন্তা করার জন্য 'ঠেঙ্গা' 
নিয়ে তেড়ে গেছলেন | ছাত্রটির ভাগ্য ভালো নিমাই তার নাগাল পান 
নি। এই পর্যন্ত | এই মাত্র কারণে তেতে উঠেছিল ছাত্রের দল । জোট 
বেঁধেছিল গুরু নিমাক্রি পত্তিতের বিরুদ্ধে | মারের বদলে মারের কথা 
প্রকাশ করেছিল সদন্তে (চৈ. ভা.-২1২৫।২০৩) | প্রিয় ছাত্রদের এই রুট 
বিরুদ্ধাচারণের অপ্রিয় সংবাদ গুরু নিমায়ের কাছে পৌঁছাতে বিলম্ব 
হলো না (চৈ. ভা.-২।২৫।২০৯)। পু 
৪খিত হলেন চৈতন্য | ভাবিত হলেন | একদিকে নৈয়ায়িকদের 
অযে বিরোধিতা | অন্যদিকে পাষণ্ীদের উপদ্রব | তার ওপর 
রাজকর্মচারী চাঁদ কাজীর গ্রহ আক্রমণজনিত প্রতিক্রিয়ার-ও ভাবনা 
থাকা অসম্ভব না | কারণ, ইত্রেপূর্বে এ ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল । 
এসবের ওপর যুক্ত হলো ছাত্রদের বিরোধিতা | 
এমন একদিন £ নিমাইকে ভারাক্রান্ত গলায় বলতে শোনা গেল প্রিয় 
পার্ষদ নিত্যানন্দের উদ্দেশে, 
“দেখ কালি শিখা সুত্র সব মুণ্তাইয়া ৷ 
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্গ্যাস করিয়া || 
যে যে চাহিয়াছে মোরে মংরিবারে | 
তিক্ষুক হইযু কালি তাহার দুয়ারে |1' 
আরও বললেন, 
“ন্যাসীরে সর্থলোকে করে নমস্কার | 
সন্নাযসীরে কেহ আর না করে প্রহার || 
সন্গ্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে-ঘরে | 
তিক্ষা করি বুলোৌ-দেখো কে মোহরে মারে || 
তোমারে কহিলু-এই আপন হৃদয় | 
গারিহস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয় ||" 
নিমায়ের দু চোখে আসন্ন বিদায়ের বার্তাবাহী অশ্রু | নিত্যানন্দের 
চোখেও তখন আসন্ন আষাটের ঘনঘটা । 


দু'জনাকে জড়িয়ে ধরলেন । 
১৯ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিমাই এলেন অন্যতম প্রিয় শিষ) 
মুকুন্দের বাসায় | মুকুন্দ তালো গান গাইতেন | নিমাই বললেন, 
মুকুন্দ কিছু গান শোনাও । মুকুন্দ কৃ্ণ-মঙ্গলের গান ধরলেন, 
'যত্তে সুজাতচরনাম্বরুহং স্তনেনু 
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু 
তেনাটবীটসি তদ্‌ বাথতে ম কিং স্বিৎ 
কৃর্গাদিভি্র্মতি ধীর্তবদায়ুষাং নঃ 11 
আশঙ্িতা গোপিনীরা বলছেন £ 
হে প্রিয়, তোমার যে কোমল চরণযুগল 
যা আমরা আমাদের কঠিন স্তনের ওপর 
ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে ধারণ করি 





১৫৫ 


আহ ! সেই সুকোমল পদ দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করছো । 
তয় হয়, সেই পাদপস্থ কি বনে পড়ে থাকা 
উপলখণ্ডাদি দ্বারা ব্যথিত হচ্ছে না? 
ওগো, সেই তেবে আমরা মরমে মরে যাচ্ছি, 
কেন না, তুমিই যে আমাদের জীবনম্বরূপ | 
 শ্রীমন্তাগবত-১০1৩১।১৯ ] 
ক ্ 
মুকুন্দের সুধাকণ্ঠী সুরের রেশ তখনো নিমায়ের দু'চোখ 
জুড়ে | অব্যক্ত বেদনায় নিমায়ের ঠোঁটি দুটি তখনো থরথর করে 
কাপছে | খানিক পর চোখ মেলে তাকালেন নিমাই | অক্ররুদ্ধ কণ্ঠে 
বললেন, 
'“- “মুকুন্দ ! শুন কিছু কথা । 
বাহির হইব আমি, না রহিব এথা || 
গারিহস্থ আমি ছাড়িব সুনিশ্চিত ।" 
এরপর নিমাই এলেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে । নিমায়ের ছায়াসঙ্গী 
গদধর | গদাধরের কাছেও সেই একই ম্বগতোক্তি করলেন নিমাই, 'না 
রহিব গদাধর ! আমি গৃহবাসে ।' 
প্রাজ গদাধর পণ্ডিত নিমাক্রিকে অনেক করে বোঝালেন | বেদের 
উপমা দয়ে বললেন, শিখা সুত্র ফেলে মন্তক মুণ্ডন করে গৃহত্যা্গী হলে 
কৃষ্ণকে পাওয়া যায় এ কথা তেমায় কে বললো | গৃহাশ্রমের মধ্যেও 
তো কৃষ্ণকে পাওয়া যেতে পারে | তারপর তোমার অনাথিনী মায়ের 
কথা একবার ভাবো | বিশ্বরূপ গেল, এরপর তুমিও চলে যাবে বলছো, 
তাহলে সেই অভাগিনীর কি হবে ? তাছাড়া তুমি যা করতে চলেছো 
তার সমস্তটাই বেদ বিরুদ্ধ কাজ । 
নিমাই নিরুত্তর | 
গদাধর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তা যদি হয়, বিধির নির্বন্ধ আমি 
জানি না, তবে তো তুমি মাতৃ-বধের ভাগী হবে নিমাই | 
এবং পরিশেষে বললেন, 
“তথাপিহ মাথা মুণ্তাই.ল স্বাস্থ্য পাও । 
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর" চলে যাও 11” 
দেখতে দেখতে কথাটা ঝড়ের গতিতে রাষ্ট্র হয়ে গেছলো শিষ্য, 
পারিষদদের মধ্যে | নিমাই শিখা সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে 
যাবে। 
কিন্তু কবে চলে যাবেন নিমাই ? 
তা তিনি শিষ্যদের এমন কি অতি প্রিয় পার্যদেরও ঘুণাক্ষরে বলেন 
নি। অথচ অন্তর সলিলা ফল্পুর মতো ভেতরে ভেতরে, সন্তর্পনে তিনি 
প্রায় সমস্ত কিছু মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন | কবে ও কখন গৃহত্যাগ 
করবেন | কোথায় যাবেন, কার কাছে সম্্যাসচর্য দীক্ষা নেবেন, প্রায় 
সব কিছু | কিন্তু এ হেন গোপনীয়তার কারণ একি ছিল ? মাতা 





শচীদেবী আগেভাগে টের পেয়ে যাবেন এ আশঙ্কায় কি ? কিন্তু আপাত 
দৃষ্টিতে তা মনে হবার কারণ নেই | কেননা, লোক পরম্পরা নিমাই 
জননী শচীদেবী তা আগেই টের পেয়ে গেছলেন | এবং সেটাই খুব 
স্বাভাবিক ছিল | চৈতন্য ভাগবতের ষড়বিংশ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত 
বিবরণ আছে । এ কথা শোনার পর থেকে শচীদেবী বারংবার মুত 
হয়ে পড়ছিলেন | মায়ের মন | এস্থলে ক্রন্দনরতা শচীদেবী এক 
জায়গায় বলছেন, 
“না যাইয় নাযাইয় বাপ! আমারে ছাড়িয়া । 
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া ||" 
অন্যত্র বলছেন, 
“ধর্ম বুবাইতে বাপ | তোর অবতার । 
জননী ছাড়িয়া কোন ধর্ম বা বিচার ||" 
পরিশেষে বলছেন 
“তুমি ধর্ঘ্মময় যদি জননী ছাড়িবা । 
কেহ জগতে তুহি ধর্ম্ম বুঝাইবা 11" 
এ-" শচীদেবীর কথী নয় | একক বা একামান্র মায়ের কোন কথা 
নয় | এ-' জগতের যাবৎ মায়ের জাগতিক, চিরন্তন কথা | 
না, নিমাই জননী অন্তর্জাত এ বাৎসল্য প্রীতিজনীন অস্থিরতা থেকে 
মা শচীদেবীকে কিছুমাত্র আশার বাণী শোনাতে পারেন নি | ফলতঃ 


ধুলিকণাগুলি আরও করুণ-কঠিন ভাবে অশ্রুসিক্ত করতে | শর যথার্থ 
“শুন শুন নিত্যানন্দশ্বরূপ গোসাক্রি | 
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাক্রি ||” 
'এইমত বিলাপ করয়ে শচীমাতা । 
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা || 
বিবর্ণ হইল শচচী-অন্তি-চর্্ম-সার | 
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার || 
প্রভু দেখে জননীর জীবন না রহে। 
নিভৃতে বসিয়া তানে গোপ্য কথা কহে ।।' 
বললেন, মা, তুমি আমার (আমার পক্ষে) নামের জননী-জিহারূপা 3 
মাতা জেননী) | জর্থাৎ জিহা নামের যেরূপ জননী, তুমিও আমার £ 
সেরূপ জননী | মাতা, তুমি ধরনী আমার, তুমিই আমার পৃথিবী ও 
পৃথিবীবৎ সর্বংসহা | আমি পৃশ্িগর্ত, বামন, (বামনের নাম উপেন্্ 
খর্বাকৃতি ছিলেন বলে “বামন বলা হতো | চৈ. ভাগবত ১০1৩1৪২ 
দ্রষ্টব্য) রূপে তোমারই দ্বারে বারংবার এসেছি । ত্রেতা যুগে তোমার 
নাম ছিল কৌশল্যা আমি ছিলাম তোমারই গর্তজাত পুত্র রাম | তারপর 
দ্বাপর যুগে, সেখানে তুমি 
কৃ | এইরূপে যুগে যুগে বারং 
জন্মে জঙ্মে তুমিই আমার জননী, পালিতা | তুমিই আমার 'আর্চা 
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বিগ্রহ' | বললেন, “এই মতো তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে । তোমার 
আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ৷ তোমার আমার মধ্যে মননের দিক 
থকে কোনদিন বিচ্ছেদ, ত্যাগ নেই । এবং পরিশেষে নক্ষত্রজীবীদের 
মতো ভবিতব্যের ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, মা, এই যে সঙ্কীর্তারম্ত 
হলো, এরই মধ্যে আমার আরও দুটি জঙ্মান্তর ঘটবে-সেই দুই 
জন্মেও তুমিই আমার জননী হবে মা | তোমারই দ্বারে আমি ছিলাম | 
আজও আছি | আগামী কালেও থাকবো জননী | সুতরাং “তোমার 
আমার কতু ত্যাগ নাহি মর্ষ্ে ।" 

সুদ তা 
কতোটুকু শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ পড়েছিল বলা দুষ্কর | তবে এরকম 
একটা বিম্ময়কর ধর্মীয় আবহাওয়া তাঁর মনে রেখাপাত কিছু করেছিল 
নিশ্চয় | কেননা, এই স্থানে চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে, 'শুনিক্কা 
শচীর কিছু স্থির হৈল মন |" কিন্তু স্থেহাতুরা মায়ের ভিজে মাটির মতো 
নরম মন কোন কিছুর বিনিময়ে প্রানাধিক সন্তানকে চিরস্থায়ী চোখের 
আড়ালে যেতে দিতে পারেন না | চৈতন্য ভাগবতের এতাদৃশ অর্থ 
সাময়িক অর্থে প্রযোজ্য করেছেন দাস বৃন্দাবন | চিরকালীন অর্থে না। 

, কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে চৈতন্য সন্গ্যাসোত্তর শচীদেবীর 
মর্মজুদ বিলাপ তাই প্রমাণ করে | এবং এ হেন বিষাদময় আবহাওয়া 
থেকে দাস বৃন্দাবনও মুক্ত নন | 


জায়গায় , চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অব্যবহিত কারণ 
কি বলা দুষ্কক ।' (এ প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ/পৃ-২৮১) | অন্যত্র বৃন্দাবন দাস 
লিখেছেন, 'শৌরনিধি কপট সন্নযাসীবেশধারী" (২৯১) | চৈতন্যের 
সন্ন্যাস অথবা সন্ন্যাসবেশ ধারনের পিছনে যে গুঢ় কারণ থাক তিনি' 
(চৈতন্য) যে সন্ন্যাস গ্রহণের সমগ্র ব্যাপারটা এক গাঢ় গোপণীয়তার 
মধ্যে সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন এ কথা গৃহত্যাগের দিন (অব্যবহিত 
আগে) চৈতন্য নিত্যানন্দের গোপন কথপোকথনে তা স্পক্ট হয়ে ওঠে | 
সে সময় নিত্যানন্দের বাড়িতে গিয়ে খুব সুঙ্গোপনে চৈতন্য 


এই মাত্র না যে, কোন মা তার পলায়নী প্রবৃত্ত সন্তানের পথ পিচ্ছিল 
করে প্রিয় সন্তানকে ঘরমুখী, দৃষ্টিমুখী করতে চান | বোধহয় দুঃখের 
চেয়েও, এ সুতা ৮০৯-০০৪০৭ 
দুঃখ, র সব আসবে, 
জা ররর রা রা রা 
পারে, আবার আসতেও পারে | এই যে আসার সংশয় আবার না 
আসারও সংশয় এই দোদুল্যমান মধ্যবর্তী অবস্থাটি বড়ো কঠিন | 
বস্তুত, দুঃখজাত ঘটনার চেয়েও ঘটিতব্য দুঃখময় ঘটনাটি আরও 
অসহনীয়, কঠিন ও দ্বান্দ্বিক | 

সেই ঘটিতব্য দুঃখজীত ঘটনার খাতে বহমান এক মা শচীদেবী 


তাই করলেন, আবহমান কালের মায়েরা সন্তানজনিত শঙ্কাও সংশয়ে 
যা সদা করে থাকেন | দিন ও রাত্রির মতো | ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
নয় | করতে হবে, বা করার জন্যও করা না | জাগতিক নিয়মে 
দিনের পরে রাত্রি বা রাত্রির পর দিনের মতো এ এক অমোঘ ক্ষরণ | 

সে 'পঞ্চজন' কে ? না জননী শচীদেবী, গদাধর পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ, 
শ্রীচন্ত্রশেখরাচার্য এবং মুকুন্দ | এমন কি ওই দিন কোথায়, কখন, 
কার কাছে, এমন কি কোন তিথিতে * চৈতন্য সন্ন্যস গ্রহণ করবেন 
তারও একটা বিস্তারিত ফিরিস্তি তিনি নিত্যানন্দ শৌঁসাইকে 
দিয়েছিলেন | তাই নিমাই যে দিন শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন, 
সেদিন সাত সকালে শ্রীবাসাদি মহান্তগণ নিমাই জননী শচীদেবীর 
পাণ্ুর মুখাবয়ব ও অশ্রতারাক্রান্ত*দুটি চোখ দেখেও ঠাওর করতে 
পারেননি যে নিমাই ইহ জন্মের মতো ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ করে 
গৈরিক পথে পা বাড়িয়েছেন | 


২১২২২২২২১২২ 


[ তেরো] 
[ চৈতন্য যেদিন গৃহত্যাগী হলেন 


“এত বোল বলি নিমাই যদি তুমি রাখ । 
সন্গ্যাসে কাজ নাই ঘরে বসে থাক || 
সঙ্াসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও । 
অতার্গী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও ||" 
| 'পদকল্গতরু' ] 
স্বামীহারা, সন্তানহারা চিরদুঃখিনী মায়ের মর্মন্্দ বিলাপ নিমায়ের 
গৃহত্যাগের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারলো না | এ যেন সেই কবির 
মিরর ভিজা সি রারালরত 
" 
আর বিজয়া । তরুণী প্রয়া | এই সেদিন যিনি এক বুক স্বপ্ন নিয়ে 
নিমায়ের হাত ধরে এসেছেন স্বাষীগহে সংসার পাততে | কতো আশা, কতো 
আলো, কতো মায়াময় স্বপ্ন ভরা সেই দুটি ঢলঢল চোখে সেদিন কেমন করে 
চিরস্থায়ী বাদলের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো ? 


* এ প্রসঙ্গে মুরারি গুষ্তের 'কড়চা' ৩1২১০) অংশে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এছাড়া 
চৈতন্য ভাগবর্ত ২।২৬।৬৩-৬৭-৮৯-৯১-৯৪ এবং ১১০ পয়ারে এর সবিস্তুত আলোচনা 
আছে | এই সব পয়ার সমুহের উক্তি থেকে জামা,্যায়, নিমাই যেদিন গৃহত্যাগ, 
করবেন সেদিন পূর্বাহ্ছে খুব গোশনীয়তার সঙ্গে নিত্যানন্দকে তিনি গৃহত্যাগের কথা 
ব্যক্ত করেছিলেন | সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট দিন ও তিথিতে সঙ্গ্াস গ্রহণের কথাও তিনি 
নিত্যানন্দের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন | দিনটি হলো ২৯শে মাঘ, পূর্ণিমা তিথি, 
সংক্রমণ-উত্তরায়ণ 'দিবস | 





নিমাই সন্্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবেন এমন একটা উড়ো খবর বাতাসে 
ভাসতে ভাসতে নিমাই পত্রী বিষ্ুপ্রিয়ার কানেও পৌছে গেছলো | এমন একটা 
কথা বাঙলা চৈতন্য চরিত লেখকদের মধ্যে একমাত্র লোচন বা লোচনানন্দ 
দাসই কিছু বিস্তারিত লিখে গেছেন | আর লিখেছেন হিন্দুস্থানী লেখক 
যজ্ঞদত্ত শর্মা | তবে শর্মাজীর এ প্রাসঙ্গিক রচনা বেশি মনোগ্ৰাহী এজন্য যে, 
প্রিয়তম স্বাধী হারানোর ব্যাকুলতা শুধু জাগরণেই নয়, স্বপ্নেও তিনি 
দেখিয়েছেন বিষ্টুপ্রিয়ার মধ্যে | 
“দেখি প্রিয়া স্বপন প্রতুন্যাসী | 
ছারি চলে মম বনে উদাসী ॥ 
উঠ্ভী ভীত হো প্রিয়া পলঙ্গ সে। 
পুছেউ প্রভু ক্টোৌউঠীউছঙ্গসে॥ 
প্রাত ভয়ো কহ স্বপ্ন ছিপাঈ । 
জানল নী গতি প্রতু বৈসাঈ ॥" 
তখন চৈতন্য বললেন, 
পপ্রিয়ে কহহু কছু স্বার্থ কথামে । 
নহি কহিহহু নহি যথা নিশামে ॥ 
তব মিথ্যা হে সুত পতি নারী । 
মাতৃ পিতা পরিজন দুখকারী ॥ 
তনমে কৃষ্ণ শক্তি রহ জবতক । 
বন্ধুবর্গ প্রিয় আপনা তবতক ॥" 
| 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস/মধ্যখণ্ড/দশ্রিণভাগ/২য় সোপান ] 
যার অর্থ, পতি নিমায়ের পার্থ্বর্তিনী ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া হ্বপ্প দেখছেন, স্বামী 
নিমাই গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেছেন | দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে ঘুম 
থেকে জেগে উঠে ভীত বঝিষ্ুপ্রিয়া পালক্কে নিদ্রিত স্বায়ী নিমাইকে জাগিয়ে 
তার দুঃস্বপ্নের কথা আদ্যোপান্ত বললেন | উত্তরে নিমাই পত্রী বিষ্নপ্রিয়াকে 
সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রিয়ে, তোমাকে কিছু স্বার্থের কথা বলছি, তুমি শোনো, 
রাত্রে এ কথা বলা যায় না, তবু তোমাকে বলছি, যতোদিন যাবৎ কৃষ্ণ আমার 
প্রাণের শক্তি হয়ে থাকবেন ততোদিন, মাতা পিতা, পরিজন, বন্ধুবর্গ সকলেই 
আমার প্রাণের দোসর হয়ে থাকবে | কারুকেই আমি ছেড়ে থাকতে পারবো 


না। 
নিমাই শ্নেহময়ী মংয়ের চোখে, প্রিয় পত্তীর চোখে জল ঝরিয়ে 
সন্তর্পনে গৃহত্যাগ করলেন নিশুত রাতের অন্ধকারে | নিঃসঙ্গ একাকি, প্রায় 
সর্বহারা হয়ে | পিছনে পড়ে রইলো, জননী, জননী জন্মভূমি, প্রিয় পত্রী ও 
প্রিয়তম পার্যদ ও আন্তবর্গ | 
১৪৩১ শক । ২৬শে মাঘ । বুধবার | 
এই দিন সকাল থেকে শুরু হয়েছিল সংকতীনি | সারা সকাল, সারা দুপুর, 
২ একি ০০৮ 
সমান্ত করে নিমাই চললেন গঙ্গা দর্শনে | সঙ্গে গার্ষদবর্গ ও মহান্ত 
শিষ্যগণ । পুণ্যতোয়া গঙ্গার ধারে সপার্ষদ বসে থাকলেন নিমাই | 
খুব বেশিক্ষণ ৰলে মনে হয় না | কেননা, এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস 
লিখেছেন, “ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে ।' এবং এই “ক্ষণেক থাকিয়া পুন 
আইলেন ঘরে' কথাটি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নিমায়ের বাড়ি থেকে 
গঙ্গার দূরত্ব খুব অধিক ছিল না | মুরারি গুপ্তের রচনা (কড়চা 81১৪।৩-১১) 





ও লোচনের িৈতন্যমঙ্গল' (শেষখও) থেকে জানা যায়, সেসময় নিমায়ের 
বাড়ির অদূরে গঙ্গা প্রবাহিত হতো ।* 
লোচন লিখেছেন, চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর মায়ের অনুরোধে একবার 
নবদ্বীপে এসেছিলেন | সম্ভবত নৌকোযোগে | এবং বাড়ির সামনে বারকোনা 
ঘাট (গঙ্গার ঘাটে) এসে নেমেছিলেন | 
“মায়ের বচনে পুত্র গেলা নবন্বীপে | 
বারকোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপে ॥' 
[ 'চেতন্যমঙ্গল'/শেষখণ্ড ] 
সে যাই হোক, গঙ্গার পাড়ে 'ক্ষণেক' থেকে পুনরায় বাড়ি ফিরে এলেন 
নিমাই | এদিন আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেল, প্রচুর বৈষ্ণব সমাগম 
হয়েছিল নিমায়ের বাড়িতে | তারা শোভিত মালা, সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি 
এনেছিল নিমাঞ্রির জন্য | শোভিত মা আর সুগন্ধি চন্দনে চন্দনে ঢেকে 
গেছলো শিমায়ের সর্বদেহ | যদিও নিজের গলার মালাগুলি খুলে খুলে তিনি 
প্রিয় ভক্ত ও শিষ্যবর্গকে উপহার দিচ্ছিলেন | এদিন আরেকটা জিনিষ 
লক্ষ্যণীয়, তা হলো, নগরবাসী প্রচুর লোক নিমাইকে দেখবার নিখিত্তে 
রামচন্দ্রপুরে* নিমাইদের বাড়িতে সমবেত হয়েছিল | নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে 
গৃহত্যাগ করবে তারাও কি শুনেছিল ? জানি না | তবে নিমাই যে অচিরাৎ 


* ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ খিনি 
মুর্শিদাবাদের রেজা খা-এর কানুনগো ছিলেন ও সেই সঙ্গে ছিলেন নদীয়ার যাবতীয় 
বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত | এই গঙ্গাগোবিল্দ ১৭৯১ শ্রীঃ-তে (বঙ্গাব্দ ১১৯৯) চৈতন্যের 
ভিটেবাড়ির ওপর একটি মন্দির নির্মাণ করেন | কিন্তু চৈতন্যের বাড়ির এতো 
কাছাকাছি গঙ্গার প্রবাহ ছিল যে মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে সে মন্দিরটি গঙ্গাগর্তে বিলীন 
হয়ে যায় ১৮৩১ শ্বরীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২২৯) | এরপর এর ৫০ বছর পর ১৮৭) শ্্রীষ্টাব্দে 
(১২৭৯ বঙ্গাব্দ) গঙ্গায় চড়া পড়ায় মন্দিরটি পুনরায় জেগে ওঠে | এরও তিন বছর 
পর অর্থাৎ ১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্দে '08101015 7২০1৬০৬/' পত্রিকা এ প্রসঙ্গে লিখেছে, "শা? 
[90010 1১০0) 1০ 11১6 1710015 ০01 0115 ৩11০ঞা) 85 110 37001 ৮1১01 
40178710817551 ৮585 001. (0-1২9516%৮, 1874, ৬০1.-৬]11, 28৪০-- 
9০9.) । এছাড়া মেজর রেনেল (1২011)91) সুদীর্ঘ ১১ বছর পরিশ্রম করে ১৭৮৮ 
শীষ্টাব্দে যে ম্যাপ তৈরি করেন রেনেলের সেই বহু আলোচিত “[২০7/7০]--1788 
/শো02 01 2 1210 01 11117005112 এ দেখানো হয়েছে যে, সেই সময় নদীয়া 
নগরীর দেড় মাইল পরিসর জলঙ্গীও গঙ্গা নদীর তয়ঙ্কর স্রোতে ধ্বংস অথবা বিলীন 


বি 





* চৈতন্যের বাস্তু তিটার ওপর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে ৬৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট 2 
মন্দির শির্মান করেছিলেন যে প্রসঙ্গে ১৮৪৬ সালে “0810808 ০৮1০৬" পত্রিকা 
লিখেছে, 08168 00517108. 81781) 0158150 & 1010916 ০৬০ 63 [2০০৫ 
1101), 58107017985 9/8251)60 2%/8% 25 96815 850 09 016 1161. 11 985 
৪1 80101181012] রোমচন্ত্রপুর) 2) 501501190 0০9০01 10 1708179 12810175 210. 
11805 01 1075 ৬215178৬385. (091-15৮10৬, 1846/-423) এতে বেশ 
'মাণিত হয় যে, নবন্বীপের যে স্থানে চৈতন্যের বাড়ি ছিল সেই স্থানটির নাম ছিল, 


রামচনত্রপুর | 





সি 


৫০২৪ 


৬৬২ 


গৃহত্যাগী হবেন একথা যদি নদীয়া নবদ্ধীপে রাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে সেটা খুব 

ভাববার কারণ নেই | কারণ নেই বলছি এ' জন্য যে, নিমাই 
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাসাদি যে সব পার্ষদদের কাছে সন্যাস গ্রহণের কথা 
ব্যক্ত করেছিলেন তার মধ্যে কোন গোপনীয়তা ছিল না | অর্থাৎ নিমাই তার 
এই অভিপ্রায়ের কথা অন্য কারুকে বলতে তাদের নেিত্যানন্দ, গদাধর, 
শ্রীবাসাদি পার্দদের) নিষেধ করেন নি | একমাত্র নিষেধাজ্ঞা ছিল 


সেই ভাবেই নিত্যানন্দকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন একথা পাঁচ-কান না 
করতে | একমাত্র পাঁচজন ছাড়া | চন্ত্রশেখর, গদাধর, ব্রান্মানন্দ, মুকুন্দ এবং 
জননী শচীদেবী | এ কথা পূর্বেই বলেছি। 


সন্ধ্যে গড়িয়ে ক্রমে রাত্রি নেমে এলো নবদ্বীপ নগরীর বুকে | ত্রয়োদশীর 
টাদ উঠলো আকাশে | পূর্বেই বলেছি, নিমাইকে দেখবার জন্য এদিন প্রচুর 
জন সমাগম হয়েছিল নিমাইদের রামচন্ত্রপুরস্থ বাড়িতে | এর মধ্যে ভক্ত, 
বৈফব অবৈষ্ব, সকলেই ছিল | রাত্রি নামতে নগরিয়াগণ ফিরে চললো যে 
যার ঘরে | কেউ কেউ নৌকো যোগে শান্তিপুরের পথ ধরলো । কিন্তু তক্তরা 
তখনো নড়লো না | তারা নিমাইকে ঘিরে রাখলো । 

এমন সময় একটি লাউ হাতে হাজির হলেন খোলাবেচা শ্রীধর | নিমায়ের 
সবচেয়ে গরীব ভক্ত ! ফুলের মালা কেনার সাধ্যি তার ছিল না । ফুল দিয়ে 
মালা গাথারও সময় তার নেই | সারাদিনব্যাপি খোলা বেচে কেটে যায় । 
তাই বাড়ির আজানো গাছের লাউ এনেছে ভক্ত তার প্রিয় নিমাঞ্জির জন্য | 

লাউ হাতে ভক্তবৎসল শ্রীধরকে দেখে হাসলেন নিমাই | সেই 
ভোলানো হাসি | কোন বিষাদ নেই, সংশয় নেই, কোন বিহ্লতা | 
অথচ আজ রাত্রেই ইহ কালের মতো এই ঘর সংসার, মা, বিষ্ঞুপ্রিয়া, প্রিয় 
জন্মতৃমি সবার, সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ করে চলে যাবেন তিনি | 

ভুবন ভোলানো হাসি মুখে নিমাই শ্রীবাসকে শুধালেন, এ লাউ “কোথায় 
পাইলা ?' পরক্ষণে মনে মনে চিন্তা করলেন, আহ্‌ ! এই লাউ কি আর আমি 
তোজন করবার অবকাশ পাবো । আজ রাত্রেই তো সংসার ছেড়ে চির বিদায় 
নিচ্ছি আমি | কে খাবে এই লাউ ? কিন্তু পরমুহূর্তে কাঙাল ভক্তটির কথা 
ভেবে মাকে ডাকলেন নিমাই | বললেন, মাগো, আজই এই লাউ রান্না করো, 
আমি আহার করবো | ঠিক এমন সময় আরেকজন ভক্ত একঘটি দুধ নিয়ে 
হাজির | নিমাই হেসে বললেন "বড়ো ভালো ভালো 1/দুপ্ধ লাউ পাক গিয়া 
করহ সকাল ।' 

মাকে দুগ্ধ-লাউ রান্না করতে বললেন নিমাই | 

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর | 

সমন্ত তক্তদের বিদায় জানিয়ে তোজনে বসলেন নিত্বাই | 

রইলো শুধু দু'জন । গদাধর এবং হরিদাস | 

খাওয়া দাওয়া সেরে, মুখশুদ্ধি নিয়ে শয়ন করতে গেলেন নিমাই | এবং 
নিমায়ের সঙ্গে একই শয়ন কক্ষে হরিদাস ও গদাধরও শয়ন করলেন । 

চৈতন্য চরিতকারগণ এ পর্যন্ত প্রায় একই কথা লিখেছেন | একমাত্র সম্পূর্ণ 
ভিন্নমত পোষণ করেছেন অন্যতম চৈতন্য জীবন চরিতকার লোচনানন্দ দাস 
বা লোচন দাস | লোচন দাসের মতো ওড়িআ লেখক মাধব (প্টনায়ক) ও 


সেই একই কথার পুনরোক্তি করেছেন | মাধব অবশ্য লোচনেরই কথার 
ওড়িসা অনুবাদ (:21751215) করেছেন মাত্র | এবং তার সাহিত্যকীর্তির যা 
কিছু নিজ, আপনত্ব সবকিছুই প্রায় লোচন দাসকে আশ্রয় (1০119) করে গড়ে 
উঠেছে | যুগপৎ এই চরিতকারদ্বয়ের লেখনীতে বেশ কিছু বিস্ময়কর 
(১/105108) উক্তির সন্নিবেশ দেখা যায় | চৈতন্য যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন 
সে রাতের আনুগুর্বিক ঘটনা লোচনের গল্পে খুবই উদ্দীপনকারী ([111- 
১9118) বলা যায় । বিস্ময়কর এবং বিভ্রান্তিকরও | অথচ দু জনাই চৈতন্য 
তপস্বী 4১১০211০)। কিন্তু তবুও কেন চৈতন্য প্রাসঙ্গিক এসব অত্যাশ্চর্য কথার 
আতিশয্য তাদের কাব্যে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে বলা দুফ্ধর | লোচনের 
গুরু ছিলেন নরহরি দাস । 'শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার' (চৈতন্যমঙ্গল/সূত্রখণ্ 
/পৃ-৬৪) | নরহরির পদবি কিন্তু দাস নয় | দাস অর্থে বোধকরি চৈতন্যের 
দাস | দাসানুদাস | যেমন বৃন্দাবন*্দাস | অর্থাৎ দাস হলো এখানে 
আনুগত্যসুচক অর্থ | নরহরির আসল পদবি, সরকার | মুরারি গুপ্তের কড়চার 
একেবারে শেষ দিকে 81১1৫ ও 81১৭1১৩ শ্বোকে এবং কবি কর্ণপুরের 
মহাকাব্যের ১৩।১৪৮ ও শ্রীচৈতন্যচন্ত্রোদয় নাটকের ৯।১ শ্লোকে নরহরির নাম 
পাওয়া যায় | নরহরি চৈতন্যের সমসাময়িক | চৈতন্যকে চাক্ষুস দেখেছেন ।* 
এবং শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, নরহরির ভ্রাতুষ্পুত 
পঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর প্রভৃতি চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাগণের রচনা 
থেকে জানা যায় চৈতন্যের সঙ্গে নরহরির পরিচয়ও ছিল | যদিও চৈতন্যের 
অন্যতম বাল্য সহপাঠী ও পার্ষদ মুরারি গুপ্তের কড়চা পাঠ করলে এরকম 
একটা ধারণা জন্মাবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে নরহরির সাথে চৈতন্যের 
কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না | তবে রায় শেখরের রচনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয় 
যে নিমাই পণ্ডিত চৈতন্য হবার পূর্বেই নরহরি কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন । 
(গৌরপদতরঙ্গিনী/পৃ-৪৫৬/২য় সং) | সুতরাং একজন খ্যাতিবান কবির সাথে 
নিমাই পণ্ডিতের বা পরবর্তী খ্যাতিবান চৈতন্য সন্ন্যাসীর পরিচয় থাকাটা খুব 
বিচিত্র ছিল না| এছাড়াও কবি কর্ণপুরের মহাকাব্যে চৈতন্যের সাথে নরহরির 
সাক্ষাৎ প্রচ্ছন্ন থাকলেও কর্ণপুর তাঁর ১৫৭৬ শ্রীঃ রচিত “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' 
নামক অন্যতম গ্রন্থে নরহরিকে 'প্রভোঃ প্রিয়ঃ' অর্থাৎ চৈতন্যের প্রিয় বলে বর্ণনা 
করেছেন (১৭৭ শোক দ্রঃ) | 

তো এহেন দাস নরহরির শিষ্য লোচন বা লোচনানন্দ | যদিও লোচনের 
গুরু নরহরি একজন কবি এবং চৈতন্য বিষয়ক কাব্য রচয়িতা তবুও লোচন 
মুখ্যত মুরারি গুপ্তের 'কড়চা* অবলম্বন করে তার চিতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিখেছেন 
এবং সেজন্য তিনি বারংবার যুরারির কাছে ধণ স্বীকারও করেছেন তীর গ্রন্থে 
সত্রথণ্ড, পৃ-8/মধ্যখণ্ড, প-৮৬/শেষখণ্ড, পৃ-২১৮ দ্রঃ) | যদিও মুরারিকে 
লোচন সরাসরি অনুসরণ করেন নি | এ প্রসঙ্গে ডঃ [ার লিখেছেন, 
'লোচন মুখ্যত মুরারি গুস্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিলেও অন্যান্য 
ব্যক্তির মুখে শুনিয়া বা পড়িয়া কোন কোন ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন | 


* মুরারি গুপ্তের 'কড়চা'র 81১1৫ ও ৭1১৭।১৩ গ্লোকে এবং কৰি কর্ণপূরের 
মহাকাব্য (১৩।১৪৮) ও 'ভ্রীচেতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের (৯।১) শে ও 'শৌরপদতরঙ্গিনী 
8৫৬ অংশ/ঘ্বিতীয় সং) এবং এছাড়াও ১৫৭৬ শ্্রীষ্টাব্দে লিখিত কর্ণপুরের 
'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-য় নরহরি সরকারকে “প্রভোঃ প্রিয়ঃ” বলা হয়েছে 
(১৭৭ শ্লোক) 





তাহার গুরু নরহরি সরকারের নিকট তিনি কোন কোন ঘটনা শুনিয়াছিলেন 
(উপাদান/পৃ-২৫০)| 

এখন প্রশ্ন হলো, লোচন তার 'ৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থ লিখলেন কেন ? 
লোচনদাস নিজেই বলেছেন যে, সুরারি লিখিত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত পাঠ করে 
পাচালী-প্রবন্ধাকারে চৈতন্যলীলা লিখবার অদম্য লোভ তাঁর মনে উদয় হয় । 
এ কথার মধ্যে আতিশয্যের কিছু নেই, কেননা, মুরারি যেভাবে মনোমুগ্ধ 
লেখনী দিয়ে তার 'কড়চাণম় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা চৈতন্যের লৌকিক, অলৌকিক ও 
অতিলৌকিক লীলা বর্ণনা করেছেন তাতে লোচনের আকষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ 
থাকে | কেননা, সুরারি সংস্কৃতে অর্থাৎ দেবনাগরী হরফে তার কড়চা 
লিখেছিলেন | লোচনও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন । কিন্তু মুরারির চৈতন্য 
চবিত পড়েই কি লোচনের মাথায় চৈতন্যলীলা লেখার বাসনা উদয় 
হয়েছিল ? এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন | কেননা লোচনই হলো 
চৈতন্যচরিত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 'বিতর্কিতি ও বিভ্রাস্তিকর চরিতকার। 
দেখা যাচ্ছে লোচনের রচনায় যত্ত্রত্র আদি রসের ছড়াছড়ি | অথচ সুরারি এ 
পথটি সর্বেব পরিহার করেছেন । প্রশ্ন হলো, যে মুরারির রচনা পড়ে লোচন 
্রস্থ রচনায় অনুপ্রেরিত হয়েছেন সেই মুরারিকে লঙ্ঘন করে তিনি তীর গ্রন্থে 
চৈতন্য-প্রাসঙ্গিক আদি রসের অবতারণা করলেন কেন ? এ প্রসঙ্গে ডঃ 
মজুমদার তার চৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'লোচন স্পষ্ট 
করিয়া না বলিলেও, তীহার গ্রন্থ পাঠে মনে হয় যে, শ্রীচেতন্যমঙ্গল লেখার 
তাহার আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিল । প্রথমতঃ, তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের 
সহিত বিশ্বন্তরের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেওয়া | দ্বিতীয়ত, নরহরিকে পঞ্চতত্েরে 
মধ্যে স্থান দেওয়া | তৃতীয়তঃ, নাগরীভাবের উপাসনাকে জনপ্রিয় করা ।' (পৃ- 
২৫৭) | এই নাগরীতাবের* প্রবর্তক ছিলেন লোচনের গুরু নরহরিদাস ঠাকুর 
। শিষ্য লোচন মূলতঃ গুরুর প্রবর্তিত নাগরীবাদ নামক মতবাদকে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই সম্ভবত চৈতন্যমঙ্গল লিখেছিলেন । 

উক্ত লোচন দাস চৈতন্যের গৃহত্যাগের দিনটিকে কেন্দ্র করে এক 
বিস্ময়কর কাহিনী উপস্থাপন করেছেন | এ কাহিনী কতোখানি সত্য অথবা 

* শ্বরূপ-দামোদরের তত্ব অনুযায়ী চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস 
শ্রীবাস ?) ও গদাধর পণ্তিত এই পাঁচজন নিয়ে 'পঞ্চতত্ত | এর ভেতর নরহরি 
সরকারের নামোল্পেখ নেই | কিন্তু নরহরি-শিষ্য লোচন দাস উপরোক্ত পাঁচজন থেকে 
শ্রীনিবাস বা শ্রীবাসের নামটি বেমালুম বাদ দিয়ে গুরু নরহরিকে 'প্চতত্বে স্থান 
করে দিয়েছেন | শ্রীচৈতন্যমঙ্গল/সূত্রখণ্ড/পৃ-২ দ্রষ্টব্য) । 


* 'গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট করে, আনচান করে, এমন কি 
তাহারা সোয়ান্তি পান না । গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। 
নাগরীসমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই সুখী | গৌর নাগরীদের গানে চান, আদপে 
তাহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই | ইহাই নাগরী ভাবের গুঢ় 
রহস্য ।' (গৌরপদতরঙ্গিনী-এর ভূমিকা/জগবন্ধু ভদ্র/১ম সং/পৃ-১৫৭) | অন্যত্র এ 
প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাই লিখেছেন, 'এই ব্যাখ্যা লোচনের নাগরীতাব 
সম্বন্ধে সত্য নহে ; কেননা লোচনের মতে গৌরাঙ্গ “নয়ন সন্ধান শরাঘাত” করেন । 
যুবতীর! তাহার পদযুগে নিজেদের বুক দিলে এবং তাহাকে ভুজলতা দিয়া বাঞ্ধিলে 
তা তাঁহার কোলে ঢলিয়া পড়িলে তিনি বাধা দেন না । টৈ. চ. উ. পৃ-২৬৩)। 








আদৌ সত্য কিনা বলা দুষ্কর | তবে ডঃ মজুমদার তার চৈতন্যচরিতের 
উপাদান নামক পুবৃহৎ সমালোচনা গ্রন্থের (প-২৭৬) বৃন্দাবন দাস ও তস্য 
মাতা নারায়ণী দেবীর কথোপকথন সম্বোলিত একটি উদ্ধৃতি দিয়ে 


অত্যুক্তি নয়, কেননা, এই দিন রাত্রে জননী নারায়ণী দেবী 
নিমাইদের বাড়িতেই ছিলেন এবং প্রয়াদেবীর সহিত শয়ন কক্ষে 
নিমায়ের রসরঙ্গ সচোক্ষে -এমন একটি ইঙ্গিত স্বয়ং নারায়ণী 


এখন দেখা যাক, লোচন নিমায়ের গৃহত্যাগের রাত্রিটিকে উপজীব্য করে 
নিমাই ও বিষুপ্রিয়াদেবীকে জড়িয়ে তার ঠৈতন্যমঙ্গলে কি কি ঘটনা 
উপস্থাপিত করেছেন । 
চিন্তিতা বিফুপ্রিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে হ্বায়ী বলছেন, 


তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ। 
বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিল 
পত্রী এ নবযৌবন দিবা হাত ॥ 
তখন পত্রী বিষ্ণপ্রিয়াকে সান্ত্রনা দিয়ে নিমাই বলছেন, 
আমি তোরে ছাড়িয়া সন্গ্যাস করিব গিয়া 
এ কথা বাকে কহিল তোকে । 
যেকরিসে করিযবে তোমারে কহিব তবে 
এখনে না যর মিছা শোকে ॥ 
অতঃপর- 





১৬৫ 


নানারসে বিথাইয়া বিনোদ নাগর | 
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর ॥ 
সুমেরুর কোলে যেন বিজুলি প্রকাশ | 
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস ॥' 


নরহরি সরকার নাগরী-ভাবের প্রবর্তক ছিলেন । সে কারণে গুরুর 


বা ইঙ্গিতও দেননি | বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত' লোচনের 
ৈতন্যমঙ্গল' লেখার আগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু ভাগবতেও গৃহত্যাগের 
রাত্রে স্ত্রী বিষ্কপ্রিয়ার সাথে নিমাই বিহারাদিতে লিপ্ত হয়েছিলেন এমন কোন 
ইঙ্গিত নেই | তাহলে লোচন এ-হেন তথ্যের উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ 
করলেন ? এ প্রসঙ্গে একটি কিন্বদস্তী আছে । ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তার 
চৈতন্য চরিতের উপাদান নামক গ্রন্থে (২৭৬ পৃষ্ঠায়) এই উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। যথা-'এই সময় লোচনের গ্রন্থ পাঠ করিয়া দাসের মনে 
একটা সন্দেহ উপস্থিত হয় | লোচনের গ্রন্থে এইরূপ আছে যে, প্রতু 
সন্ন্যাসের পূর্ব রাত্রিতে বিষক্রিয়া দেবীকে তৃবনমোহনীরূপে সাজাইয়া এবং 
তাহাকে শেষ আলিঙ্গন-প্রদানপূর্বক গৃহত্যাগ করেন | বৃন্দাবন দাস এ ঘটন' 
অবগত ছিলেন না । সুতরাং শ্রীচৈতন্যতাগবতে তাহার উল্লেখ নাই 
লোচনের এই বর্ণনা দেখিয়া বৃন্দাবন দাস সন্গিগ্ধচিত্তে তাহার মাতা নারায়ণ 
দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন | তাহ!র উত্তরে নারায়ণী বলেন যে, লোচনের একটি 
কথাও অত্যুক্তি নহে, কারণ এঁ রাত্রিতে তিনি প্রভুর বাটিতে ছিলেন |” 

এই কিঘদ্তী প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা দরকার | প্রথমত, নারায়ণী 
দেবী যে চৈতন্যের গৃহে মাঝে মাঝে যেতেন বা থাকতেন এমন কথা বৃন্দাবন 
দাস বা মুরারি গুপ্ত তাদের গ্রন্থের কোন স্থানেই লিখেন নি | সম্পর্কে 
নারায়ণী দেবী বৃন্দাবন দাশের জননী ছিলেন | যদিচ নারায়ণী দেবী 
চৈতন্যের গৃহে মাঝে মধ্যে যেতেন বা থাকতেন তাহলে মাতৃনাম প্রচারাথে 
বৃদ্দাবনের কলমে এই বিষয়টি আবশ্যিক লিপিবদ্ধ হতো | কেননা, চৈতন্যের 
সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে সে যুগে কি নারী কি পুরুষ নিজেকে ধন্য মনে 
করতো | অবশ্য গৃহে থাকাকালীন চৈতন্য বিশ্বন্তর মিশ্র বা নিমাই পণ্ডিত 


। টৈতন্যের গৈরিক বিবাগী-বৈরাগী পথে অন্তর সলিলা কলু নদীর মতো তিনি 
২ বহে যাচ্ছিলেন | কিন্তু বিশ্বস্ত বা নিমাই পণ্ডিতের সাল্লিধ্যে আসাও এক অর্থে 
৫8 চ্তলোর সাতে আসারই নামান্তর | কেননা যিনি বিস্তর তিনিই 
(১ পরবর্তীকালে চৈতন্য | সুতরাং এ কথা ম্মরণ রেখে বৃন্দাবন দাস তাঁর মাতা 
৮ 














রঃ 








১8%% নারায়ণী দেবীর চৈতন্যের বাড়িতে ঘাওয়া-আসার কথাটি নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ 
টি নাকের রনিরারারি 
কস নি | 


দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, নিমাই যখন গয়া থেকে নবদীপে 
প্রত্যাবর্তন করেন, তখন নারায়ণী ছিলেন সাকুল্যে চার বছরের বালিকা | এর 
এক বছর এক মাস অর্থাৎ গয়া প্রত্যাবর্তনের তেরো মাস পর নিমাই গৃহত্যাগ 


বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, গৃহত্যাগের দিন নিমাই ভক্তবৃন্দ এবং 


নিমাই সকলকে বিদায় জানিয়ে, ভোজন করে শয়ন কক্ষে যান (২।/২৬।৯০-৯২)। 


না থাক, অন্তত ভূত প্রেতের ভয় তো তাঁর ছিল । যুক্তি তর্কের খাতিরে যদি 
ধরেও হয় পাচ বছরের বালিকা নারায়ণী বেশ নির্তিক প্রকৃতির 
ছিলেন | কিন্তু পরক্ষণেই বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, নিমাই তোজন পর্ব শেষ 
করে শয়ন গৃহে গেলে শচীদেবী, নিমাই জননী সারা রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় 
দুয়ারে' বসে ছিলেন | পর দিন প্রাতঃকালে শ্রীবাস-আদি ভক্তগণ যখন 


প্র 


নাথ মশাই তার 'শ্রীচেতন্য-ভাগবতের ভুমিকা" গ্রন্থে লিখেছেন, 
নাথ মশাই লিখেছেন, 'পাচবছরের কোন বালিকা স্বামী স্ত্রীর গোপন কর্মাদির 
মর্ম কি বুঝে ? যাহারা তাহার মর্ম বুঝে তাহাদের পক্ষেই “ভাড়ি পাতা” 
সম্ভব ।' (4/ভূমিকা/পৃ-১৭৯)। 


এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা হলো এই যে, বৃন্দাবন দাস যখন চৈতন্য 
ভাগবত লেখেন তার আগেই নারায়ণী দেবী দেহত্যাগ করেছিলেন | ) 
চৈতন্য ভাগবত যখন বিশেষরূপে প্রচারিত ও সর্বত্র সমাদৃত 

তখনই লোচন তার চৈতন্যমঙ্গল লিখতে আরম্ভ করেন | তারও অনেক পর 





চৈতন্যমঙ্গল শেষ হয় । ং লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাঠ করে বৃন্দাবন * 
দাস লোচন বর্ণিত নিমাই-বিষুপ্রিয়ার নৈশ লীলার কথা মা নারায়ণী দেবীকে রো 
কি করে জিজ্ঞাসা করবেন | সুতরাং ডঃ বিমানবিহারী চৈতন্য 









৯ পপ খুলি সপ সপ পা 
আদ্যপাস্ত শ্রান্তিকর বলেই মনে হয় | এসব যুক্তি তর্কের পরও প্রশ্ন থাকে, 
লোচন দাস ঠাকুর চৈতন্য বিষ্লপ্রিয়ার এই নৈশ বিহারাদির সূত্র সমূহ কোথা 


থেকে সংগ্রহ করেন । নাকি সমগ্র ব্যাপারটাই তার স্ব-কজিত | কিছু লোচন 7 
দাস একজন গরম বৈফাব বলেই পরিচিত | তিনি নিজেই লিখেছেন, 'গৌরাঙ্গ- (৮// 
পরশে সে কুকুর ভাগ্যবান্‌।' আদিখ/পৃ-১৪) | যে গৌরাঙ্গের স্পর্শে অল্পৃশ্য 

৬৭ 


জীব কুকুর ভাগ্যবান হয়, সেই গৌরাঙ্গের নিয়ন সন্ধান শরাঘাতে' মানিনীর 
মানমৃগ কেমন করে বিপথে পালায় ? অথবা কেমন করে নদীয়া নাগরীরা 
বসন বচন সব স্থলিত করে, নয়ান অলস্যুত করে বিশ্বপ্তরের কোলে ঢলে 
পড়ে ? অথবা- 
পরম সুন্দরী যত সবে হৈল উনমত 
বেকত মনের নাহি কথা । 
রসে রসে আবেশে.  লোলিপরে গোরা পাশে 
গর গর কামে উনমনা ॥ঃ 
[ চৈতন্যমঙ্গল/আদিখণ্ড/পৃ-৫৪ ] 
লোচনের গুরু নরহরি নাগরী ভাবের উপাসক ছিলেন | লোচন দাস 
তারই সুযোগ্য চেলা | সুতরাং চেলা যে গুরুর পথই অনুসরণ করবেন-নদীয়া 
নাগরীদের ও গৌরাঙ্গের কাহিনী তারই গ্রচ্ছন্ন দৃষ্টান্ত | বোধহয় চৈতন্য- 
বিষ্ুপ্রিয়া ও নারায়ণী সম্পর্কিত ঘটনাটিও সেই একই কারণে উন্তুত। 


২২১২২২২২২৩২ 
| চিতন্যেরসম্াস] 


বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 
“রড চারি রাত্রি আছে' ঠাকুর জানিয়া | 
উঠিলেন চলিবারে সামন্রী লইয়া ।1' 
চার দণ্ড রাত্রি থাকতে থাকতে নিমাই গৃহত্যাগের প্রয়োজনীয় সামী 
আদি নিয়ে বেরিয়ে এলেন শয়ন কক্ষ থেকে | প্রথমেই তিনি সম্মুখীন হলেন 
গদাধর ও হরিদাসের | বৃন্দাবনের মতে, গৃহত্যাগের দিন রাত্রে নিমায়ের 
শয়নকক্ষে গদাধর ও হরিদাস শয়ন করেছিলেন | সুতরাং নিমাই রাত্রি চারি 
দণ্ডে' গৃহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা উভয়েই জেগে 
উঠেছিলেন । 
গদাধর ব্যাপারটা টের পেয়ে নিমায়ের সামনে এসে দীড়ালেন | বললেন, 
“চলিৰ সঙ্গে আমি' | আমিও তোমার সঙ্গে যাৰো | হরিদাস নির্বিকার | 
নিমাই ঘাড় নাড়লেন | বললেন, না, আমার সঙ্গে থাকার কার প্রয়োজন 
নেই । আমি একলাই যাবো | যিনি অদ্বিতীয় তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন । 
নিমাই পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন শয়ন কক্ষ থেকে | হাতে ধরা 
গৃহত্যাগের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী | ৃ | 


শয়ন কক্ষের চৌকাঠ ডিঙোতেই পরম বিম্ময়ে চমকে উঠলেন নিমাই | 

মা !! 

অশ্বচ্ছ অন্ধকারে পৌষ মাঘ মাসের নিদারুণ ঠান্ডার মধ্যে জননী শঙীদেবী 
একাকি বসে আছেন । নিদ্রাহীন । 

সা- 

নিমাই স্থানুর মতো জননীর পদ তলে বসে পড়লেন । কিঞ্চিৎ নীরবতা | 

সর্বংসহা জননীর দুটি কর চেপে ধরলেন নিমাই | 

মাগো 1 কম্পিত কন্ঠে নিমাই বললেন, মাগো, অমৃতময় স্বর্গের মহিমার 





১৬৮ 


চেয়েও এই সুখ-দুঃখ হাসি কাল্লা ভরা দুর্বল পৃথিবীর প্রতি আমাদের আকর্ষণ 
প্রবলতর | তারও চেয়ে জনন্ত আকর্ষণ তুমি, মা। স্বর্গ , সুষম ও 
কুসুমাস্তীর্ন কিন্তু আজন্ম লালিত মা-র স্নেহচ্ছায়া ফেলে কে স্বর্গে যেতে চায় । 
যাগো- 
'আপনার তিলার্থেকো না লইয়া সুখ । 
আজজ্ আমার তুমি বাঢ়াইলা তোগ ॥ 
দন্ডে দন্ডে যত তুমি করিলা আমায় । 
আমি কোটি কল্পে নারিব শুধিবার ॥১ 
কম্পিত পায়ে নিমাই উঠে দীড়ালেন । শক্ত করে দুটি হাত চেপে ধরলেন 
নিজের বুকে | আদ্র কণ্ঠে বললেন, মাগো, কোন চিন্তা কোরো না তুমি । 
জানি, তবু তুমি চিন্তিত হবে । দ্যাখো, চোখ তুলে তুমি দ্যাখো মা, এই 
বুকে হাত রেখে বলছি, তোমার যাবৎ ব্যবহার, তোমার যতেক পরমার্থ সব 
ভার আমি নিচ্ছি, সব কিছু । 


নিঃস্পন্দ শচ্চীমাতা | 

নীরব। 

মৃতপ্রায়। 

অদূরে বহতা গঙ্গার গ্লোতধারা যেন দিক্ভ্রম বরে শচীমায়ের দু'চোখ 
দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। 
এ শীত, কুয়াশা, হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে কারা যেন জেগে 

| 

পাখি ডাকছে | ঘুম ভেঙেছে বিহঙ্গের | নিমাই টালমাটাল পায়ে 
জননীকে প্রদক্ষিণ করলেন | আতৃমি প্রণাম করলেন জননীর পদতলে | তারপর 
নীলাম্বুধি অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে | 

এই যে নিমায়ের গ,. জগৎ সংসারের মায়া ছিন্ন করে চলে 
যাওয়া | এটিকে আমরা মহানিত্ষমণ আখ্যায়িত করতে পারি | এই 
অন্ত থেকে অনস্তে যাত্রা এর শুরু হয়েছিল কবে ? আমরা বলেছি দিনটি ছিল 


১৪৩১ শকের ২৬শে মাঘ | বুধবার | ইংরাজি ১৫১০ শ্রীষ্টান্দ | রাত্রি চার দর্ড 
থাকা কালীন নিমাই গৃহত্যাগ করেছিলেন । কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই নির্দিষ্ট 
দিনটি নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে | অর্থাৎ দিনটি সুনির্দিষ্ট কিনা | অর্থাৎ এই 
২৬শে মাঘ দিনটিতে আদৌ নিমাই গৃহত্যাগ করেছেন কিনা এই নিয়ে 
মির কাকার রদ জারা সার 

| 

০০৯৮২ ৬০৮-8 উএ সপ 
শকের ২৮শে মাঘ শুত্রবার রান্্রিতে সন্নযাসার্থ গৃহত্যাগ করেন এবং 
দস সু 1 অন্যত্র আরেক 
চৈতন্যচরিত বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার বলছেন, 'এই উক্তি 
বিচারসহ নহে $ কেননা বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বস্তর “দশুচারি রাত্রি 
আছে” জানিয়া শয্যা ত্যাগপূর্ধক মাকে প্রণাম করিয়া নবদ্ীপ ত্যাগ করিলেন 
(২/২৬/৩৬১) | মুরারিও বলেন-“মুগ্ধং নিনায় রজনীং চ তদুখিতোহগাৎ” 
(৩/১/৬) | রাত্রির চার দণ্ড ও চার দণ্ড-এই আট দন্ডের মধ্যে 
নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া যাওয়া, মন্তক-মুন্ডন, সন্ন্যাসের আয়োজন প্রভৃতি 
করিয়া সন্যাসের মন্ত্র গ্রহণের অবসর থাকে না ।' 


রঙ 


চি 





ূ 





৬17, 


২111, 


রী 
চি 
১৬৪ 











আমরা ডঃ মজুমদারের যুক্তিই স্বীকার্য বিবেচনা করি | কেননা, নিমাই 
রাত্রি চারি দন্ড থাকাকালীন গৃহত্যাগ করে ছিলেন | অবশিষ্ট বাকী চার দণ্ড 
ছিল পূর্ণিমা তিথির অবস্থিতি | কিন্তু এই অবশিষ্ট চার দত্ডের তেতর সন্ন্যাস 
গ্রহণ পর্ব সমাধা না হলে পূর্ণিমা ছেড়ে যায় । অর্থাৎ শুক্লপক্ষ ছেড়ে কৃষ্ণ পক্ষ 
পড়ে যায় | আর কৃষ্ণ পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণও প্রশত্ত নয় | নিমাই স্বয়ং প্রিয় 
পার্ষদ নিত্যানন্দকে বলছেন, 
“শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাফি । 
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ জন ঠাঞ্জি ॥ 
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে । 
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাস ॥' 
[চৈ ভাগবতে/২/২৬/৫৬ ৫৭] 
এ প্রসঙ্গে ক$উচা লেখক মুরারি গুপ্তও সেই একই কথা বলেছেন, 
“ততঃ শুতে সংক্রমণে রবে ক্ষণে কুন্তং প্রয়াতে মকরাৎমনিষী | 
সন্াস সঙ্গং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ ॥ 
[কড়5া/৩/২/১০] 
এবং লোচনদাস লিখেছেন, 
“মুক্তন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে । 
সন্ন্যাস করয়ে শুতদিন সংক্রমণে ॥ 
মকর লেউটে কুন্ত আইসে হেন বেলে । 
সম্ল্যাসের মন্ত্র ওরু কহে হেন কালে ॥' 
| 'চৈতন্যমঙ্গল'/মধ্যখভ ] 
অর্থাৎ লোচন ও মুরারি প্রায় একই কথা বলেছেন | মুরারি বলেছেন, সূর্য 
যখন মকর রাশি হতে কুন্ত রাশিতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন সংক্রমণ সময়ে (অর্থে 
মাঘ মাসের সংক্রান্তিতি) নিমাই কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ 
পেয়েছিলেন । 
অন্যত্র কবিরাজ গোশ্বামী তার গ্রন্থে লিখেছেন, 
“চন্িশ বসব শেষে যেই মাঘ মাস। 
তার শুঙ্কপন্ষে প্রভু করিলা সন্গ্যাস ॥' 
| চৈ. চরিতামৃত/২/১/১১ ] 
তাহলে এ যাবৎ সমস্ত ঘটনাটি কি দাঁড়াচ্ছে, নিমায়ের আবির্ভীব হয়েছিল 
১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে | এবং নিমাই চন্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত গৃহস্থাশ্রম 
করেছেন | অর্থাৎ ১৪০৭ + ২৪ - ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন_ 
যথার্থ মাঘ মাসের শেষ 1দন নিমাই সন্্যাস গ্রহণ করেছিলেন | চৈতন্য-বিষয়ক 
জ্যোতিষী গণনা থেকে জানা যায়, ১৪৩১ শকের মাঘ মাসটি ২৯ দিন ছিল 
অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখ বা সংক্রান্তির দিন ছিল ২১শে 
মাঘ | ওই দিন পূর্ণিম৷ ছিল অর্থাৎ শুকুপক্ষ | এবং যেহেতু মাঘমাস, তাই 
মাঘ শুরুপক্ষ | এই পূর্ণিমা তিথিতে ও সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে অের্থাৎ 
উত্তরায়ণ কালে এই যে সংক্রমণ আসছে সেই সংক্রমণে) নিমাই সঙ্্যাস হণ 
করেছিলেন । 
পা 
গ । এবং ২৭শে স্বাঘ 
টি? দারা রাডার রতি গা গার মা 
৫2২০১ কীর্তন করে কাটিয়ে দিলেন । এরা ছিলেন নিমায়ের পূর্ব কপ্গিত সেই পাঁচ 
১৭০ 


জন | ২৬শে মাঘ গোপনে এই পাচ জনের কথা নিমাই নিত্যানন্দকে 
বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাঞ্ি 1/এ-কথা ভাঙ্গিবে সবে পক 
জন ঠাষ্চি ॥' সহ শচীদেবীও ছিলেন । কিন্তু শচীদেী আসেন নি | তাই 
নিত্যানন্দ সহ পাঁচজন | নিত্যানন্দ, গদাধব, প্রদ্ষানন্দ্, চগ্্রশেখব ও মুকুদ্দ | 
এই পঞ্চসখাকে নিয়ে কীর্তন কবে ২৭শে মাঘেব হিমেল রাতটুক অতিবাহি৩ 
করলেন নিমাই | 

“এই মত কৃষ্কথা আনন্দ প্রসঙ্গে । 

বঞ্িলেন সে নিশা ঠাকুব সভাসঙ্গে | 

[চৈ,ভাগবত/২/২৬/১৬৫] 
এলো শুক্রবার ২৮শে মাঘের ভষানগ্ন । এদিন সকাপ হতে চণলো 

নিমায়ের সন্ন্যাসের আয়োজন । 


'কথং কথমপি সর্থদিন অবশেষে | 
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্বাহ হৈল প্রেমরসে ॥' 

কিট ২৮শে মাঘ ক্ষৌরকর্মাদি সম্পন্ন হলেও নিমায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ অর্থাৎ 
সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণের স্েত্রে কিছু বাধা ছিল | কেননা, ২৮ শে মাঘ পৃর্ণিমা ছিল 
ঠিকই, কিন্তু সংক্রান্তি ছিল না । সুতরাং ক্ষৌরকর্মাদি করে নিমাই সেদিন 
সংকল্প করে থাকলেন । দেবীপূজার পূর্বদিন ষষ্ঠীর দিন যেমন দেবী বরণেব 
সংকল্প হয় | নিমাই তদ্রুপ ২৮শে মাঘ সন্ন্যাস বরণের সংকল্প কবে থাকলেন । 
এবং ২৯শে মাঘ শনিবার সংক্রান্তির দিনে চার দণ্ডের মধ্যে (অর্থাৎ পৃর্ণিমা 
থাকতে থাকতে, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি থাকাকালীন) সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে 
উরু কেশব ভারতীর নিকট নিমাই সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন । 

নিমায়ের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন পাঁচ জন পার্ষদ | 
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, ব্রদ্মানন্দ ও চন্রশেখর | কিন্তু নিমায়ের সন্ন্যাস 
গ্রহণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন একজন | তিনি আচার্য চন্ত্রশেখর | নিমাই ই 
তাঁকে বলেছিলেন, "বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর' তুমি 1/তোমারেই প্রতিনিধি 
করিলাঙ আমি ।' 

এরপর এলো মন্তক মুস্ডনের সময় | নাপিত ক্ষুর হাতে নিমায়ের সম্মুখে 
আসতেই তক্তরা কেঁদে উঠলেন । হায়, এমন চাঁচর চিকুর কেশদাম এক্ষুনি 
সুস্তন হবে । স্বয়ং নাপিত পর্যস্ত কাদতে লাগলো এমন দৃশ্য অনুভব করে | 
“হাথ নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে 1" বৃন্দাবন দাস বা কবিরাজ 
গোস্বামী প্রভৃতি এই ক্ষৌরকারের নামটি উল্পখ করেন নি | তবে ওড়িআ 
লেখক ঈশ্বর দাস তার চৈতন্য ভাগবত" (সপ্ত-দশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচনা) * এই গ্রন্থে (২৯ অধ্যায়) নাপিতের নাম উল্লেখ 
করেছেন | এখানে নরসুল্দরের নাম লঘ্ঘোদর দাস | 'শুনিল লম্োদর দাস । 
ততক্ষণে উড়িলা সাহস ।' 

অতঃপর গঙ্গা স্ানান্তে গুরু কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নেবার পালা | 
কিন্তু ঠিক এই জায়গায় যুগপৎ নিমাই ও কেশব ভারতী উভয়কেই দুশ্চিন্তার 
মধ্যে পড়তে দেখা যায় | ভাবনা ছিল সঙ্গ্যাস মন্ত্র নিয়ে | সন্ন্যাসের মনত 
হলো, 'তত্ত্মর্সি | অর্থাৎ তৎ + ত্বমূ ০ সন্ধিতে তত্ব | তত্বমসি _ তত (সেই 





১৭১ 





১৭২ 


্রদ্ধ) ত্বমূ (তুমি) অসি (হও) | এটি হলো মায়াবাদ্দী শাঙ্করাচার্ধের অর্থ | 
শঙ্করের মতে পরমব্রক্গ সর্বতোভাবে নির্বিশেষ এবং এই নির্বিশেষ ব্রহ্ধই 
মায়ার প্রভাবে জীব রূপে প্রতিভাত | সুতরাং জীব ও ব্রদ্ধের কোন ভেদ নেই 
এবং সেই কারণেই মায়াবাদী আচার্য শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সন্ত্বাকে 
স্বীকার করতেন না । “তন্ত্মঙ্সি' শব্দটি জীব ও ব্রন্দের এক্যপর অর্থ করে, 
“তত্বমসি' মন্ত্রে দীক্ষা নিলে শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার করতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভজনা ত্যাগ 
এটা অকল্পনীয় ব্যাপার | কৃষ্ণকে ত্যাগ 


রর 
ধুর 
নর 
নী 


নিমাই | উত্তেজনায় ঘুম ভেঙে গেল । আর চোখে ঘুম এলো না সে রাত্রে। 
সারারাত্রি শিশুর মতো কীদতে লাগলেন | “তত্ত্মসি' মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া 
মানেই প্রাণবল্পত কৃষ্ণকে ত্যাগ করা | হায় ৷ তা আমি কেমন করে পারবো । 

এপ্রসঙ্গে সুরারি লিখেছেন, “ন্বপনে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগত্য ব্রান্ষণোত্বমঃ ॥/ 
সন্ন্যাসমন্ত্রং মতকর্ণে কথয়ামাস সুম্মি৩/তৎ শ্রদ্ধা ব্যথিতো রাত্রৌ দিবা চাহং 


* সন্্যাস বিধি সম্পর্কে “মহানির্বাণতন্ত্র' বলা হয়েছে, 'বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু, 
পতিব্রতা তার্যা এবং অসমর্থ বন্ধুকে ত্যাগ করে সন্গাস গ্রহণ কলে নারকী হতে 
হয় | গৃহকর্ম সম্পাদন করে, নিষ্কাম ও জিতেম্দ্রিয় হয়ে, বন্ধু স্বজন গ্রামীন 
প্রতিবেশীদের প্রীতিপূর্ণ অনুমতি নিয়ে এবং তাদের অনুমতি পেলে পরম ঈশ্বরকে প্রণাম 
করে গ্রাম প্রদক্ষিণ কুরতে হবে | তারপর সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য 
কুলাবধূত ব্রদ্ধজ্ের নিকট প্রার্থনা করতে হবে এই বলে-হে পরমরক্ষণ, শৃহাশ্রমে 
আমার এস্তা বহর কেটে গেল, অনুগ্থহ করে এবার আমাকে সন্ত্যাসে অনুমতি দিন | 
অতঃপর গুরু বিধিবৎ বিচার করে, দীক্ষাকামীকে শান্ত ও বিবেকবান মনে করলে 
তাকে শিষ্য করবেন ও সন্যাস আশ্রমের আদেশ দেবেন | তখন শিষ্য ম্লান সেরে 
আহিকে বসবেন ও আহিক সমাপন করে দেব খষি ও পিতৃষণ থেকে মুক্ত হবার 
জন্য তাদের অর্চনা করবেন | এবং বিধিবৎ অর্চনা শেষে পিতৃপিস্ড দান করে 
পিতৃদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করবেন | তারপর ঝণত্রয় মুক্তির জন্য এই 
বলে শ্রাদ্ধ (নিজেব) করতে হবে 'ঝণত্রয় বিনিরমুক্তাতশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ |” তারপর 'এং- 
ক্লীং-হুং স্বাহা" মন্ত্রে ঘৃতাক্ত যক্ঞসুত্র অনলে নিক্ষেপ করতে হবে | এই ভাবে শিখা-সৃত্র 
ত্যাগ কবে, দেহী ব্রদ্মময় হন ও এই ভাবে ব্রাঙ্মণদের সন্গ্যাসাশ্রম হয় | তখন গুরু 
সেই শিষ্যের কর্ণমূলে এই বলে দীক্ষা দেবেন-“তত্বমসি মহাপ্রাজ্হংসঃ সোহহং 
বিভাবয় 1/নির্মমো নিরহঃকারঃ স্বভাবেন সুখংচর ॥' অর্থাৎ "তুমিই সেই মহাপ্রাঙ্ত 
সেই মহাঙাজ্ঞ হংস, "তিনিই আগি' এরূপ তাবনা করো | মায়ামমতাশৃন্য হয়ে, 
নিরহংকার হয়ে স্বভাব সুখে বিচরণ করো । 


বিরোদিসি ॥/কথং প্রিয়ং হরিং নাথং ত্যস্থান্যদুচিতং মম ॥" (কড়চা 
২/১৮/১-৩)। 

নিমাই এই অসহনীয় স্বপ্নের কথাটি একদা সহপাঠি ও বাল্যবন্ধু সুরারি 
গুপ্তকে বলেছিলেন | তখন মুরারি মরোরি গুপ্ত তখন চৈতন্যের প্রিয় শক্ত) 
ব্যথিত নিমায়ের মনে দুঃখের নিরশনের উদ্দেশে বললেন, “মুরারি ঃ প্রাহ তৎ 
শ্রত্বা তন্মন্ত্রে ভগবন্‌ স্বয়ম্‌ 1/যষ্ঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব ॥ 
(কড়চা-২/১৮/৩-৪) । যার সারার্থ, “ভগবন্‌ ! সেই মন্ত্রে ষষ্ঠী তৎপুরুষ 
সমাস চিন্তা করে তুমি সুখী হও |" মুরারি চৈতন্যের মনের বিহুলতী দূর 
করার জন্য আরও বললেন, “প্রভো, তুমি “তত্তবম" শব্দটিকে সন্ধিবদ্ধ শব্দ মনে 
না করে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ শব্দ মনে করো | তাহলে দেখবে তোমার 
মনে আর দুঃখ থাকবে না | কেননা এই “তত্ত্মসি' শব্দটির ব্যাসবাক্য হচ্ছে, 
তস্য তাঁহার অর্থাৎ সেই ব্রদ্ষের) ঘম*তুমি, অর্থাৎ জীব) অসি (অর্থাৎ হও) | 
আর্থাৎ জীব যেমন ব্রদ্দের ব্রন্ধও তক্রপ জীবের | জীব খধরূপতঃ ব্রন্মেরই 
শক্তি, সুতরাং সে শক্তিমান ব্রদ্দেরই অংশ | অতএব এই অর্থ যদি তুমি চিন্তা 
করো তাহলে “তন্ত্রমর্সি মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও কৃষ্ণকে ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই 
উঠতে পারে না।' 

মুরারির এ হেন উক্তি শুনে নিমায়ের মনে আর কোন চিন্তা রইলো না| 
অতএব তিনি সুনির্দিষ্ট 'তত্ত্ম্সি' মন্ত্রেই দীক্ষা নেবেন মনঃস্থির করলেন | এ 
প্রসঙ্গে অন্যতম প্রাচীন চৈতন্য জীবনীকার কবি কর্ণপুর (পরমানম্দ সেন) 
বলেছেন, শ্রীমান্নায়ণ জল ধৌতঃ মমবদৎ দ্বিজেকঃ শ্বপ্নে যে শ্রতিমভি 
মহাবাক্যমবদৎ 1/অতো হেতুহিষ্বা প্রভুচরনমন্যৎ কিমুচিতং মমেতি ক্রন্দামি 
ক্ষণমপি ন মে নির্বৃত্তিরিহ ॥/ইতি শ্রত্বা গুপ্তঃ সপদি স সুরারিঃ সমবদৎ প্রভো 
তৎ ষষ্ঠী ততপুরুষবচনং তত্র কুরু ভোঃ 1/তথা শ্রত্বা নাথঃ সমুদিতমনাঃ 
সাম্প্রতমতৃত্তথা তে চ শ্রুত্বা ব্যথিত মনযোগাঢ্রমতবন্‌ ॥' মেহাকাব্য ১১/৪১- 
৪২) | অর্থাৎ 'শ্রীমান (নিমাই) সজল নয়নে বললেন, এক ব্রাঙ্ণ স্বপ্নে আমার 

মহাবাক্য (তত্ৃমনসি বাক্য) বলেছেন । অতএব (বাক্যানুসারে) 

(আমার কৃষ্ণের) চরণ পরিত্যাগ করে অন্য কিছু (সন্স্যাস ধর্ম করা) করা বি 
আমার পক্ষে উচিত হবে ? এই জন্য আমি (অর্থাৎ আমি বুঝে উঠতে 
পারছি না কি করবো) | এই কথা শুনে তত্ক্ষনাৎ মুরারি গুপ্ত বললেন, 
'প্রভো ! তুমি সেই মহাবাক্যটিকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বচন করো ।' এই কথা শুনে 
প্রতু (নিমাই) সম্যকরূপে আনন্দিত চিত্বে বললেন-“সাশ্ত', (অর্থাৎ ঠিক 
কথাই বলেছো)। এই কথা শুনে তক্তগণ অর্থাৎ নিমাই অচিরাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ 
করবেন বুঝতে পেরে)তক্তগণ কাদতে লাগলেন |" মেহাকাব্য ১১/৪১-৪২-এর হানি 
অনুবাদ) । ও রি 

অতঃপর নিমাই তীর স্বব্প্রান্ত মন্ত্রটির কথা ভাবী সন্ন্যাসগুরু কেশব : & 
ভারতীকে আদ্যোপাস্থ বললেন | সেই সঙ্গে “তত্বমর্সি শব্দের মুরারি কৃত £ 
অর্থটিও বললেন | (কড়চা ৩/২/৭-৯ দুঃ) | এ প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ নাথ 
মশাই তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীচেতন্য ভাগবত" মেধ্যখন্ড/দ্বিতীয়ার্ধ) গ্রন্থে লিখেছেন, 
'তত্বম্সি' যে সন্যাসের মন্ত্র, তাহা সন্ন্যাসী কেশবভারতী অবশ্যই জানিতেন | 
তথাপি প্রতু কেন প্রতুর স্বগ্প্রান্ত মন্ত্রটি ভারতীর কর্ণমূলে বলিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন-*ইহা তোমার সম্মত কি না, বল ?” ইহার এই | কেশব 
তারতীন্যামের দস জানলেও, তাহার বিশুদ্ধ অর্থ তিনি জানতেন লা, জীব 
ব্রদ্ধের এঁক্যবাচক অর্থই তিনি জানিতেন ; কেন না, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ষের 
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অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন | (পৃঃ 
৩৬৩) 
বৃন্দাবন দাস ২/২৬/১৯৭-৯৮ পয়ারে যা লিখেছেন, দেখা যাচ্ছে, মুরারি 
গুপ্তের 'কড়চা'-তেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে । বৃন্দাবন লিখেছেন, 
'প্রতু বোলে “ন্বনে মোরে কোন মহাজন । 
কর্ণে সন্ত্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ 
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে | 
এত বলি প্রভু তার কর্নে মন্ত্র কহে 1 
অন্যত্র মুরারি লিখেছেন, 
“ততঃ সসীপং স গুরোর্হিতার্থী গম্বত্যাবদং কর্ণসমীগ ঈশঃ | 
স্বে মহামন্ত্রবরো হি লককঃ শৃণষু তৎ কিং সম্মতং স্যাৎ ॥ 
বরেত্রয়য়ংতত্শ্রবণান্তিকং স্বঘং প্রোবাচ ন্যাসোক্তমনুং বিশুদ্ধম | 
রস্বান্খদৎ সোহপি হবেরিদং স্যাৎ সন্গযাসমন্ত্ং পরমং পবিভ্রম ॥ 
ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্বা লৌকৈকনাথো শুরুরব্যয়াত্মা 
গুরো দদস্বাদ্য মনীষিতং মে সন্গ্যাসমিত্যাহ পুটঞ্জলিঃ প্রতুঃ ॥' 
[কড়চা / ১/২/৭-৯] 
যার মমার্থ হলো, “অনন্তর গুরুর (কেশবতারতী) হিতার্থী ঈশ্বর (নিমাই) 
তাহার (কেশবভারতীর) নিকটে গিয়ে তার কর্ণ সসীপে বললেন, 'আমি স্বয়ে 
মহামন্ত্র বর লাভ করেছি । আপনি তা শুনুন, এবং খলুন আমাকে এতে 
আপনার সম্মতি আছে কিনা ।:এই বলে নিমাই ভারতীর কর্ণকৃহরে তিন বার 
সেই পরম পবিত্র ও বিশুদ্ধ সন্ন্যাসমন্ত্র উচ্চারণ করলেন | তাই শুনে কেশব 
ভারতী বললেন,« হঁ)া, এটিই ভগবানের (হরির) পরম পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র |” 
অতঃপর সেই লেকৈকনাথ, সর্বলোক গুরু, অব্যয়াত্মা প্রভু (নিমাই) ছলে 
গুপুকে দীক্ষা দিয়ে, পুটাঞ্জলি হয়ে বললেন, “হে গুরুদেব, এক্ষণে আমার 
অতীষ্ট সন্ন্যাস আমাকে দান করুন |" * 
উঞ্ প্রাসঙ্গিকী সম্পর্কে লোচন দাস লিখেছেন, 
“স্তর শুনি ন্যাসিবর হৈলা প্রেমময় | 
কম্প পুলকিল অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ কয় ॥ 
বন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘন ঘন । 
বুঝিল এ জন কৃষ্ণ শচীর নন্দন ॥' 
['শ্বীচেতন্যমঙ্গল'/নদীয়া/পৃঃ ১৫৬] 
নিমাহ বা বিশ্বগুর মিশ্রের সম্যাস করণ বা সন্গ্যাস গ্রহণ মোটামুটি এভাবে 
সমাপণ হলো । কিন্তু বিশ্বন্তর মিশ্রকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করে গুরু 
কেশবতারতী অতঃপর আরেক চিন্তায় পড়ে গেলেন | “মনে মনে চিন্তিতে 
লাগিলা মহামতি ।' কেননা, সন্ন্যাস কথাটির গঢ় অর্থই হলো, স্বলনাশ | অর্থাৎ 
এ পর্যন্ত (সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু ছিল, যাবৎ যতো কিছু ছিল) 
তার সামগ্রীকতা থেকে সা ইলা ০০৭ ও 
সন্নাস উত্তর জীবনে প্রাক্‌ সন্ন্যাস জীবনের মাতৃ-পিতৃদত্ব নামটিরও বিলুপ্তি 
ঘটে | এ কারণে কেশবভারতী চিন্তায় পড়লেন | ঠিক চিন্তাও না, দ্বিধা ও 


* কাটোয়ার গৌরাঙ্গ বাড়িব সিংহদরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে শ্রীচেতন্যের 
মস্তক মুন্তনের স্থানটি চিহিত রয়েছে দেখা মায় | তার পাশে ভিতরে রয়েছে 
শ্রীচেতন্যের নাম প্রকাশের ও সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থান । 





সংশয়ে পড়লেন তিনি | সংশয়ান্বিত হলেন এই জন্য যে, তিনি নিজে ছিলেন 
দক্পদায় সুচক “ভারতী' উপাধি ধারী | সুতরাং গুরু পরম্পরা নিমায়েরও এই 
সম্প্রদায়বাচক উপাধি প্রাপ্য । কিন্তু 'ভারতী' মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপাধি । 
আর এই মায়াবাদীরা বিশেষত কৃষ্ণের ও কৃষ্ণ ভজনের পারমার্থিকতাকে 
স্বীকার করে না । কিন্তু নিমাই তো মায়াবাদী নন । কৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী | 
এমন এক শিষ্যকে উপাধি দিতে গিয়ে গুরু ভারতী স্বতাবতই সংশয়ে 
পড়লেন | কেননা, ভাগবতের ২১১ পয়ারে ভারতী নিজেই বলেছেন, "চতুর্দশ 
গুঁবনেতে এমন বৈষ্ণব/আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ।' সুতরাং তারতী'এই 
বলে আত্মস্থ হলেন যে, “তারতী' উপাধি শুধু প্রতিকূল না, এবং বেমানানও । 
কোন বৈষবের পক্ষেও অযোগ্য | অতঃপর ভারতী স্ব-সম্প্রদায়ের গহনতা 
অতিক্রান্ত হয়ে, নিমাই কর্তৃক পরিশোধিত মন্ত্রের আনিবার্য পথ ধরে বিশ্বন্তর 
খিশ্রের নব নামকরণ করলেন 'শ্রীকৃষৈতন্য' | কেননা, এর কৈফিয়ৎ দিতে 
গিয়ে নিজেই বলেছেন, 

“যত জগতেরে তুমি 'কৃ্ণ' বোলাইয়া । 

করাইলা চৈতন্য-কীর্ভত প্রকাশিয়া ॥ 

এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃফচৈতন্)'।” 


অতঃপর আমরা এবার থেকে বিশ্বপ্তর ওরফে নিমাই বা *নিমাঞ্জি-কে 
শুধুমাত্র চৈতন্য নামেই খ্যাপন করবো | অবশ্য প্রাক্‌ সন্গ্যাস অধ্যায়ে আবশ্যিক 
প্রয়োজনে আবারো বারংবার নিমাই আসবেন শচীমাতার দুলাল হয়ে, তক্ত, 
আগ্তবর্গ ও নগরিয়াদের নিমাঞ্ি হয়ে | সন্ন্যাসোত্তর জীবনে তিনি কর্মে ধর্মে 
ও প্রাতিষ্ঠানিকতায় 'চৈতন্য' নামে চিহিত হবেন | কেননা, অতঃপর ক্ষেত্র 
বদলের ইতিবৃত্তে গন্তব্যাতিসারী বিশ্বন্তর মিশ্রের গৃঢ় জীবন ব্যান্তচারণিকতাকে 
'পজিটিভ' তাবে জানতে হলে, তার কালন্তর, কর্ম ও ক্ষেত্রতৃমির পটভূমিকা 
আনুপুঙ্ জানার ক্ষেত্রেও চৈতন্য নামের শাশ্বত স্কুরণ আবশ্যিক | এবং ৬ৎসহ 
আমরা চৈতন্যরূপী বিশ্বন্তর মিশ্রের প্রাক ও উত্তর সন্ন্যাস জীবনের কয়েকটি 
রা রা রা যাদরানা 
দিনমান-দিনগত সমমূটুকু | 

আমরা ইতোপূর্বে অবগত ছিলাম যে, নিমাই ১৪৩১ শকের ২৬শে মাঘ 
বুধবার শেষ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন | ২৭শে মাঘ গঙ্গা পার হয়ে কোন 
এক সময় কাটোয়া (কণ্টক নগরে) পৌছেছিলেন ।* (সঠিক কোন সময় তিনি 


* পুত্রকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য নাকি গঙ্গা তীরস্থ শগরকে নিমাই জননী 
'কণ্টকনগব' বলেছিলেন মনের দুঃখে | সেই কণ্টকনগর থেকে কেউ বলে কাটেঘা 
হয়েছে । (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'/অখন্ড সং/বিনয় ঘোষ/পৃঃ ২৯৮,৩০২) 

* কিন্তু ওড়িআ লেখক ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 
শচীদেবী পুত্র নিমায়েব সন্ন্যাস করণের অব্যবহিত পরে কাটোয়ায় এসে উপস্থিত 
হয়েছিলেন এবং নিখায়ের দীক্ষার্তরু কেশব ভাবতীর কাছে এই বলে অনুরোধ 
উপরোধ করেছিলেন যে,-'এবে মো পুত্র লেউটাঅ 1/মোর সম্পদ সর্ব নিঅ 1/এতেক 
বলি কর তাড়ি |/সন্ন্যাসী গোড়তলে পড়ি ॥/ অর্থাৎ সন্ন্যাসী (কেশব তাবতীর) 
পদতলে গড়ে শচীমাতা তাঁকে (ভারতীকে) বললেন, আমার ছেলেকে ফিরেখ়ে দাও, 
তার বদলে আমার যা কিছু ধন সম্পদ আছে সব নাও । (চৈতন্য ভাগবত' (গুড়িআ) 
৪০ অধ্যায়) । 
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কাটোয়ায় পৌছে ছিলেন তা জানা যায় না) | যাই হোক, এদিন অবশিষ্ট 
অংশ ও দিনগত রাতটুকু পঞ্চ-পার্যদের সাথে কীর্তন করে “কৃষ্ণকথা আনন্দ 
প্রসঙ্গে) অতিবাহিত করলেন | এলো ২৮শে মাঘ | এদিন অতিবাহিত হলো 
সন্ন্যাসের আনুষঙ্গিক আয়োজনে | ২৯শে মাঘ সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার সংক্রমণ 
মুহূর্তে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করলেন নিমাই । 

নিমায়ের নতুন নামকরণ হলো, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । সংক্ষেপে চৈতন্য । 

২৯শে মাঘ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের দিন রাত্রিটি কাটোয়ায় গুরু সমীপে 
অতিবাহিত করলেন চৈতন্য | সারারাত্রি গুরু শিষ্যে কীর্তন রসে ঘগ্ন 
রইলেন | ১লা ফাল্গুন প্রাতঃকালে বনে চলে যাবার মানসে “চলিলা পশ্চিম 
মুখে করি হরিধ্বনি ।' এই 'পশ্চিম মুখে যাত্র! কালে চৈভন্যের সাক্ষী ছিলেন 
পাচ জন | যে পাঁচজন পার্ষদ সন্ন্যাস কালে চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন অর্থাৎ 
নিত্যানন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এঁদের নধ্যে দু'জনকে এই 
“পশ্চিম মুখে" | যাত্রাকালে চৈতন্যের সঙ্গী হতে দেখা গেল না। এঁরা হলেন 
চৈতন্যের মেসো চন্দ্রশেখর ও চৈতন্যের মন্ন্যাস গ্রহণ অনুষ্ঠানের অন্যতম 
পরিচালক ব্রহ্মানন্দ । ব্রদ্ধানন্দ চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোথায় চলে 
গেলেন জানা যায় শা । সম্ভবত নবদ্বীপেই ফিরে গেছলেন তিনি | কিন্তু 
চন্ত্রশেখর আচার্য চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত কাটোয়ায় 
ছিলেন । কিন্তু চৈতন্য যখন লোকালয় ছোড় বনে চলে যাওয়া মনস্থ করলেন, 
তখন-'তবে নবদ্বীপে চন্ত্রশেখর আইলা 1/সভাস্থানে কহিলেন “প্রভু বনে 
গেলা” ॥১এই অতীব দুঃসংবাদটি পৌছে দেবার অভিপ্রায় নিয়ে চন্দ্রশেখর 
ফিরে এসেছিলেন নবদ্ধীপে | 

তাহন্সে চন্ত্রশেখর ও ব্রম্মানন্দকে বাদ দিয়ে আর তিনজন, নিত্যানন্দ 
মুকুন্দ ও গদাধর চৈতন্যের সঙ্গে থাকলেন । কিন্তু দেখা যাচ্ছে “পশ্চিম মুখে" 
যাত্রা কালে চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন পাঁচজন | বাকী দুজন কে কে ? না গুরু 
কেশবভারতী ও গোবিন্দ । কিন্তু গোবিন্দ কে ? ইনিই কি সেই কড়চা 
লেখক বিতকিত কর্মকার গোবিন্দ দাস | খিনি নাকি চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণের নিয়ত মঙ্গী ছিলেন | জানা যায় না । তবে অনুমিত হয়, হয়তো 
ইনিই সেই | যদিও বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপর্ডিত রাধাগোবিম্দ নাথ মশাই 
সংশয় প্রকাশ করেছেন উক্ত গোবিন্দ নিয়ে | তিনি তাঁর 'শ্রীচৈতন্য 
ভাগবত' গ্রন্থে (সম্পাদিত/অন্ত্যখন্ড) লিখেছেন, “এই পয়ারে যে গ্রন্থকার 
“গোবিন্দ-র কথা বলিলেন, এই “গোবিন্দ” কে ? কোথা হইতেই বা ইনি 
প্রভুর পাছে পাছে চলিলেন ? “গোবিন্দ” সম্বন্ধে এই উক্তিও কি কিন্বদস্তীমূলক? 
আর, পূর্ববর্তী ২৫ পয়ারে বলা হইয়াছে, কাটোয়া হইতে প্রভু চন্ত্রশেখর 
আচার্ষকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন $ সুতরাং কাটোয়া হইতে দিকে 
গমনের পথে তিনি প্রভুর সঙ্গে থাকিতে পারেন না । কিন্তু ২/২৬/১৪৬ পয়ারে 
কথিত “ব্রদ্মানন্দ” কোথায় গেলেন বা রহিলেন ? “ব্রদ্মানন্দ” স্থলে 
প্রমাদবশতঃই কি “গোবিন্দ” পাঠ হইয়াছে ?(পৃঃ ১০ এর টীকা দ্রঃ) | কিনতু 
বাধাগোবিন্দবাবুর এ হেন যুক্তি ঠিক যুক্তিযুক্ত বলে প্রত্যয় হয় না। প্রত্যয় 
হয় না এজন্য যে, যে পাচজন বৈষ্ণব মহাজন চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় 
কাটোয়ায় উপস্থিত ছিলেন তারা বৈষ্ণব সাহিত্যে শুধু বিখ্যাত নন চৈতন্যের 
বিশ্বস্ত পার্ধদ বলেও পরিচিত । চন্ত্রশেখর আচার্য সম্পর্কে চৈতন্যের মেসো | 
কেননা ৯ন্ত্রশেখরের স্ত্রী ছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা ও নিমাই জননী 
শচীদেবীর সহোদরা | গদাধরকে তো উচতন্যের ছায়াসঙ্গী বলা হয় | 
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ছিলেন অন্যতম প্রিয় পার্ষদ | আর মুকুন্দের চেয়েও বেশি গায়ক 
ভক্ত ছিলেন চৈতন্য | বাকী থাকেন ব্রদ্ধানন্দ | ব্রশ্মানন্দের সাথে 
ধরণের 


নিত্যানন্দ 


কুন্দের 
তন্যের কি ধরণের সম্পর্ক ছিল চৈতন্য চরিত গ্রন্থে তা প্রকট নয় | বরং 
নন | কিন্তু এই প্রচ্ছন্নতার মধ্যেও এটা বেশ ম্পষ্টতর যে, তিনিও চৈতন্যের 


তি বিশ্বস্ত পার্যদদের একজন ছিলেন । সুতরাং সকলেই বৈষ্ৰ সাহিত্যের 
পরিচিত ব্যক্তি | এ ক্ষেত্রে লিপিকার প্রমাদবশতঃ ব্রদ্ধান্দের জায়গায় গদাধর 
বা গদাধরের জায়গায় মুকুন্দ বা নিত্যানম্দ লিখতে পারেন, কিন্তু পাচ অতি 
পরিচিত কোন একজনের নামের স্থলে সম্পূর্ণ এক নতুন নাম বসিয়ে দেবেন 
একথা বিশ্বাস হয় না। 


এখন দেখা যাকু, “চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরিধ্বনি'-এই “পশ্চিম সুখে' 
বলতে চৈতন্য কতোদূর অগ্রসর হয়েছিলেন । চৈতন্য ভাগবতের ৩/১/৫১ ও 
৩/১/৫৫ পয়ার থেকে জানা যায় যে 'তিনি গহন বনভূমির তেতর দিয়ে 
রাঢ়াঞ্চল পর্যন্ত এসেছিলেন | এবং ৩/১/৮৪ পয়ার অনুসারে চৈতন্য বক্ধেশ্বর 
এর বর্তমান বীরভূম) চার ক্রোশ নিকটবর্তী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পূর্বমুখে যাত্রা 
করেন-পঙ্গামুখ হইয়া চা, 3 গৌরচন্ত্র' (৩/১/৯৩) | অর্থাৎ যেদিক থেকে 
এসেছিলেন সেদিকেই আবাঃ “করে চললেন | কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি থেকে 
জানা যায় রা দেশে তিন দিন ভ্রমণ করেছিলেন চৈতন্য | “রাঢ় দেশে 
তিনদিন করিলা ভ্রমণ' (৩/৩) । অন্যত্র বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, “দিন-তিন- 
চারি যত দেখিলাম গ্রাম 1/কাহারো মুখেতে না শুনিলু হরি হাম ॥' 
৩/১/১০০) | এই “দিন-তিন-চারি' কথাটা বোধ হয় কথার কথায় এসে 
গেছে | যেমন দু'দিন ছিলাম, তিশদিনের মাথায় যাত্রা করেছি, এমনকে 
শামরা দু-তিন দিন ছিলাম বলে থাকি । বৃন্দাবন দাস হয়তো সেই যুক্তিতেই 
একদিন বাড়িয়েছেন । আসলে কবিরাজ গোস্বামীর 'রাঢুদেশে তিনদিন করিলা 
এমণ' কথাটিই সঠিক | কারণ, কবি কর্ণপূর মেহাকাব্য ১১/৬১) ও মুরারি গুপ্ত 
(কড়চা ৩/৩/১৮) তে ওই একই কথা প্রকাশ করেছেন | তিনদিন | অর্থাৎ 
১লা, ২রা, ওরা ফাল্গুন । ৪ঠা ফাল্গুন গঙ্গাতীরে পৌছালেন । এবং ৫ই ফাল্গুন 
নিত্যানন্দকে নবন্বীপে পাঠিয়ে চৈতন্য হরিদাসের গৌফা-ফুলিয়া নগরে 
বসান করতে লাগলেন । হলো শান্তিপুর থেকে তিন মাইল পূর্বে । 
পরদিন ৬ই ফাল্গুন এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ষের বাড়িতে | নিত্যানন্দকে 
[সই মতোই নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি | নিত্যানন্দের নবদ্বীপে পৌছাতে 
চারদিন সময় লেগেছিল | স্বাভাবিক নিয়মে এলে একদিনের বেশি লাগবার 
কথা না। নিত্যানন্দ ভাবের মানুষ, কখনো কদন্ব বৃক্ষে বাঁশি বাজিয়ে, 
কখনো 'গোষ্ঠে' গোচারণ ভূমে? গড়াগড়ি খেয়ে, কখনো গো-বৎসের মতো 
গাতীর দুধ খেয়ে, কখনে। হেসে, কখনো "পথে বসি করেন রোদন', কখনো 
বা “সর্প-প্রায় গঙ্গার স্রোতে ভাসে, এসব করে গঙ্গায় ভাসতে তাসতে যখন ই (২ 
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করেছিলেন | এই ২৭শে মাঘ থেকে ৯ই ফাল্গুন ১২ দিন শচীদেবী পুত্রের 
শোকে আহার করেন নি ! 

“যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস | 

সে দিবস অবধি আইর উপবাস ॥ 

দ্বাদশ উপাস তান নাহিক তোজন।' 


টচতনা-১২ ১৭৭ 


এমন এক মর্মান্তিক সময়ে নিত্যানন্দ উপস্থিত হলেন নবদ্বীপে | এবং এসে 
সর্বাগ্রে তিনি যেটি করলেন, তা হলো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে শচীদেবীকে আহার 
করালেন | বললেন, নিমাই যখন বুকে হাত দিয়ে বলেছে, মায়ের সমস্ত ভার 
তার- ব্যবহার, পরমার্থ সব কিছু, তখন তুমি মিছেমিছি দঃখ পাচ্ছো 
কেন | তাছাড়া তোমার উপবাস মানে তো নিমায়েরই উপবাস | মা হয়ে 
সন্তানকে তুমি উপোসী রাখবে ? 

অতঃপর দ্বাদশ দিনে উপৰাস শচীযাতা ভঙ্গ করলেন | সেই সঙ্গে 
নিমায়ের ভক্তদের ভোজন করিয়ে তাঁদের তৃপ্ত করলেন তিনি | আসলে 
নিমায়ের তক্ত পার্ষদদের নিমাই-জ্ঞানে ভোজন করিয়ে 
তিনি | কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা হলো, প্রায় সকল বিখ্যাত চৈতন্য চরিত গ্রন্থে 
এস্থলে চৈতন্য-পত্বী বিষুপ্রিয়ার কোন খরব নেই | প্রিয় পতির গৃহ ত্যাগ 
জনিত কারণে এখানে তাঁর মানসিক অবস্থাটি আমরা বিলক্ষণ অনুধাবন করতে 
পারি। যে বনম্পতি জড়িয়ে বনলতা আকাশ ছোঁয়ার নিরন্তর স্বপ্ন দেখে, সেই 


ঁ 


কর্ণপূর, এমন কি কৃষ্ণদাস বা বৃন্দাবনও এ বিষয়ে অভাবনীয় নিশ্চুপ | কিন্তু 
কেন ? বলা দুষ্কর | একমাত্র ব্যতিক্রম লোচনানন্দ । আর ওড়িশার মাধব 
পট্টনায়ক | 
চৈতন্য-জননী শচীদেবী সহ চৈতন্যের অন্যান্য তক্ত পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে 
নিত্যানন্দ এলেন শাস্তিপুরে | চৈতন্য ততোক্ষণে ফুলিয়া থেকে শাস্তিপুরে এসে 
গেছেন । এসে উঠেছেন নির্ধারিত অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে | কদিন থেকেই 
কিছুই প্রায় খাওয়া হয় নি। প্রায় বিশ-পঁচিশ রকম অন্ন-ব্যাঞ্জন দিয়ে 
খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলেন আচার্য । স্বহস্তে রন্ধনকার্য করলেন 
আচাধ্যানী সীতাদেবী | এ স্থানে চৈতন্যের খাদ্য তালিকাটি নিবেদন করার 
লোভ সম্বরণ করা গেল না ! যথা, দূরকম শাক (শাল্যন্ল, বাস্ুক, পটল, 
কুম্মান্ড, বড়ি, মানকচু, চই মরিচ সুস্তা, বার্তাকী তাজা, ফুলবড়ি তাজা, আ- 
কুম্মা্ড মানচাকী, নারিকেল, ছানা, মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুম্মান্ত, মধুরান্স-বড়া্সদি 
ঘনাবর্ত দুগ্ধ, দুগ্ধ-চিড়া, কলা (াপাকলা), সন্দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি | 
তা এতো সব খাদ্যের বহর দেখে চৈতন্য, বললেন, 
'প্রভু কহে সন্যাসের তক্ষণ নহে উ্করণ । 
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইত্রিয়-বারণ ॥ 5 
[চৈঃ চরিতামৃত/২/৩] 
তখন অদ্বৈত বললেন, 


“আচার্য্য কহেন ছাড় তুমি আপনার চুরি | 
আমি জানি তোমার সন্গ্যাসের ভারি ভুরি ॥ 
তোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী ।' 


[চৈ চরিতামৃত/২/৩য় পরিচ্ছেদ] 


তখন চৈতন্য পিতৃ প্রতিম আচার্ষের সাথে আহার বি3৩তঁকে আর না গিয়ে 
শুধু সংশয়ান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'এত অন্ন খাইতে না পারি ।' অর্থাৎ “সন্ন্যাসী 
ভক্ষণ নহে উপকরণ" বা "ইহা খাইলে কৈছে হবে ইহ্িয়-বারণ' প্রভৃতি নীতি 





ধর্মের কুট বি3৩তঁকে আর গেলেন না | শুধু ব্যক্তিগণ অপারগতা দেখিযে 
বললেন, "এত অন্ন খাইতে না গারি |" উত্তরে অদ্বত বললেন,“ঠিক আছে, 
তুমি অকপটে আহার করো | যদি খেতে না পারো, ভুক্তাবশেষ 'পাতে' রেখে 
দিও |১চৈতন্য আবার নীতি ধর্মের বিত্ঁকে জড়িয়ে পড়লেন | বললেন, 
'সন্নযাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে |" অদ্বৈতাচার্য এরপর হক কথাটি বলে 
ফেললেন | বললেন, দ্যাখো বাপু, আর কেউ জানুক না জানুক তোমার 
খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আমি তো বিলক্ষণ জানি | “তিনজনের ওক্ষু পিন 
তোমার এক গ্রাস | জার এখানে যা খাবার দেওয়া হযেছে এতো তোমার 
পাঁচ গ্রাসও হবে না । সুতরাং চাতুরী ছেড়ে ভোজন শুরু করো | “এত বলি 
জল দিল দুই গোসাঞ্চির হাতে ।ঠঅর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দের হাতে । 
এস্থানে পরম্পর অমিল দুটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে । কবিরাজ গোস্বামীর 
৮রিতামৃতে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য যখন রাঢাক্ল সফর শেষে অধৈত আচার্যের 
বাডিতে এসে উঠলেন, নিত্যানন্দ অবধূতও তখন চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে 
রয়েছেন | বলতে হয়, এক মুহর্তও একে অপরের সঙ্গছাড়া হণনি | সেই সঙ্গে 
চৈতন্যের মানসিক পরিস্থিতিও এখানে বেশ জটিল দেখানো হয়েছে এবং 
তৎসহ আমাদের বোধগম্যের জটিলতাও বাড়িয়ে দিয়েছেন চরিতকার 
কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় | আসলে এ হেন জটিলতার প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে, 
চৈতন্যের সদ্য ফেলে আসা স্মৃতির স্মরণ বিল্মরণ নিয়ে | অবধৃত নিত্যানম্প 
পাটের মানুষ, স্বভাবতই রাঢ্ুতৃমির পথ-ঘাট, লাল সাটি, শাল পিয়ালের গহিন 
জংগল র সঙ্গে তার পরিচয় ছিল | সদ্য আগত চৈতন্যের ক্ষেত্রে যা 
সর্বেব অপ রিচিত ছিল । কিন্তু শান্তিপুরের গঙ্গা কেন ও কেমন করে তিনি 
বুন্দাবনের যমুনা বলে শ্রম করলেন স্্টো বেশ বিস্ময়কর বলে মনে হয় । 
বিস্ময়কর মনে হয় এইমাত্র কারণে, যে চৈতন্যের আশৈশব আঁকৈশোর ও 
যৌবনের প্রান্ত ও পরবর্তী গঙ্গার সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা ছিল, প্রেম ও 
প্রেমিকার গহন স্মৃতি যে বহতা গঙ্গার পাড়ে চির চিহ্নিত, সেই প্রতীতি 
নদীকে চৈতন্যের ভুল হয় কেন । এবং সন্দেহ আরও গাঢ় হয় সেইখানে, 
যেখানে পরিচিত নদী ধারাকে বিভ্রম বশে যমুনা বলে প্রত্যক্ষ করছেন 
চৈতন্য | এটা কিন্তু কোন গুট়ার্থব্যঞ্জক প্রত্যয় না, বিভেদহীন গঙ্গা যমুনা প্নও 
ইংগিত নয়, খুব সাদামাটা সহজভাবে যমুনাকে যমুনা ভাবার নামান্তর মার | 
দেখা গেল, আবার পরক্ষণে সেই স্মৃতিভ্রম চৈতন্য সন্ন্যাস বিষয়ক কুট প্রশ্নে 
অবতীর্ণ হচ্ছেন, সে যুগের, প্রখ্যাত শধ্যাপক অদ্বৈতের সঙ্গে চৈই চঃ ৩/৩/ 
দ্রঃ) | জিজ্ঞাস্য সেখানেই | অবশ্য গঙ্গা বিযয়ক বিভ্রান্তির ঘটনাটি কবিরাঞ্জ 
গোস্বামী ও দাস বৃন্দাবন যুগপৎ শ্রতিন্ন লিখেছেন | কিন্তু বিভেদ দেখা যাচ্ছে 
নিত্যানন্দের বিষয়ে | বৃন্দাবন দাসের আখ্যায়িকায় দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য 
রাঢ্রাঞ্চল সফর করে ফুলিয়ায় পৌছে নিত্যানন্দকে প্রেরণ করলেন নবদ্বীপে | 
এবং পরদিন পৌছালেন (ফুলিয়া থেকে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) 
অ্বৈতাচার্ষের বাড়ি শান্তিপুর নগরে | দুটি ঘটনাই স্ব-ইচ্ছায় ঘটেছিল | অর্থাৎ 
চৈতন্যের ইচ্ছায় কিনতু কবিরাজ গোস্থামমীর চরিতামূতে এসময়কার ঘটনানুলি 
অন্যরকম ভাবে লেখা আছে | গোস্বামী মহাশয়ের মতে, শচীদেবী ও অন্যান্য 
ভক্তদের শান্তিপুরে নিয়ে যাবার জন্য চৈতন্যের আজ্াবাহী নিত্যানন্দ নবদ্বীপ 
আসেন নি | এসেছিল রত্বু আচার্য, নিত্যানন্দের আজ্ঞাবাহী হয়ে | এবং 
রাঢ়ভূমি সফর শেষে ” তন্য যে অদ্ধৈতাচার্যের বাসায় উঠেছিলেন এটা সম্পূর্ণ 
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নিত্যানন্দের গোপন অভিপ্রায় বশতঃই ঘটেছিল । 
“'আচার্য্য রত্বেরে কহে নিত্যানল্দ গোসাঞ্ছি | 
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্ষের ঠাঞ্রি ॥ 
প্রভু লঞ্রা যাব আমি তোমার মন্দিরে | 
সাবধানে রহে থেন নৌকা লঞা তীরে ॥ 
তবে নবন্বীপে তুমি করিহ গমন | 
শচী সহ লঞা আইস সব তক্তগণ ॥' 
[চৈ চরিতামৃত ৩/৩/, রিফ্রেক্ট সং] 
অন্যত্র বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 
'প্রভু বোলে “শুন নিত্যানন্দ মহামতি | 
স্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
শ্রীবাসাদি যত আছে তাগবতগণ । 
সতার করহ গিয়া দুঃখবিমোচন ॥ 
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সতারে | 
আমি যাই নীলাচলচন্ত্র দেখিবারে ॥ 
সতার অপেক্ষা আমি করি শাস্তিপুরে | 
রহিবাঙ শ্রীঅদ্ৈত আচার্যের ঘরে ॥ 
[৩/১/১২৪-১২৭] 
উপরোক্ত দুই মহাজনের ভিন্ন ভিন্ন বন্তব্য পাঠ করেও একটা অভিন্ন সুর 
আমাদের মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং তা; হলো, যেন পূর্ব পরিকল্পিত 
পথরেখা ধরে চৈতন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, নীলাচলে যাবেন যেমন পূর্ব-পরিকল্পিত, 
তদ্রপ অদ্বৈত মন্দিরে আসার ব্যাপারটিও তার অজানা থাকে না | এমন 
চতন্যের রূপ ও রূপকারতত্ত্ব বিষয়টি আপাত সমতাহীন মনে হলেও আসলে 
কিন্তু চৈতন্য প্রতিকূল স্রোতে পাড়ি দিয়েছিলেন অনুকূল আবহাওয়াকে সামনে 
পপি ৯ 
কন্তু নায়কের পূর্ব-উত্তর কার্যাবলীর যুক্তিযুক্ততার যৌক্তিকতা সুদৃঢ় যুক্তিকারে 
১59০9) বরণ করনে এর পরত উল কটি অিবর্ াবে 
ওঠে। 
ওদিকে আচার্য রত্বের মারফৎ পুত্রের সংবাদ পেয়ে প্রাণপ্রিয় সন্তানকে 
চাক্ষুস দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন মা শচীদেবী । এ পরিস্থিতিতে 
বিষ্ণুপ্রিয়ার মানসিকতা কেমনটি ছিল আম্বরা তথ্যগত ভাবে তার হদিশ 
পাইনি | চরিতকারেরা এ বিষয়ে বিস্ময়কর ভাবে নীরব থেকেছেন | এবং 
তাঁদের নীরবতার চেয়েও এ হেন নিঃন্তন্ধ থাকার অলিখিত কারণ আমাদের 
আরও আশ্চার্যান্বিত করে ! তবে ঝিষ্ণুপ্রিয়া যে এসময় শ্বশূরালয়ে ছিলেন না 
এটা পূর্বাপর ঘটনাবলী থেকে যথেষ্ট ধারণা করা যায় । 
বোধকরি চৈতন্য যেদিন অদ্বৈত মন্দিরে এলেন তার পরদিন প্রভাতে মা 
শচীদেবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল | যদিও অদ্বৈতের বাড়িতে এ পর্যায়ে 
তিনি (চৈতন্য) “দশদিন ভোজন কীর্তন' করেছিলেন এরকম একটা ইংগিত 
কৃষ্ধদাস কবিরাজ আমাদের দিয়েছেন | তবে মাথায় মাতা পুত্রের 
সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে হয় | শচীদেবী এ দোলায় চড়ে | সঙ্গে 
অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সহ রত্বু আচার্য | কতিপয় পাড়া প্রতিবেশী নরনারীও সেই 
সঙ্গে এসেছিল । মাতা পুত্রের এই মিলনাস্তক দৃশ্যটিই বোধকরি চৈতন্য চরিতে 
সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক | চৈতন্য কীদছেন, শচী কাদছেন, যুগপৎ কান্নার 


অনন্ত বেদনা আমাদেরও দু'চোখ অশ্রুসজল করে তোলে । 
অখন্ড কীর্তন চলছিল অদ্বৈত তবনে | খোল করতাল, খঞ্জনি, মুদঙ্গের 
শব্দে চতুর্দিক সরগরম | এমন সময় বেদনা ভারাক্রান্ত শচীদেবী, ভক্তগণ, 
পিছনে রত্রাচার্য বন্যার জলের মতো প্রবেশ করলেন অদ্বৈত মন্দিরে *। 
মাকে দেখে মুহূর্তে বিহ্বল হয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী নিমাই | স্তনদায়িনী সর্বংসহা 
পপ ১০০৫ 
ধরলেন শচীমাতা | বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোত নিমায়ের দু'চোখে | হঠাৎ 
কাদতেও যেন ভুলে গেলেন তিনি | অভিমান-তরা পরম বিস্ময়ে জঅকিয়ে 
রইলেন নিমায়ের দিকে | কবির মানস তুলিতে যে নিমায়ের রূপ ছিল £ 
“অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো 
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ | 
জগত ছানিয়া কেবা রুরু নিঙাড়িছে গো 
এত ভৈল শুধুই সুনেহা ॥ 


“চাচর চিকুর চূড়া চারু ভালে । 
বেড়িয়াছে মালতির মালে ॥ 
তাহে দিয়া মমুরের পাখা । 
সপত্র সহিত ফুলশাখা ॥ 
কসিত কাঞ্চন জান অঙ্গ | 
কাটি মাঝে বসন সুরঙ্গ ॥ 


অথবা - 


* পুরীর জগন্নাথের পাশ্ডারা আজও কতোদুর উদ্ধত ও নির্মম হতে পারে তারই 
একটি জলে নজর ঘটেছিল ১৯৮৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর | এদিন জনৈকা হিন্দ্র রমনী 
(নাম শ্রীমতি ডঃ কমলেশ চৌধুরী, ইনি একজন শিক্ষিকা) জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ 
করেছিলেন যথারীতি পূজো ও জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্তে | ডঃ চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন 
কটকের রাধানাথ টেনিং কলেজের শিক্ষিকা ও প্রখ্যাত ওড়িআ কবি শ্রীমতি প্রতিতা 
রায় | এবং তৎসহ ডঃ চৌধুরীর কন্যা সোনালি | যেহেতু ডঃ চৌধুরীর গায়ের রও 
ফর্সা ও মাথার চুল 'বব' করা ছিল তাই পাভ্ডারা তাঁকে খৃষ্টান বলে সনাক্ত করে । 
অতঃপর শ্রীমতি চৌধুরী ও শ্রীমতি রায় জগন্নাথকে প্রণাম করতে গেলে ও দেবতার 
উদ্দেশ্যে কিছু প্রণামী রাখলে পার্ভারা আরও বেশি অর্থ দাবী করে | ডঃ চৌধুরী 
তাতে অসম্মত হলে তার উত্তরে পান্তারা হুমকি “দেয় যে, উনি (ডঃ চৌধুরী। খৃষ্টান 
এবং সেজন্য ওঁকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে | কেননা খৃষ্টান হয়ে 
হিন্দুর মন্দিরে ঢুকে তিনি হিন্দু ধর্মকে কলুধিত করেছেন | তখন শ্রীমতি প্রতিভা 
রায় নিজেদের বারংবার হিন্দু বলা সত্ত্বেও এবং নিজেকে কটক রাধানাথ ট্রেনিং 81117 
কলেজের শিক্ষিকা বলা সত্ত্বেও পা্ভারা তাদের মশ্দির থেকে ধাক্কা মেরে বের করে ২১--২% 
দেয় | শ্রীমতি রায়কেও কেটে টুকরো টুকরো করে দেবার হুমকি দেয় পান্ডারা এবং 3 রা 
ডঃ চৌধুরীর মেয়ে সোনালির হাত থেকে পাঁচ টাকার একটি নোট জোর করে 2 ₹ 
ছিনিয়ে নেয় | এবং তারও চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, এ ঘটনা মন্দির 4 
প্রশাসনিক অফিসার মহোদয়ের উপস্থিতিতেই ঘটেছিল । স্তর 'পরিবর্তন'/১৯৮৮ এর 
২৭ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা/পৃঃ ৫৯ দুষ্টব্য) এছাড়া পুরীর জগন্নাথ 
মন্দিরের পার্ডাদের পুরানো দিনের দৌরাত্য জানতে হলে 78165 [95085 এর '£ ] 
715007% 07 01015581 (036109151 98010151 11155107//1,017)0017--1 846) 
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১৮১ 


চন্দন তিলক শোতে তালে । 
আজানুলখ্িত বনমালে ॥ 
নটবর বেশে গোরাচাদ | 
রমনীগণের কিবা ফাঁদ ॥ 
তা দেখিয়া বাসুদেব কাদে ।" 
[“ভক্তিরত্রাকর'/বাসু ঘোষ কৃত শোক/পৃঃ ৯৩৪-৩৫] 
অথবা- 
“শচীকে নন্দন আজ দেখি মৈঁ চারু | 
বারিজ বদন সুখ সদননি মদন মানো লোচন চারু ॥ 
হাব হুলাস বাস মুখ পাননি অধর বিশ্ব অতি চারু | 
তিলক সুচারু অলক কলরোলনি কর্ণন কুম্ডল গশুডনাসা চারু ॥ 
তোঁইন সৌহন মোমন গৌহন মোহন চিবুক সুচারু |" 
যার অর্থ, শচীনম্দনের লাবন্যময় রূপ আমি দেখলাম পদ্মুখখানি সুখের 
আধার, চারু লোচন যুগলে যেন মদন বাস করেন | ভাবোল্লসিত মুখমন্ডলে 
অতি চারু বিশ্বাধর | তার চারু নাসায় সুচারু তিলক; চারু অলকদাম, চারু 
গন্ডদেশ, কমনীয় কর্ণ কুন্ডলের ধ্বনি | প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি মনে মনে 
সেই মোহন চিবুকের সৌন্দর্য কীর্তন করি | (ব্রজভাষী সাহিত্য “ক্ষণদাগীতি 
চিন্তামনি' থেকে ডঃ নির্মল নারায়ণ গুপ্ত কৃত অনুবাদ) | 
অথবা যে গোরাচাদের অরূপ রূপের অপরূপ মহিমা সংক্রামিত করেছে 
নদীয়ার কুলবধূদের | 
বেলা অবপানে ননদিনী সনে 
জুল আনিবারে গেনু। 
গৌরাঙ্গ চাদের রূপ নিরখিয়া 
কলসী তাঙ্গিয়া এনু ॥ 
কাঁপে কলেবর গায়ে আসে জর 
চলিতে ন: চলে পা। 
গৌরাঙ্গ চাদের রূপ পাথারে 
সাতারে না পাই থা ॥ 
[গৌর পদ তরঙ্গিনী] 
যে গোরা্টাদের 'রূপ নিরখিয়া [নিরীক্ষণ করে) নদীয়ার কুল বধূদের 
কাখের কলস মাটিতে পড়ে ছেঙে যায়, সেই অমিয়া গাথা নবনী সম 
গোরাদেহ দু'হাতে আকড়ে স্থির স্থবির হয়ে বসে রইলেন জননী শচীদেবী | 
১ ০ 
তাকিয়ে নিমাঞ্জির পানে | বিস্ময়ের ঘোরে যেন কীদতেও ভুলে 
গেলেন তিনি । 


নিমায়ের দু'চোখ অশ্রুন্নাত | বললেন, মা, “তুমি যাঁহা কহ আমি তাহাই 

রহিব 1/তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব ॥' 
মান-অভিমান, স্নেহ, বিহ্লতা, আর্তি, সংশয় সব কিছু মিলেমিশে একাকার 
হয়ে গেল | ভরা বর্ষায় ভিন্ন ভিন্ন শাখা নদীর জলধারা যেমনটি মুল নদীতে 
আছড়ে গড়ে, ও তার দু'কুল প্লাবিত করে দুর্বার, গর্জমান হয়ে ছুটে যায়, 
তদ্রুপ সর্বংসহা জননীর বুকের ভেতর রক্ষিত বেদনার নদীটি দু'কুল ছাপিয়ে 
৫২৫০১ এবার যেন আছড়ে পড়লো দু'চোখের কুলে কুলে, ভরতর্ত হয়ে | সেই 


১৮২ 


প্রবিত অশ্রবন্যার বেগে শচীদেবী নয়, কঠোর সন্গ্যাসব্রতী "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন)ও' 
ভেসে গেলেন । 
মাতা পুত্রের এই বেদনা-করুণ মিলনান্তক দৃশ্যটি যুগ ঘাল অতিক্রান্ত করে 
গ্রাজও বেদনার সঙ্কারণ ঘটায় আমাদের অনুভবে | আসলে শচীদেবী বা 
ঠতন্যের জন্য আমাদের তেমন দুঃখ থাকেনা | যদি ঘটনাটি গৌণ থলে মনে 
হয় । মুখ্য হলো দুঃখজাত আবহাওয়া | কে কীদে, না মা, কে কাদে-না 
পুত্র | এখানে চৈতন্য শচীদেবীর চেয়েও বড়ো কাছের মনে হয় এই মায়ার 
পুত্রর শাশ্বত নৈতিকতার সৌন্দর্যে শোধিত চিরায়ত প্রত্যাশাকে | 
'দৌহার দর্শনে দৌহে হইলা বিহুল। 
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ 
অঙ্গ মোছে মুখ চুঘে করি নিরীক্ষণ | 
দেখিতে না পায় অশ্রী তরিল নয়ন ॥' 
দু'চোখ কুয়াশাচ্ছন্ন, অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায়, তারই মাঝে 
শচীদেবীকে বলতে শোনা গেল, 
“কান্দিয়া কহেন শর্চী বাছারে নিমাই । 
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন । 
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ' 
চৈতন্যের দু'চোখে শ্রাবণের নিরবহ্ছিন্ন বাদল ঝরে চলেছে | সন্ন্যাসী 
চৈতন্য অশ্রসজলা জননীর কোলে বসে কখন নিমাই হয়ে গেছেন তা৷ নিজেরই 
খেয়াল নেই | 
'কাদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই । 
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥ 
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। 
কোটি জন্মে তোমার বাণ নারিব শোধিতে ॥ 
জানি বা নাজানি যদি করিব সন্গ্যাস। 
তথাপি তোমাকে কতু নাহিব উদাস ॥ 
তুমি যাহা কহ আমি তাহাই রহিব | 
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব ॥" 
তো এই শেষোক্ত দু লাইনের অর্থ কি? না মা তুমি যদি চাও আমি 
আবার গৃহে ফিরে যাই/এবং এই যদি তোমার আজ্গা হয়, আদেশ হয়, সে 
আদেশ সে আজ্ঞা আমি শিরোধার্য বলে মেনে নেবো | কোন পুত্র বিরোহী 
মায়ের কাছে গৃহহারা পুত্রের দেয় এ হেন প্রস্তাব আমাদের কাছে তুলনা- 
হীন | সাত সাগর ছেনে শ্বণি-মুক্তা এনেও এর তুলনা করা যাবে না । কিন্তু 
তুলনারোহিত এই অত্যানল্দ প্রস্তাবের উত্তরে জননী শচীদেবী পুত্রকে যা 
বললেন তা আমাদের পরম বিশ্মিত করে | তিনি বললেন- 
'তাহে এই যুক্তি তাল মোর মনে লয় । 
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥ 
নীলাচলে নবত্বীপে সেই দুই ঘর । 
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর ॥' 
[চৈতন্য চরিতামূত/মধ্যলীলা/তৃতীয় পরিচ্ছেদ] 
কিন্তু এখানে শ্বতাবতই সমীচীন কারণবশতঃ একাধিক প্রশ্ন এসে যায় । 
অন্তত দুটি কারণে এর নিশ্চয়তা অবশ্যপ্তাবী হয়ে ওঠে । প্রথমত, 





চরিতামুতের এই যে পয়ারাংটি, 'নীলাচলে নবদ্বীপে সেই দুই ঘর' এ কথাটি 
আজ থেকে অনূর্ধ পাঁচশো বছর কাল প্রায় আগে অবিকল এই ভাবে বল 
কতোখানি সম্ভবপর ছিল, অন্তত শচীদেবী পুত্র নিমাইকে যে সময় এ বথ 
বলছেন, বা কবিরাজ গোস্বামী নিমাই জননীর মুখ দিয়ে এ কথা বলিয়েছেন 
যখন, তৎ-সময়কালীন পরিস্থিতিতে এমন স্বতঃস্ক্তি কথা ক্ষেত্র বিশেষে 
উচ্চারিত হওয়ায় সততই আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্যের সম্মুখীন হতে হয় 
যদিও এটি শ্বগত জিজ্ঞাস্য হিসাবেই চিহিন্ত হবে | কেননা, মা শচীদেবী ব' 
শ্রীল গোস্বামীকে আমাদের জিজ্ঞাস্যের যেমন সুযোগ নেই, তেমনই মহাকালের 
চলমান রথ ও তার রুঢ় রথী ও তার ধাবমান জবিচল-অশ্ব সেই সব যু? 
যুগান্তের সীমান্ত ছাড়িয়ে এতোদুর অগ্রসরমান যে রথচক্রের জীর্ণ-শীরণগ্রায় 
চিহরেখাই আজ আমাদের একান্ত সম্বল | আর ঠিক এখানে ইতিহাস কথ 
বলে মানুষের সঙ্গে | সুতরাং এই ইতিবৃত্তই তখন সাক্ষ্য ও সাক্ষী । 

৯881 উপৃন্পি পণ সে উর 
ফেরৎ ঠাকুরমার মুখে শুনে থাকে, দক্ষিণ গেলে মানুষ আর বাড়ি কেরে 
না| দক্ষিণ তীর্থ কি, না নীলাচল ক্ষেত্র | অর্থাৎ ইদানীস্তন পুরী | তো 
ঠাকুরমার আমলে দক্ষিণ তীর্ঘে গিয়ে যে মানুষ ফেরৎ আসতো ঠাকুরমান 
গুনর্গমন তার প্রমাণ রাখে । কিন্তু তথাপিও মানুষের সুখে মুখে হুবহু এরকম 
একটা কথা প্রচলিত গানের প্রথম কলির মতো ঘুরে বেড়াতো | সেই “সব 
তীর্থ একবার' গঙ্গাসাগরের মতো । এর নেপথ্যে কি কিছু কারণ নেই ? 
আজকের প্রজন্ম দুরতিন পুরুষ আগের ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন, দক্ষিণ ফেরং 
গুণ্যোৎসাহী মানুষকে রীতিমত তেঁতুল খাওয়ানো হচ্ছে লোনা কাটানোর 
জন্য | আয় পুরীর পান্ডারা এইমাত্র মন্দির কর্তৃষ সরকারী অধিগ্রহণের আগে 
পর্যন্ত যে ধরণের বদরাগী ছিল (এখনো কি নেই ?)*তা বোধকরি নীলাচল 
প্রত্যাবর্তিত পুণ্যার্থী মাত্রেই অবগত থাকবেন । 

কিন্তু এতো গেল একটা দিক | এর আরেকটা দিকও রয়েছে । সেটা 
হলো যাত্রাপথের দুর্গমতা | চৈতন্য সমকালীন যুগে পদব্রজই ছিল যাতায়াতের 
অন্যতম সম্বল | অবশ্য চরিতামৃতে বা চৈতন্য ভাগবতে কিছু কিছু স্থানে 
“দোলা'-র কথা বলা আছে । কিন্তু তা সুদীর্ঘ যাত্রার জন্য উল্লেখিত হয়নি ' 
তখন বিপদ সন্কুল নদীগথ ও সূর্যহারা অরণ্য-কুটিল সর্গিল চরণরেখাই ছিল 
পান্থজনের একমাত্র অবলম্বন | এছাড়াও 'নীলাচলে নবদ্বীপে সেই দুই ঘর' 
কথাটির তাৎক্ষণিক গ্রতিকুলতাজনিত ইতিহাসও আছে । সেটা পথিকের পথের 
ইতিহাস | গৌড়বঙ্গ থেকে উৎকলগামী পথের ইতিবৃত্ত | আমরা 
অবগত রয়েছি যে, চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের বতসরটি হলো ১৪৩১ শক বা 
১৫১০ স্বরীষ্টাব্দ এবং এই ১৫১০ শ্ত্রীঃ বা ১৪৩১ শব্মব্দেই তিনি নীলাচল যাত্রা 
করেছিলেন | কৰি কর্ণপুর তার চৈতন্য চন্ত্রোদয়' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্গে 
লিখেছেন যে, সে সয় গৌড়াধিপতি যবন রাজা ও প্রতাপরুদ্রের (উৎকলরাজ) 
উভয়পক্ষীয় ভয়ংকর সৈন্যদের মধ্য দিয়ে চৈতন্যকে গমন করতে হয়েছে । 
এবং এ জন্য তাকে বার বার রাজপথ পরিত্যাগ করে বনপথ অবলম্বন করতে 
হয়েছে । “হস্ত ইদানীং গৌড়াধিপতে যবন তৃপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে 
গমনাগমনেব ন বর্ততে কথময়ং চতুর্ভিরেব 7ঃ সহ গচ্ছতি |" এমন কি 
চৈতন্য যখন ১৪৩৫ শকে (১৫১৪ শ্রীঃ) নীলাচল থেকে গৌড় প্রত্যাবর্তন করেন 
তখনও উভয়পক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল | এ প্রসঙ্গে ডঃ নির্মল 
নারায়ণ গুপ্ত মশাই তার "ভারতীয় শ্রীর্টেতন্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "১৫০৯ 





সালে (?) শ্রীচেতন্য গৌড়দেশ থেকে উড়িষ্যায় যাবার পর যে বিবরণ পাওয়া 
যায়, তাতে দেখা যায় বাঙলা উড়িষ্যা সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ সব সময় লেগেই 
থাকত | হুসেন শাহের রাজবকালে এ বিবাদ শেষ হয় নি। চার বছর পরে 
পুরী থেকে ফেরার পথেও শ্রীচেতন্য দেখেছিলেন সীমান্তে আগের মত অশান্তি 
লেগে আছে (পৃঃ ১৬)। 

সুতরাং এ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভিত্বিক একটা জিনিষ বোধকরি সুস্পষ্ট 
হলো যে, গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের সঙ্গে উৎকল রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র 
যে মুহূর্তে ভয়ংকর সীমান্ত যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক সেই মুহূর্তে শচীদেবী গৃহত্যাগী 
পুত্রকে 'নীলাচলে নবদ্বীপ সেই দুই ঘর' কথাটি বলছেন | অবশ্য শচীদেবী 
সর্বান্তকরণে এ কথা বলেছেন কিনা বলা শক্ত | যদিও কবিরাজ গোম্বামী 
তেমন কোন ইংগিত আমাদের দেন নি । কিন্ত্রু তা যদি থাকতো, তবুও 
তৎসময়কালীন পরিস্থিতিতে শচীদেশী একমাত্র (অবলম্বন বিশেষ) পুত্রকে সুদুর 
প্রবাসী হতে সমর্থন করতেন কিনা তা সততই বিবেচ্য বিষয় । 

যাই হোক, শচীদেবীর এই উক্তি দিয়ে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যের 
নীলাচল যাত্রার দুর্গম পথটি যেমন প্রশস্থ করলেন, তেমনই পূর্ণচ্ছেদ টানলেন 
নদীয়া নবদ্বীপ ও চৈতন্যের মধ্যে | শৈশব, কৈশোর, প্রাক যৌবন ও যৌবনের 
স্মৃতি বিজড়িত নিরবিচ্ছিন্ন নবদ্বীপ থেকে ক্রমে এভাবে চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেলেন “নদের নিমাই' | নিমায়ের বয়স তখন সাকুল্যে ২ বৎসর | 
“চতুর্ধিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ/প্রকামং মন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপ- 
তলতঃ ।' মেহাকাব্য ২০/৪০) | 

অতঃপর নিমাইকে বাঙলা থেকে বিদায় দেবার সন্ধিক্ষণে তার জীবন 
মৃত্যুর হিসাব নিকাশটি আরেকবার আমরা দেখে নিই । নিমায়ের জন্ম ১৪০৭ 
শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন/৮৯২ বঙ্গাব্দ/ইংরাজি ১৪৮৬ শ্বীষ্টাব্দ ২৭শে ফেব্রুয়ারী | 
নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ/ইংরাজি ১৫১০ ্্রীষ্টাব্দ | 
নিমায়ের তিরোভাব ১৪৫৫ শকের ৩১শে আষা//১৫৩৩ শ্বীষ্টাব্দের ২৯শে 
জুন/৯৪০ বঙ্গাব্দ | নিমাই মোট গৃহবাসী ছিলেন, ২৩ বৎসর ১১ মাস ৬ 
দিন | তাহলে অক্কের হিসাবে নিমায়ের সন্ন্যাস জীবনের সময়সীমা দাড়ায়, 
২৩ বংসর ৫ মাস ২ দিন | এই ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন সন্ন্যাস জীবন 
কালের সিংহ ভাগ সময় নিমাই পুরীতে কাটিয়েছেন | নিবাসস্থল ছিল কাশী 
মিশরের বাড়ি । যা আজও 'গম্ভীরা' নামে খ্যাত | দেখা যাচ্ছে এই ২৩ বৎসর 
৫ মাস ২ দিন সন্ন্যাস জীবনের মোট ১৮ বছর নিমাই নীলাচলে (পুরী) উক্ত 
গম্ভীরায় কাটিয়েছেন । ফ্ি্তু অঙ্কের সৃষ্ষাতিসূঙ্্ম বিচারে বোধ হয় এ সময় 
সঠিক ১৮ বৎসর দাঁড়ায় না | কেননা, নীলাচলে দীর্ঘ অবস্থান কালে নিমাই 
ভারতের অপরাপর মারও কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন । যেমন, 

দাক্ষিণাত্য গমনাগমনে সময় লেগেছিল দুই বৎসর 

গৌড়দেশে গমনাগমনে সময় লেগেছিল প্রায় আট মাস 

বৃন্ধাবন গমনাগমনে সময় লেগেছিল প্রায় দশ মাস 


মোট প্রায় বিয়াল্লিশ মাস 
সুতরাং ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন থেকে ৪২ মাস বা প্রায় সাড়ে তিন 
বছর বাদ দিলে দাঁড়ায় প্রায় ২০ বছর ১ মাসের মতো । কিন্তু ডঃ বিমান 
বিহারী মজুমদার মশায়ের চৈতন্য চরিতের উপাদান" গ্রন্থে 'আট-নয় মার্স ও 
প্রায় প্রভৃতি আনুমানিক-অর্থক কথাগুলি থাকায় প্রত্যয় হয় যে, বাকী ২ বছর 


ছি 
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১ মাস সময় দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন ও গৌড়দেশ খাতেই ব্যয় হয়েছিল । 
তাছাড়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পর নিমাই যে রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ 
করেছিলেন এবং পরিভ্রমণ অন্তে ফুলিয়া ও শান্তিপুরে জেদ্বৈতাচার্যের গৃহে) 
অবস্থান করেছিলেন সে সময়টিও ওই ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন সময়কালের 
মধ্যেই দেখতে হবে | তাছাড়া অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ বিমানবিহারী 
মজুমদার মশাই নিমায়ের মোট ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন সন্ন্যাস জীবনে 
নীলাচলে অবস্থিতির বাইরে যে ৪২ মাস বা সাড়ে তিন বছর দেখিয়েছেন 
তার মধ্যে নিমায়ের রাঢরদেশ ভ্রমণ ও হ্রমণান্তে অদ্বিতাচার্যের গহে উপস্থিতি 
যেমন ধরা নেই তেমনই সাড়ে তিন বছরের কম আবার বেশিও ভ্রমণের 
সময়সীমা একাধিক চৈতন্যচরিতে বর্ণিত আছে | মেহাকাব্য ২০/৪০, চৈতন্য 
চরিতামত ২/১/১৪ দ্রষ্টব্য 


২২১২২৪২৪২১২ 
[ পনেরো] 
চৈতন্য কি ওড়িআ ছিলেন? 


চৈতন্য বাঙালি ছিলেন না ওড়িআ ছিলেন এ নিয়ে প্ভিত মহলে বেশ 
কিছু বিতর্ক রয়েছে । আর এ হেন বিতর্কের সূচনা করেছেন বৈষব 
সাহিত্যের অন্যতম চৈতন্য চরিতকার জয়ানন্দ | তিনি তার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে 
কিছু অতিনব কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের | তার মধ্যে চৈতন্যের পূর্বপুরুষরা 
নাকি ওড়িআ ছিলেন এই কাহিনীটিই সর্বাধিক চাকল্যকর ও গু | 
বৈষ্কবিয়া কবি জয়ানন্দ তার বিতর্কিত চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের খন্ডে 
(পৃ-৯৬) লিখেছেন, 

চৈতন্য গোসাঞ্চির পূর্বপুরুষ 

আছিল যাজপুরে | 
শ্রীহ্র দেশেরে পালাঞা গেল 
রাজা ভ্রমরের ডরে ॥ 

মাজার ব্যাপার হলো এই যে, কৰি জয়ানন্দ তার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে যে 
তথ্যটি পরিবেশন করেছেন, অর্থাৎ চিতন্য গোসাঞ্রির পূর্বপুরুষ আছিল 
যাজপুরে' এ সংবাদ ষোড়শ শতাব্দীর আর কোন বইতে পাওয়া যায় না। 
এমন কি আদি চৈতন্য চরিতকার মুরারির কড়চা ৰা কর্ণপূরের মহাকাব্যেও 
না । এ দুটি দবশ্য সংস্কৃত গ্রন্থ | কিন্তু সংস্কৃত ছাড়াও জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনার আগে বাঙলা চৈতন্য চরিত গ্রস্থও একাধিক রচিত 
হয়েছিল | যেমন কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত' | বৃন্দাবন দাসের 
] 'চতন্য ভাগবত' | এছাড়াও জয়ানন্দ নিজেই তর ছুচতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের সৃষ্টি 
২ বা আদি খন্ডে নিখেছেন যে, তীর টৈতন্যমগল খ্রহথ রচনার পূর্বেই 
৮4: সার্বতৌমের চৈতন্যসহস্রনাম, বৃন্দাবন দাসের টৈতন্যত [গবত, গোপাল বসুর 
/৫১/ চৈতলামঙ্গন ও গরমাননদ গুপ্তের গৌরাঙ্গ বিজয় প্রভৃতি পুস্তক রচিত হয়েছিল। 
বর্টি ঠে কিন্তু সার্বভৌম, বৃন্দাবন দাস, গোপাল বসু বা পরমানন্দ গুপ্ত তাঁদের গ্রন্থ 
সমূহে এমন কোন তথ্য বা সূত্র পরিবেশন করেন নি যার ওপর নির্ভর করে 
রণ বলা যায় চৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা ওড়িআ ছিলেন । 







সুতরাং প্রশ্ন হলো জয়ানন্দ এরকম অভিনব তথ্যটি কোথা থেকে সংগ্রহ 
করলেন ? এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমান বিহারী স্বজুমদার তার চৈতন্যচরিতের 
উপাদান গ্রন্থে লিখেছেন, 'জয়ানল্দ এমন অনেক নুতন সংবাদ দিয়েছেন, যাহা 
ষোড়শ শতাব্দীর অন্য কোন বইতে পাওয়া যায় না| দেশের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহার বর্ণনা সমসাময়িকের উক্তি হিসেবে খুবই 
মূল্যবান । কিনতু শ্রীচেতন্য বা তীহার সঙ্গীগণের সন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে তাহার 
প্রদত্ত এই নূতন তথ্য কতদূর সত্য তাহা যাচাই করিয়া লইবার উপায় নাই । 
উনি জনপ্রবাদ যেমনভাবে শুনিয়াছেন তেমনি লিখিয়াছেন | (পৃষ্ঠা-২৩৭) 

যুক্তি তর্কের ওপর নির্ভর করে যদিচ ধরেই চনওয়া হয় যে, কৰি 
জয়ানন্দ চৈতন্যের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে যে তথ্য তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন সেই 
সূত্রটি তিনি পেয়েছেন জনপ্রবাদ বা লোকশ্রুর্তির মাধ্যমে অর্থাৎ চৈতন্য 


গোসাঞ্রির পবপুরুষ আছিল ৭ শ্রীহটট দেশেরে পালাঞা গেল রাজা 
ভমরের ডরে' ॥ এই তথ্যটি জনশ্রুতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে তাঁর 
?চতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের নদীয়া খন্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন । 


যুক্তি তর্কের ওপর নির্ভর করে এ কথাও মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, 
সে সময় আজ থেকে পাচ শতাধিক বৎসর আগে) ষোড়শ শতাব্দীতে 
বাঙালাদেশে কোনও বই পত্রের প্রচলন ছিল না। সে সময় পাঠ্যশিক্ষার সমস্ত 
নিয়ম কানুনটাই ছিল যৎ সামান্য পুথির ওপর নির্ভরশীল | শিক্ষাব্রতীরা দুর 
দেশ থেকে সেই সকল পুথির নকল আনতেন | তৎকালীন পুরো 
'শক্ষাব্যবস্থাটাই সেই কারণে মুখত্ত বিদ্যা বা শ্রুতি বিদ্যার ওপর নির্তর 
করতো এবং সংস্কৃত চর্চা ছিল কথিপয় মানুষের করায়ৰ । 

এ প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যতাগের কবি মাধব আচার্য লিখেছেন, 
'তাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্থজনে/লোকভাষা রূপে কহি সেই পরমাণে ।' 

ষোড়শ শতাব্দীর আরেক কবি রামচন্দ্র খান লিখেছেন, “সপ্তদশ পর্থ-কথা 
সংস্কৃতে বন্ধ/মুর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ ।' 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি দৌলত কাজী লিখেছেন, “দেশীয় ভাবে 
কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ/সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ ।' 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার কবি রায়গুণাকার তারতচন্ত্ 
লিখেছেন, 'না রহে প্রসাদগ্ডণ না রহে রসাল/অতএব কহি ভাষা যাবনী 
'মশাল।" 

উপরোক্ত এই সব প্রাচীন কবিদের উদ্ধৃতি সমূহ থেকে স্পষ্টতই বোঝা 
যাচ্ছে যে ষোড়শ এমন কি সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে ও খুব বড়ো মাপের শিক্ষার 
প্রসার বিশেষত সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বাঙালাদেশে ঘটেনি | সে সময় সাধারণ 
মানুষের কাছে স্ব-স্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক বাঙলা ভাষাই ছিল শিক্ষার বাহক । 
এবং লোক পরম্পরা কোন অতীত ঘটনা জনশ্রুতির্‌ মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে 
আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তো । 

সুতরাং লোকশ্রুতির যুগের মানুষ বৈষ্ঞব কবি জয়ানন্দ যদি লোক 

জনশ্রুতিকে তীর গ্রন্থে স্থান দেন সেটা কবির ক্ষেত্রে খুব 

দোষণীয় কিছু বলে মনে হয় না| ররং এটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল | 
কেননা, জয়ানন্দের পুর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় সময়কার লেখকরাও প্রচুর 








দিয়েছেন | বৃন্দাবন দাস নিজেই লিখেছেন, “নিত্যানন্দ প্রভুর মুখে বৈষবের 
তত্ত্র/কিছু কিছু শুনিলাঙ সবার মহত্ব 1' অন্যত্র গদাধর গোস্বাধী প্রসঙ্গ 
লিখেছেন, “যেমন কৃষের প্রিয় পাত্র বিদ্যানিধি ।/গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু 
লিখি ॥' (চৈ, ভাগবত, ২/২০/৩০৯ ও ৩/১১/৫১৭ দ্রষ্টব্য) চৈতনা চরিতামূতের 
লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজও রঘুনাথ দাসের সুখে মুখে শোনা অনেক কথা তার 
গ্রন্থে ঠাই দিয়েছেন | যথা, স্বরূপ গোসাঞ্জি কড়চায় যে লীলা লিখিল । 

থ দাস মুখে যেসব শুনিল 1/সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া ।' 
(চপ্িতামৃত ৩/৩) | যেমন লোচন দাস গুরু নরহরি সরকারের মুখে শোনা 
বহু ঘটনা তীর গ্রন্থ স্থান দিয়েছেন । এভাবে মুরারি কর্ণপুর প্রায় সকল বৈষ্ণব 
মহাজনেরা তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে অল্প বিস্তর জনশ্রুতি বা মৌখিক শোনা 
কথাকে বিনা দ্বিধায় স্থান দিয়েছেন । 

সুতরাং চৈতন্য গোসাঞ্জির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে' এমন একটি তথ্য 
জয়ানম্দ যদি জনশ্রুতির মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা খুব বিস্ময়কর 
ব্যাপার বলে মনে হবার কারণ নেই | মধ্যযুগের সকল বৈষ্ব কবিদের মধ্যে 
যখন জনশ্রুতি বা লোকশ্রুতির প্রভাব স্বক্পবিস্তর বিদ্যমান দেখা যাচ্ছে তখন 
জয়ানন্দের ক্ষেত্রে তার রকমফের ঘটার কারণ থাকে না । কিন্তু প্রশ্ন হলো, 
জয়ানন্দ চৈতন্য গোসাঞ্জির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে'-এরকম একটি সংবাদ 
পেলেন কার কাছ থেকে | ধরে , তিনি কোন বিশিষ্ট বৈষ্বৰ মহাজনের 
কাছে এ তথ্যটি পেয়েছেন | তাই যদি হয়, তাহলে জয়ানন্দের পূর্ববর্তী বা 
পরবর্তী কোন চৈতন্য চরিতকারের বইতে এই [থ্যটি নেই কেন ? সন্দেহ 
জাগে সেখানে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তার বইতে লিখেছেন, “জয়ানন্দ 
শোনা ঝথার ওপর নির্ভর করিয়া অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন বলিয়া তাহার 
গ্র্থে এইসব মারাত্মক ভুল খবর রহিয়া গিয়াছে ।' (চৈ, উ, ২৩০) | 

তবে কি চন্য গোসাঞ্রির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে'_এই সংবাদটি 
যিনি জয়ানন্দকে দিয়েছেন নিনি ভুল খবর দিয়েছিলেন ? নাকি এই কাহিনীর 
পুরো ঘটনাটাই কৰি জয়ানন্দের স্ব-কল্পিত ? কোনটি সত্য বলা দুষ্কর । 
তেমনই বুক ঠুকে এ কথাও বলা যাবে না যে, যেহেতু জয়ানন্দকবির 
সংবাদটি মিথ্যে, ভিত্বিহীন তাই ঠিতন্য গোসাঞ্রির পূর্বপুরুষ আছিল 
যাজপুরে' -এ হেন সংবাদ আর কোন চৈতন্য জীবনীকারের বলচনাতে পাওয়া 
যায় না| কেননা, প্রায় সকল চৈতন্য জীবনীকারের গ্রন্থে এমন কিছু না কিছু 
তথ্য আছে যা দ্বিতীয় কোন চৈতন্য চরিতকারের রচনাতে পাওয়া যায় না। 
উদাহরণ স্বরূপ চৈতন্যের মৃত্যু রহস্যের ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে। প্রায় সকল টৈতন্য চররতকারই টৈতন্যের মৃত্যু বা তিরোধানের কথা 
লিখে গেছেন | কিন্তু একেকজন একেকরকম মৃত্যুর কারণ দেখিয়েছেন | 
কারো সাথে কারুর বক্তব্যে কিছুমাত্র মিল নেই | যেয়ন-বৃন্দাবন দাসের 
মতে, চৈতন্য জগন্নাথের দারুময় দেহে লীন হয়ে গেছেন | জয়নন্দের মতে, 
আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন পায়ে ইটের টুকরো বেঁধে ব্যথা হয় । তারপর 
সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় তোটা গোপীনাথের মন্দিরে মৃত্যু হয় । 
কৃষদাস কবিরাজের মতে, সমুদ্রে পতন তারপর অচৈতন্য অবস্থায় 
'জালিয়াদের জালে উঠে আসা ও 'চৌদ্দশত একাঙ্সে' অন্তর্ধান 1 অন্যত্র 
নবাবিষ্কৃত পুথি 'চৈতন্যচক্ড়া (বৈষ্কবদাস লিখিত) মতে রানি দশ দণ্ডে চন্দন 
বিজয়ের সময় চৈতন্যের মৃতদেহ জগন্নাথ মন্দিরের গড়ুড় স্তত্তের নীচে পড়ে 


থাকতে দেখেছিলেন লেখক স্বয়ং । 
চৈতন্য জীবনীকারদের রচনায় এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যা একের 
বক্তব্যের সাথে অন্যের বক্তব্যের মিল নেই | বরং বলা যায়, মিলের চেয়ে 
মি গোসারি আছিল 

সুতরাং চৈতন্য এর পূর্বপুরুষ যাজপুরে'-জয়ানন্দের এই 
বক্তব্য আর কোন চৈতন্য গ্রন্থে নেই বলে সমন্ত বক্তব্যটাকে অলীক বা মিথ্যে 
বলে পর্যবসিত করা যায় না । কারণ, আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে 
দেখতে পেলাম, এক চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এমন অনেক তথ্য আছে যা অপরাপর 
চৈতন্য চরিতে পাওয়া যায় না | সে কারণে চৈতন্য গোসাঞ্রির পূর্বপুরুষ 
আছিল যাজপুরে' জয়ানন্দের এ সংবাদটি যেমন সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় 
না, তেমনি অলীক বা মিথ্যে বলে অস্বীকার করাও দুষ্কর । 

যাই হোক, চৈতন্যের পূর্বপুরুষরা শ্রীহট্রের জয়পুরে বসবাসের আগে যে 
ওড়িশার যাজপুরে বসবাস করতেন এ কথা এঁতিহাসিক রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দীনেশচন্প, অসিত বন্দোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, 
রমেশচন্ত্র মজুমদার সকলেই বলেছেন | যদিও জয়ানন্দের সুত্র থেকেই তাঁরা 
এ কাহিনী করেছেন | কিন্তু চৈতন্যের পূর্ব যেহেতু 
ওড়িশাবাসী হেতু ওড়িআ ছিলেন এমন কথা কোন বলেন 
নি। এমন কি এই বিতর্কের যিনি প্রধান হোতা সেই জয়ানম্দও না । 
বোধহয় এমন কথা বাঙলাদেশে একজনই বলেছেন | তিনি প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক সমরেশ বসু ।* 

আর বলেছেন ওড়িশার ইদানীন্তন এতিহাসিকেরা | 

যদিও সমরেশ বসু সাহিত্যিক এক কথায় ও্পন্যাসিক বা গল্পকার সে 
কারণে তাকে পুরোদস্তুর এঁতিহাসিক, বলা সঙ্গত নয় | কিন্তু এটাও মনে 
১৬৪ উিপিকন সদ ক 
লিখেছেন "শান্ব' । মূলত একজন সার্থক উপন্যাসিক, সাহিত্যিক এঁতি না 
হলেও অনেক ইতিহাস কিন্তু তাকে পড়তে হয়, জানতে হয় | এবং নিজেও 
একদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়ে যান | সুতরাং এমন একজন সচ্তন ও 
যুগ কালোত্বীর্ কথা সাহিত্যিক ইতিহাস থেকে চরিত্র এনে মনগড়া 
কালিকলমের কেরামতি দেখাবেন একথা ভাবা যায় না নিশ্চয় | যদিও 
সাহিত্যসম্ত্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ইতিহাসের গল্প কোন ইতিহাস নয় | কিন্তু 
সমরেশ বসু 'ভ্রমর' হয়ে যে কাহিনী শুনিয়েছেন তা ইতিহাসের গল্প হলেও 


* বৈফাব কৰি জয়নন্দের মতে চৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা একসময় ওড়িশা 
যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন : পরে রাজা ভ্রমরের কেপিলেন্র দেব) অত্যাচারে শ্রীহট্রের 
জয়পুরে চলে আাসেন। ওড়িশার যাজপুর অঞ্চল থেকে শ্রীক্ষেত্র বা পুরীর দূর চ্জিশ 
ক্রোশ অর্থাৎ প্রায় আশি মাইল | পুণ্যসলিলা বৈতরণী নদীর তীরে অবস্থিত এই যাজপুর 
যোড়শ-সম্তদশ শতাব্দীতে এক প্রসিদ্ধ নগরী ছিল । 


“ সমরেশ বসুর ছস্মনাম “কালকুট' সকলের জানা | কিছু 'ভ্রমর নামটিও যে 
সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জারেকটি ছন্সনাম তা হয়ত অনেক পাঠক/গাঠিকারই 
অজানা | এবং এই ছন্মনামে তিনি একমাত্র শারদীয় সংখ্যা 'প্রসাদ' পত্রিকায় 
লিখতেন । প্রভু, কার হাতে তোমার রক্ত' এই শিরোণামে ১৩৯০-এর শারদীয়াতে 
একটি উপন্যাসোপম লেখায় চৈতন্য গড়িয়া ছিলেন একথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। 





১৮৯ 


এরি 


১৯০ 


ইতিহাস নিয়ে লেখা নিছকই গল্প নয় | বরং নিজের কথায়, নিজের মতো 
করে ইতিহাসকেই বলতে চেয়েছেন তিনি | “ভ্রমর' এক্ষেত্রে গল্পকার সমরেশ 
বসু না, ইতিহাসের একটি করুণ-কঠিন সময়কার সৃত্রধর মাত্র । 

তো এই সমরেশ বসু ভ্রমর' ছদ্মনামে, ভ্রমর হয়ে লিখেছেন প্রভু কার 
হাতে তোমার রক্ত' | এখানে তীর প্রভু কে, না আমাদের-চৈতন্যদেব, 
শচীমার নিমাই, নবদ্বীপ নাগরিয়াদের গৌরাঙ্গ । তো এই গৌরাঙ্গ, নিমাই বা 
চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে 'ভ্রমর' এক জায়গায় বলেছেন, 

“যাজপুরেই ছিল নিমায়ের পৈতৃক তিটা | রাজা কপিলেন্দ্র (?) দেবের 
উপাধি ছিল ভ্রমর | তার ভয়ে নিমায়ের কয়েক পুরুষ আগে, তারা যাজপুর 
ছেড়ে শ্রীহট্রের অধিবাসী হয়েছিল | নিমাই সেই পূর্বপরুষদের তিটার 
অন্বেষণে গিয়েছিল । আপনারা বাঙালীরা বিশ্বাস করতে চান না, নিমাই 
প্রকৃত পক্ষে ছিল ওড়িআ | যদি এ কথাটা মানতে না চান, অন্তত তার 
ূর্বপুরুষরা যে ওড়িআ ছিলেন, সে বিষয়ে মতানৈক্য থাকা উচিত না । সেই 
ভিটার অন্বেষণ করতে গিয়ে, নিমাই পরম বৈষ্ণব কমললোচনের গৃহে একদিন 
বাস করেছিলেন |" (প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত/শারদীয় প্রসাদ ১৩৯০/প্‌- 
৬৯) 


হ্যা এ কথা ঠিক যে চৈতন্য গেছলেন । প্রথম বার গৌড়দেশ 
থেকে ছত্রভোগ হয়ে পুরী যাত্রা কালে তিনি জলেশ্বর, বাশদা, রেমুনা হয়ে 
যাজপুরে উপস্থিত হ | বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও একথা 


স্পষ্ট করে বলা আছে | “কথোদিনে মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ ।/আইলেন 
যাজপুরে-ব্রাঙ্ষণনগর ॥' (৩/২/২০৭) | এছাড়াও কৰি কর্ণপুরের মহাকাব্য 
(১১/৮০/, ১১/৮২) ও কবিরাজ গোহ্বামীর চরিতামৃতে (২/৫) চৈতন্যের 
যাজপুর গমনের কথা বর্ণিত আছে । কিন্তু চৈতন্য পৈতৃক ভিটে দেখতে 
যাজপুরে গেছলেন এমন কথা কোন চরিতকার লেখেন নি | এমন কি এই 
বিতর্কের নায়ক কৰি জয়ানন্দও না | তাহলে সমরেশ বসু এ তথ্যটি কোথায় 
পেলেন ? পরন্তু তিনি লিখেছেন, “নিমাই প্রকৃত পক্ষে ওড়িয়া ।' নিমাই 
বাঙালি হতে পারেন, ওড়িআ-ও হতে পারেন এটা আমাদের বা নিমায়ের 
ক্ষেত্রে কোন অসম্মানজনক ব্যাপার না | নিমাই মানুষের ঘরে হয়েই 
যখন জন্মেছেন তখন তার জাতি-গোত্র তো একটা থাকবেই, সে ওড়িআ কি 
বাঙালি হোক | বড়ো কথা, তিনি কি সত্যিই ওড়িআ ছিলেন ? তাঁর 
পিতৃপুরুষেরা, কি সত্যিই ওড়িআ ছিলেন ? যদি তা হয়ে থাকে, অথবা না-ও 
হয়ে থাকে তাহলেও, সমরেশ বসু এ তথ্যটি কোথায় পেলেন ? 

সমরেশ বাবুর সপক্ষে ওড়িশার কয়েকজন ওড়িশি এঁতিহাসিক 
আছেন | যেমন তারিণীচরণ রথ 1 রথ মহাশয় চৈতন্যকে ওড়িশি ব্রাহ্ণ 
হিসেবে বর্ণনা করে এক জায়গায় লিখেছেন, '01)8111)8. 1110501 
0771018০0 [ি0ো) & 111£1015 15217760 0100. 1690০913016 01198 82111) 
[80111 01 011598 2170 1780 171019160 [01 ৪ 1117)6 01 7361709] 0%/117£ 
(0 11590190701) ৮101) 1109 1171 01 011998. (0017721 01 0082 1311701 
2100 911559 17২59621011 900191%, ৬০1-৬], 1-117, 74448) 

তো চৈতন্য যে ওড়িআ ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে ছিলেন এ তথ্যটি রথ 
মহাশয় পেলেন কোথায় ? উত্তর, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' | “চৈতন্য 
গোসাপ্রির পূর্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে' জয়ানন্দ বর্ণিত এই লাইনটি ধরেই 
তাবিণীচবণ রথ মহাশয় চৈতন)কে ওড়িআ বামুন বাড়ির ছেলে ধরে নিয়েছেন 


এবং জয়ানন্দের পরের লাইনটি '্রীহট্রদেশেরে পালাঞা গেল রাজা ভ্রমরের 
ডরে' সংবাদটির সূত্র ধরেই লিখেছেন, '2701190171073190 1018 11016 0 
8০70681 ০৮176 10 01598760101 ৬101) 016 10106 01 011559'. আর 
আমাদের সমরেশ বাবু সম্ভবত তারিণীচরণ রথ মহাশয়ের এই উক্তি থেকেই 
ঠৈতন্যকে “ওড়িয়া' বানাবার যুগপৎ সূত্র ও সুযোগ পেয়েছেন । 

যদিও এ পর্যন্ত যা আলোচনা হলো, তাতেও কিন্তু এই প্রমাণ হয় না যে, 
চন্য ওঁড়িআ ছিলেন না | আবার চৈতন্য ওড়িআ ছিলেন সেই প্রমান্মও হয় 
না| চৈতন্য আদৌ ওড়িআ ছিলেন কি ছিলেন না এটা এ যাবৎ কুয়াশাছন্নই 
রয়ে গেল । 

বোধহয় চৈতন্য বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাই একবার এই 
কুয়াশাকে উন্মোচন করবার চেষ্টা করেছিলেন । তিনি লিখেছেন, 

'নগেন্্রনাথ বসু মহাশায় বলেন 'যৈ এই “ভ্রমর” কপিলেন্্র দেখ, কেন-না 
তাহার গোপীনাথপুর শিলালিপিতে “ভ্রমর” উপাধি দেখা যায় । কিন্তু কগিলেশ্ত্র 
১৪৩৪-৩% শ্্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের 'জন্মের ৫১/৫২ বৎসর পূর্বে 
রাজ্যাধিরোহণ করেন | যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কপিলেন্্র রাজা হওয়ার 
পরেই শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজপুর হইতে শ্রীহট্রে পলায়ন করেন, তাহা 
হইলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মিশ্র-বংশের তিন বার (যাজপুর, শ্রীহট্র, নবদ্বীপ) 
বাসস্থান পরিবর্তনের কথা স্বীকার করিতে হয় | জয়ানন্দের কথায় বিশ্বাস 
করিয়া উড়িয়া লেখকেরা শ্রীচৈতন্যকে উড়িয়া বলিয়া দাবী করিতেছেন । 
কিন্তু শ্রীচৈতন্য পাশ্চাত্য বৈদিককুলে বাৎসগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং শ্রীচৈতন্যের আত্বীয় ও কুটুঘের বংশধরদের নিকট 
হইতে জানা যায় ; আমি আমার উড়িয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম- 
উড়িষ্যার ব্রাহ্ণদের মধ্যে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণী বলিয়া কোন শ্রেণী আছে 
কিনা । তাহারা বলিলেন এইরূপ শ্রেণী উড়িষ্যায় নাই | সেইজন্য শ্রীচেতন্যের 
পূর্বপুরুষ যাজগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এ কথা তর্কের খাতিরে স্বীকার 
করিলেও, তাহারা যে উড়িয়া ছিলেন তাহা মানিয়া লইতে পরিলাম না ।' 
শ্ীচেতন্যচরিতের উপাদান/পৃ-২৩৭)। 

এবং এই প্রসঙ্গে বক্তব্যটি হলো ডঃ অসিত কুমার 
বন্দোপাধ্যায়ের । শ্রী বন্দোপাধ্যায় চৈতন্যের ওড়িআ হওয়ার ব্যাপারটি 
সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন | যদিচও ডঃ মজুমদারের মতো কোন প্রামাণ্য 
বিতর্কের মধ্যে তিনি যেতে চাননি | প্রায় বিষয়টি তিনি তর্ক বিতর্কের 
বাইরে রেখে, এক তরফা আপশোস করে লিখেছেন, “গড়িয়া সহিত্যের 
ইতিহাসকারগণ জয়দেবকে যেমন ওড়িয়া বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তেমনি 
জয়ানন্দের একটি সংশগপূর্ণ উক্তিকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে খাড়া করিয়া 
তাহারা মহাপ্রভুকে ওড়িয়া বলিয়া কাড়িয়া লইতে চান |" (বাংলা সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ব/দ্বিতীয় গন্ড চৈতন্যযুগ)/পৃ-১৯৪) । 

অতঃপর সর্ব পরিশেষে আমাদের বক্তব্য হলো, চৈতন্যকে যদি ওড়িআ 
বলে ধরেও নেওয়া হয়, (ধরে নিলাম তিনি ওড়িআ) তাহলে, চৈতন্য 
ওড়িশাকে দুর্বল করেছেন, হীনবীর্ঘ্য করেছেন, বর্তমান ওড়িআ লেখকরা 
চৈতন্যের মাথায় এ হেল কলঙ্কের বোঝা চাপাচ্ছেন কেন ? একজন ওড়িআা 
হয়ে চৈতন্য নিজের জাতি ও দেশকে দুর্বল নিবীর্য্য করবেন কেন ? যেমন 
ওড়িআ এঁতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ মহাতবের কথা ধরা যাক, *তিনি শ্রী 
যহাতব) লিখেছেন, কবিরাজ গোস্বামী নাকি চৈতন্যকে নির্দোষ প্রমাণ করার 








জন্য পরবর্তীকালে একটা মন গড়া কাহিনী ফেঁদেছেন | ডঃ মহাতবের মতে, 
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অতঃপর চৈতন্য ওড়িআ ছিলেন কি ছিলেন না তা পাঠকদের বিচার্য | 
কিন্তু চৈতন্যের ওড়িআ হওয়া বা না হওয়ার এই হলো পৌর্বাপর্ব ইতিহাস । 


২২২১২২২১২২২ 


[ ষোলো] 
চৈতন্য কি স্বশ্ন-শিক্ষিত ছিলেন? 


প্রবন্ধ এবং রুদ্ধশ্বাস ইংরাজি ঘ্রীলারের কিকটেল-মুম্পীয়ানায় তৈরী 
সাম্প্রতিক প্রকাশিত চৈতন্যের মৃত্যু প্রাসঙ্গিকী নিয়ে লেখা একটি বাঙলা 
কেতাবে দেখা গেল, বিশ্বন্তর মিশ্র অর্থাৎ চৈতন্যের শিক্ষা-দীক্ষার দৌড় নাকি 
খুব বেশিদুর ছিল না | বলা বাহুল্য, এই নিশ্চিৎবাদী কেতাবটি লেখকের 
তিন নম্বর (সম্ভবত) চৈতন্য বিষয়ক অভিব্যক্তি ! এই লেখকের নাম ও 
ছদ্মনাম যথাক্রমে যুধিষ্ঠির জানা ওরফে মালীবুড়ো | 

তো বইখানা আগাগোড়া পাঠ নেওয়ার পর 'দেখা গেল, শ্রী জানা মশাই 
চৈতন্যের অন্তর্ধান বা মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিশ্বন্তর মিশ্র অর্থাৎ 


চৈতন্যের শিক্ষা দিক্ষা অর্থাৎ কিনা পড়াশোনা-রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন 
এক জায়গায় | একজন মানুষের মৃত্যুর গল্প শোনাতে গিয়ে তার পড়াশোনার 
গল্প শোণানোর কতোখানি প্রয়োজন আছে আমাদের এ যাবৎ জানা নেই | 
বিশেষত চৈতন্যের ক্ষেত্রে | কেননা, শ্রীজানা মশাই বর্ণিত চৈতন্যের অন্তর্ধান 
রহস্যের দুর্গম পথে হাটতে গিয়ে বিশ্বস্তর মিশ্রের আকাদেমিক বিদ্যার সামনে 
এসে হঠাৎই বেশ হতভম্ব হয়ে যেতে হলো | কিছুতেই বোধগম্য হলো না, 
লেখক মালীবুড়ো চৈতন্যের কথা বলতে গিয়ে তার চরিত্র, তার 
পড়াশোনা পঠন-পাঠনের কথা হঠাৎ টেনে আনলেন কেন ? অবিশ্যি, তিনি 
শ্রীজানা মশাই) প্রায় গল্পের গোয়েন্দার মতো চৈতন্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর 
ব্যাপার নিয়ে যেভাবে নীলাচলের দুর্গমাতিদুর্গম স্থানে বিচরণ করেছেন তা 
পাঠ করে কোনান ডয়েলের গল্পের বিখ্যাত চরিত্রটির কথা মনে করিয়ে 
দেয় | বোধকরি শ্রীমশাই যাবৎ পৃথিবীর একমাত্র ম্বানুষ যিনি 'হটশট' নিয়ে 
দুর্গ-বিশেষ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশে যুগপৎ সাহসী ও সমর্থ 
হয়েছেন । * 

তো এই সাহসী লেখক তাঁর অত্যুৎসাহসী বই-এর এক জায়গায় জনৈক 


্তুজীর* বকলমে লিখেছেন, (তার লেখা থেকেই হুবহু তুলে দিচ্ছি) তিনি 
লিখেছেন, 

“এ কথা খুব অপ্রিয় শোনালেও বলছি, চৈতন্যদে হরিনাম প্রচার ছাড়া 
আর কোন তত্ব প্রচার করেন নি । এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাঁর 
নাকি সে যোগ্যতা ছিল না | তিনি টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন । 
দর্শন 


প্রয়োজন হয়েছিল শুধু “হরেকৃ্' নামের | বিশেষ কোন তত্ত্বের নয় | প্রকৃত 
পক্ষে নিয়মিত 


ফেলে দিয়েছিলেন এক অভূতপূর্ব সাড়া 1" (পৃ-১৯৩) 

তাহলে এই মুল্যবান উদ্ধতিটি থেকে আমরা কি জানতে পারলাম ? না 
চৈতন্য হরিনাম ছাড়া আর কিছুই প্রচার করেন নি । ইচ্ছে থাকলেও ওই 
'খোড় বড়ি খাড়া'গোছের হরিনাম ছাড়া আর কোন শাস্ত্রীয় রসতত্ব বা যুক্তি 
যুক্তার প্রচার করার মতো তার কোন যোগ্যতাও ছিল না । এবং তিনি টোলে 
মাত্র ব্যাকরণ পড়েছিলেন | এবং সেই হেতু অলঙ্কার বা দর্শন শাস্ত্রে তাঁর 
কোনও ব্যুৎপত্তি ছিল না। 

শ্রী জানা মশায়ের লেখা থেকে আরেকটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট হচ্ছে, তা 
হলো, চৈতন্য টোলে কেবল ব্যাকরণই পড়েছিলেন | নীতিশান্ত্র, দর্শন অলঙ্কার 
বা বেদ-বেদাস্ত এসবের ধারে কাছেও যাননি | না যান, তাতে আমাদের 
কোন বিপত্তি নেই | আপত্তি থাকারও কথা নয়, শুধু শ্রী জানা মশায়ের 
লিখিত বক্তব্য থেকে এই জিনিষটা বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, যদি চৈতন্য 
ব্যাকরণটাও না জানতেন তাহলেও চৈতন্যের ক্ষেত্রে চৈতন্য হওয়ার কোন 
বাধা থাকতো না । অন্তত আজ যে চৈতন্যকে আমরা দেখছি সেই চৈতন্য 


* আমরা একাধিকবার পুরীতে গিয়ে সেখানকার পন্ডিত, সাহিত্যিক, মঠের মহস্ত 
ও জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডা ছাড়াও গুভিচা, তোটা গোপীনাথ, গন্তীরা প্রভৃতি মন্দিরের 
সঙ্গে যুক্ত ব্যকিদের সাথে এবং বিশেষত আনন্দময়ী আশ্রমের প্রখ্যাত পডডিত ও 
“কাহা গেলে তোমা পাই' পুস্তক খ্যাত লেখক ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের মা-র সাথে 


বিশেষজ্ঞ । কিন্তু যুধিষ্টিরবাবুর প্রতুজী যে জয়দেববাবুর “কাহা গেলে তোমা পাই গ্রন্থে 
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হওয়ার ক্ষেত্রে | কেন না, 'শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে কোন দার্শনিক ষতবাদ বা 
রসতন্ত্র প্রচারের আদৌ প্রয়োজন ছিল না" তার শুধু একটাই প্রয়োজন ছিল, 
সেটা “হরেকৃষ্ণ' নামের | এর জন্য কোন দর্শন অলঙ্কার এমন কি ব্যাকরণেরও 
প্রয়োজন লাগে না | সুতরাং চৈতন্য যদি গঙ্গাদাস পর্তিতের ধাতানি ঠ্যাঙানি 
খেয়ে ব্যাকরণটাও না শিখতেন তাতেই বা কি ক্ষতি ছিল ? অন্তত চৈতন্যের 
চৈতন্য হওয়ার ক্ষেত্রে তো কোন বাধা ছিল না। 

অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জননেতা বা রাজা বাদশাহদের নাম ইতিহাসে 
কোন বিরল ঘটনা নয় | যেমন আকবর বাদশা অশিক্ষিত ছিলেন | অশিক্ষিত 
বলতে আমরা নিরক্ষরের কথা বলছি । কিন্তু আকবরের তাতে “মহামতি 
আকবর" ইতিহাস খ্যাত হতে বাধা ছিল না| তদ্রুপ চৈতন্যের পড়াশোনার 
ব্যাপারে যে চার পাঁচজন বিশিষ্ট পন্ডিত তথা অধ্যাপকের নাম পাওয়া যায়- 
সে গুলো যদি ভ্রান্ত হয়, মিথ্যে বা গুজবও হয়, তাতেই বা আমাদের বা 
চৈতন্যের কি এসে যায় | চৈতন্য বিশিষ্ট ধর্মীয়ি নেতা বলে যে তাঁকে 
পড়াশোনা করতেই হবে, কিংবা যেহেতু তিনি বিশিষ্ট ধ্মীয়ি নেতা সেই হেতু 
তার পড়াশোনা না থাকলেও তাঁকে যেন তেন প্রকারেণ পক্ডিত বানাতে হবে 
এমন কোন মাথার দিব্যি আমাদের ওপর নেই | সম্ভবত মুরারি, কর্ণপূর বা 
বৃন্দাবন, কৃষ্ণদাসাদি তক্ত কবিদের ওপরও ছিল না । তবু অশিক্ষিত চৈতন্যের 
ওপর “শিক্ষিত' নামক আক্ষরিক অর্থটি চাপলো কেন ? এ ইতিহাসের তুল না 
এঁতিহাসিকদের ভুল ? আর যদি তই হয়, তাহলে নির্মম মহাকালের চির- 
চিহিত শিলাপটে ব্যাকরণ অলঙ্ককার তথা দর্শন শাস্ত্রে সুপভ্ডিত চৈতন্র নাম 
এতোকাল কেমন করে প্রত্যক্ষ হয়ে রইলো ? সত্যাতিসত্য সময়ের নিরিখে 
এর যুক্তিযুক্তা যাচাই হলো না কেন? 

এর প্রত্যুততরে যুধিষ্ঠিরবাবু বলতে পারেন, পৃথিবীর কোন যুক্তিই যুক্তির 
শেষ কথা নয় | আজকে যা চরম সত্য বলে প্রমাণিত হলো সমম্নের বিচারে 
কাল তা মিথ্যে পর্যবসিত হতে পারে | এই “কাল' কালই আসতে পারে । 
আবার দু'শো বছর পাঁচ শো বছর পরেও আসতে পারে | আসলে মিথ্যার 
সত্যবিরোধী যৌক্তিকতার ওপর অনিবার্য সত্যের আগমনী সময়টি নির্ভরশীল | 
হয়তো ততোদিনে স্থির পৃথিবীটা ঘুরছে' এই চিরন্তন সত্য বলার 
অপরাধে ক্রনোদের (জিওদানো ক্রনো) দীড়াতে হয় হিংস্র ঘাতকের নিষ্ঠুর 
খড়্গের নীচে | কিন্তু ব্রনোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্রনোর যৌক্তিকতার মৃত্যু 
হয় না| আবার ক্রনো জন্মে ব্রনোরই যুক্তি নিয়ে । ক্রমে এই ভাবে সত্যের 
জন্ম মৃত্যু সত্যের সময়কে কুশলী শিল্পীর মতো তৈরী করে | অথবা কুশলী 
শিল্পীর মতো ক্রনোদের জন্ম মৃত্যু দিয়ে সময়ই তৈরি করে নেয় তার 
আগমনের আবহাওয়া | 

সুতরাং পাঁচশো বছর ধরে চৈতন্যকে পর্তিত বলেছি বলে যে আজও 
তাঁকে পন্ডিত বলতে হবে এমন কোন কথা নেই | এ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরবাবুর 

প্রভুজীর বকলমে লেখা বক্তব্য ঠিকই আছে | এবং তার সঙ্গে আমরাও 
২ একমত | কিন্তু মুশকিল বাধাচ্ছে চার্বাক কবির সেই আমোঘ গ্লোকটি-_ 
“কেবলং শাস্ত্রমাগ্রিত্য ন কর্তব্যে বিনির্ঘয়ঃ | 
যুক্তিহীন বিচারেন ধর্ঘ্াহানীঃ প্রজায়তে ৪ 

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র দিয়ে কোন কিছুর বিচার নির্ণয় করলে চলবে না । 
তাকে যুক্তি দিয়েও বিচার করতে হবে, নচেৎ তা ধর্মহানির কারণ ঘটে । 

সুতরাং চৈতন্য স্বক্পশিক্ষিত ছিলেন না দিকগজ পণ্ডিত ছিলেন যুগপৎ শান্তর 





ও যুক্তি এই দুই দিয়েই তার বিচার করা দরকার | আশা রাখি যুধিষ্ঠির 
বাবুও একমত হবেন আমাদের এ সিদ্ধান্তে । 


এঁতিহাসিক তথা প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র এক জায়গায় লিখছেন, 
তাহার পিতা (চৈতন্য) জগন্নাথ মিশ্র সংস্কতে সু 


রর 
রন 
রঃ 
৫ 


বর্ণাশুদ্ধিমাত্র নাই-অক্ষরগুলি গোটা গোটা, অতি সুন্দর | চৈতন্যের জন্মিবার 
১৭ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৯০ শকে এই পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল | এই 
পুন্তক এখন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের কাছে আছে । নবদ্বীপে পাঠ 
সমাপস্তে ইনি নীলাশ্বর চক্রবর্তীর গুণবর্তী কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন | 
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য/দীনেশচন্ত্র সেন/১ম খণ্ড/পৃ-২৯৮) 

তো ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই থেকে দুটো জিনিষ বেশ 


রীতিমত সুপত্ডিত ছিলেন | এবং দ্বিতীয় যেটা আমরা জানতে পাচ্ছি, তা 
হলো, জয়ানন্দের মতে, 
'শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্তিক্ষ জন্মিল। 
ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল ॥ 
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিঞা | 
নানা দেশে সর্থলোক গেল পলাইঞা ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে । 
সম্বান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে | 
(চৈতন্যমঙ্গল/নদীয়া গণ্ড) 
জয়ানন্দের এই পয়ারসমূহ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে জগন্নাথ মিশ্র 
এবং জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবরতীরা অনাবৃষ্টি, দুর্তিক্ষ, অত্যাচার- 
অনাচার প্রভৃতি থেকে উদ্ধার পাবার মানসে শ্রীহট্রের জয়পুর থেকে নবন্ধীগে 
পালিয়ে এসেছিলেন | কিন্তু দীনেশচন্ত্রের বন্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, চৈতন্যের 
পিতা জগন্নাথ ও নীলাম্বর চক্রবর্তীরা অত্যাচারিত অনাচারিত হবার ভয়ে 
নবদ্বীপ পালিয়ে এলেও, নবদ্বীপে আসার পিছনে মিশ্র জগন্নাথের সন্ভবত 
আরেকটি সুপ্ত বাসনাও ছিল । তা হলো অধ্যয়নের বাসনা | কেননা, সেসময় 
নবদ্ধবীপের অপরাপর অংশগুলি যথা আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, 
বামনপৌখরা, হাটভাঙ্গা, চাঁপাহাট, রাতুপুর বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাদুপুর, 
বেলপৌখেরা, মায়াপুর প্রভৃতি অঞ্জগুলিতে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র (টোল) গড়ে 
উঠেছিল । এবং সে কারণে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল নবদ্বীপকে 
কেন্দ্র করে | যেমন শ্রীহট্ট থেকে এসেছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তী, মিশ্র জগন্নাথ, 
শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, চন্ত্রশেখর ও সুরারি গুপ্ত প্রমুখেরা | তেমনই চট্টগ্রাম 
থেকে এসেছিলেন, পুণুরীথ বিদ্যানিধি, চৈতন্যবন্পত দত্ত | বুযুড়ন থেকে 
এসেছিলেন হরিদাস ও রাঢদেশের একচক্রা গ্রাম থেকে নিত্যানন্দ প্রমুখেরা | 





অর্থাৎ অনাচার অত্যাচার বা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে পড়েই সকলে 
নবদ্বীপে আসেননি | কেউ কেউ এসেছিলেন | কিন্তু অধিকাংশেরাই 
এসেছিলেন শিক্ষা বা শিক্ষকতার মানসে । তাই শ্রীহট্ট ত্যাগের সময় সর্বাগ্ণে 
নবদ্বীপকেই মনে পড়েছিল জশন্লাথ মিশ্রের | 

এমন এক সুপপ্তিত পিতার সন্তান চৈতন্য | এবং তারও চেয়ে বড়ো কথা, 
চৈতন্যের শিক্ষা-দীক্ষার সময় এই নবদ্বীপই ছিলি গৌড় বাংলার পণ্ডিত ও 
পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি | এমন এক সুপগ্ডিত পিতার সন্তান ও শিক্ষা-দীক্ষার 
পীঠস্থানে বড়ো হওয়া চৈতন্য কেমন করে স্বক্প-শিক্ষায় সন্তুষ্ট হবেন ভাববার 
বিষয় | অবিশ্যি ছাত্রাবস্থায় তার ওপর বেশ ঝড় ঝাপটাও বয়ে গেছলো 
একথাও মিথ্যে নয় | পিতার অকালমৃত্যু, বড়োদাদা বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ এসব 
পারিবারিক মর্মীস্তিক ঘটনাগুলি চৈতন্যের ছাত্রজীবনেই ঘটেছিল । কিন্তু এসব 
কারণে কি চৈতন্যের লেখাপড়া খুব বেশি বিঘ্বিত হয়েছিল " স্বামী জগন্নাথ 
মিশ্রের মৃত্যুর পরও শ্চীদেবী কি নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠান 
নি ? বনমালী ঘটক যখন নিমায়ের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে শচীদেবীর কাছে 
গেছলেন তখনও কি শচীদেবী বলেন নি "পিতৃহীন বালক আমার 1/জীউক 
পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর 1" 

শ্টীদেবী যখন বনমালী ঘটককে 'জীউক পড়ুক আগে" কথাগুলি বলছেন 
তখন কি নিমাই খুবই বালক ? তা তো নয়। অন্তত ১৫১৬ বছর বয়স তো 


হবেই | তাহলে এতে কি এই প্রমাণ হয় না-ষে, ১৫।১৬ বছর বয়সেও নিমাই 


মিশ্র এবং (তিন) সুদর্শন পণ্ডিত | এই তিনজন পণ্ডিতের কাছে 

মোট আট বছর শিক্ষানবীশী ছিলেন নিমাই | প্রথম গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট 

দু'বছর ব্যাকরণ ও অন্য দু'বছর সাহিত্য শিখেছিলেন | তারপর বিষ্ণু মিশ্রের 

কাছে দু'বছর স্মৃতিশান্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন | এবং শেষোক্ত 
দু'বছর সুদর্শন পণ্ডিতের কাছে ষড়দর্শন শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন | 

এ ছাড়াও আরও দু'জন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকের কাছে নিগাই 

বিদ্যাতাস করেছিলেন, ধরা হলেন যথাক্রমে তৎকালীন নবধ্বীপ-শাস্তিপুরের 





তার স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বিবংসর | 
এবে তুয়া” পাশ আইলা বেদ পড়িবারে |" 

[ অদ্বৈত প্রকাশ/১২ অধ্যায়/পৃ-৪৮ ] 
নিমাই কতোদিন অদ্বৈত আচার্যের কাছে বেদ পড়েছিলেন তাও 'অদ্বৈত 

প্রকাশ' গ্রন্থের লেখক ঈশান নাগর বলে দিয়েছেন | 

“গৌরের এক বর্ষ হৈন অতিক্রম । 

তাহে বেদ তাগবত হইল পঠন | 
অর্থাৎ গৌরের বেদ পাঠ করতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল । তাহলে 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে, সর্ব সাকুল্যে মোট ১১ বছর বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পাঠ নিয়েছিলেন নিমাই | তবুও স্বক্প শিক্ষিত বলে নিমায়ের 
একটা বদনাম চালু আছে । কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এ কথাও স্মরণ রাখতে 
হবে যে, চৈতন্যের সমসাময়িক কালে সমাজে টাকা পয়সাঅলা লাখোপতির 
চেয়ে গরীব পণ্ডিতের মান প্রতিপত্তি খুব কম ছিল না | তখন মানুষ পত্তিত 
ব্যক্তিদের সত্যি সত্যি খাতির করতো, সন্রম করতো | এখন যেমন 
রাজনৈতিক দাদা বা রকফেলার ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন | এবং তারও চেয়ে 
বড়ো কথা, চৈতন্য যদি স্বল্প শিক্ষিত হতেন তাহলে অদ্বৈত, গদাধর, আচার্য 
শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখররা গ্রামতুতো সম্পর্কে নিমায়ের সঙ্গে মিশলেও বাসুদেব 
সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রমুখ প্রখ্যাত জ্ঞানতপন্বীরা আর যাই হোক একজন 
স্বল্প শিক্ষিতের (নিমায়ের) সঙ্গে গুঢ় শাস্ত্র আলোচনায় বসতেন না। কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে তা আমরা প্রত্যয়ী হতে বাধ্য আছি । কিন্তু কেন ? চৈতন্যের 
জীবিতবস্থায় বাঙলা ওড়িশায় বেশ কিছু ভক্তমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছিল | এসকল 
তক্তমণ্ডলীতে সর্ব সাকুল্যে ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে ৫৮ জন লেখক ছিলেন । 
অর্থাৎ শতকরা ১২ জন ভক্ত কবি সম্পন্ন ছিলেন | কবিসম্পন্ন হতে হলে 
পাণ্ডিত্যের দরকার | কর্ণপূর, স্বরূপ দামোদর, নরহরি, সার্বভৌম, রূপ 
গোস্বামী এঁরা তো রীতিমত সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্তিত ছিলেন | এছাড়াও ওড়িশি 
পণ্ডিত ও কবি কানাই খুন্টিয়া, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ 
প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে | কেবল মাত্র ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবাহ্িত হয়েই 
কি এঁরা স্বল্প শিক্ষিত এক গেরুয়াধারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন ? আর যদি 
ধরে নিই তা-ই হয়েছিলেন ধর্মীয় আফিমের নেশায় বিলক্ষণ বুদ হয়ে 
গেছলেন এসব পণ্ডিতগণ | অর্থাৎ সর্ষের ভেতরে ভূত থাকলে সে সর্ষে যেমন 
০৬০৯ সি সি 
্ ০ শত পুন কালনাগিনী ঢোকার মতো) ধর্ম 
ঢুকে, পণ্ডিতের দৃষ্টি, _-যাকে আমরা জান চক্ষু বলবো, 
পদ সপ ১্পাবৃপিসপ ৯৬৬৬ 
চেয়ে ধর্ম-শান্ত্রজ চৈতন্যের প্রভাব মুখ্য, অধিকতর হলেও সন্ধিৎসার কিছু 
থাকে না | কেননা, গর্ভধারিণী মা যদি অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত ঈশ্বরের বা 
সংজ্ঞাহীন ধর্মের আশায় গর্ভের সন্তানকে হেলায় নদী-সাগরে বিসঙ্জজন দিতে 
পারে, অথবা কোন পিতা যদি শ্ুরসজাত সন্তানকে নিছক এক ছাগ শিশুর 
মতো বলি দিতে পারে ঈশ্বরের উদ্দেশে, তাহলে একজন মহাজানী পণ্ডিত 
কেন বিস্মরণ হবেন ণা তার পাণ্ডিত্য | সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অপত্য 


* এখানে 'তুয়া' অর্থে অদ্বৈতাচার্যকে বলা হয়েছে 'শ্রীচেতন্য চরিতের উপাদান 
গৃ-৪১৬ দ্রষ্টব্য । 
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(010110£) বসলেন কোন সাহসে ? 

আমাদের এ হেন প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সাধারণ পাঠক, পণ্ডিত পাঠক 
এবং বৈষ্ণৰ মহাত্তগণ সকলেই হয়তো ক্ষুন্ন হবেন । স্কু হওয়ায়ও বিচিত্র 
না। এবং এই এক অমোঘ ছ্বন্দে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমরাও ক্ষুন্নতা বোধ করি 
| কিন্তু কিছু কিছু ফুল তুলতে গিয়ে কিছু কাঁটার জলা সহ্য করতে হয় । 
এক্ষেত্রে সত্যকে আমরা কন্টকাকীর্ণ ফুল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি | 
রবীন্্রনাথ বলেছেন, “সত্য যে কঠিন" | খাঁটি কথা বলেছেন তিনি | খাদ না 
দেওয়া সোনার মতো খাটি কথা এ যেন সেই রেভারেও্ড লালবিহারীর “ফোক 
টেলস অব ইগ্ডিয়া'€র সোনার কাঠি রুপোর কাঠি গল্পের মতো | সাত সাগর 
তোরো নদীর পারে এক পাতালপুরীর রুদ্ধ ঘরে ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা | 
তাকে অহরহ পাহারা দিচ্ছে এক সর্বনাশা রাক্ষস | সাত সাগর তেরো নদী 
পেরিয়ে তয়ঙ্কর রাক্ষসকে বধ করে সেই রাজকন্যাকে আনতে হবে | এখানে 
রাজকন্যাই সত্য, আর তাকে আহরণ করতে হলে তেমনই সত্য সেই সাত 
সাগর তেরো নদী পারের দুর্গমতা | অর্থাৎ রাজকন্যাকে সত্য বলে স্বীকার 
করতে হলে সাত সাগরে তেরো নদী পারাপারের দুর্গমতা. বন্ধুর পথকেও 
আমাদের স্বীকার করতে হবে | কেননা, বন্ধুর পথ অতিক্রম অনতিক্রমের 
মধ্যেই রাজকন্যার প্রাপ্তি বা প্রাপ্তিহীনতা নির্ভর করে । সুতরাং মিথ্যার কুয়াশা 
জালে" ঢাকা কোন সত্য, বা সত্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন কোন মিথ্যাকে 
উন্নোচন করতে হলে মিথ্যা বা সত্যের প্রচ্ছন্নতাকে আগে অতিক্রম করা 
দরকার | দরকার এজন্য যে, চৈতন্যকে যিনি বা যাঁরা স্বল্প শিক্ষিত বা অর্ধ 
শিক্ষিত বলছেন তারা যেমনটি কোন যুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে এ কথা 
বলছেন, তদ্রুপ চৈতন্যের পাণ্ডিত্যে যারা আস্থাশীল তারাও তেমনই কোন না 
কোন যৌক্তিকতা নির্ভর হয়ে এমন কথা বলেছেন । পারতপক্ষে এই দ্বি-যুক্তির 
যৌক্তিকতা দ্বন্দে ধার জয় আমরা তাঁকেই বিজিত বলবো | আর এই জয় 
পরাজয়ের ছন্দে প্রবিষ্ট হতে হলে চৈতন্যকে যারা স্বল্প শিক্ষিত বলছেন এবং 
ধারা পণ্ডিত বলছেন সেই দুই শিবিরের কথাই আমাদের বলতে হবে | এক 
জনকে বাদ দিয়ে নয় । এবং এটা শুধু মাত্র শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিতের ক্ষেত্রে 
নয়, সর্বক্ষেত্রেই | অর্থাৎ যেখানে সত্য প্রচ্ছন্ন, কুহেলিকায় ঢাকা, সংশয়োহ্বিত 
সেখানেই যৌক্তিকতার সার্থে আমরা দু'পক্ষের কথা দু'পক্ষের মতো করে 
বলবো । 


) 
$ 


জানা ওরফে মালীবুড়ো মশায়ের কথায় 


ৰং ধষ্ঠির 
৫7৫১ নি ক প্রভুজীর বকলমে এক জায়গায় বলেছেন, 


১৯৮ 


“তিনি (চৈতন্য) টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন । দর্শন বা অলঙ্গার শাস্ত্রে 
তাঁর কোন বুুৎপত্তি ছিল না চৈ. অ. র./পৃ-১৯৬)। 
এখন কথামতো আমরা ধরে নিলাম, চৈতন্য কেবল মাত্র 


বাসুদেব 
তা যদি তিনি (অদ্বৈত আচার্য) জানতেন তাহলে, নিজের পুত্র অচ্যুত বা 
অচ্যুতানন্দকে তিনি স্বল্প শিক্ষিত নিমায়ের টোলে পড়তে পাঠালেন কেন ? 
বিশেষ করে নিজে একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক হয়ে । 

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থের ৪২১ 
পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'অচ্যুতানন্দ নবন্থীপে গৌরাঙ্গের টোলে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার 


আহ্রাদের অংশে হয় মুখের উপমা | 
কোন বস্তুর সর্থ অংশে না হয় তুলনা ॥ 
[ "অদ্বৈত প্রাকাশ'/ঈশান নাগর/১২অধ্যায় ] 
উপরোক্ত পয়ার থেকে জানা যাচ্ছে ছাত্র অচ্যুতের এক গুঢ় দার্শনিক 
তত্ত্বের উত্তর দিচ্ছেন পণ্ডিত নিমাই | হয়তো তর্কের খাতিরে বলা যেতে 
পারে কিশোর অচ্যুতকে বোঝানোর মতো নিমায়ের দর্শন জ্ঞান ছিন | যেমন 
গ্রাম বাংলার স্বক্স শিক্ষিত পাঠশালার গুরু পণ্ডিতেরা ছাত্রদের অন্ক বাংলা 


ঈশানের 'অদ্েত প্রকাশ' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত আচার্ধের ছয় পুত্রের 
স০৯০-৯-০ ০ পু 
দিন | আর জন্ম হয়েছিল ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে ! অর্থাৎ 








হিসেবে নিমাই অস্ুতের চেয়ে বছর সাতেকের বড়ো ছিলেন । আমরা হিসেব 
কষলে আরও দেখতে পাবো যে, অন্তত ১৬/১৭ বছরের আগে নিষাই কোন 
টোল খোলেন নি | কারণ ঈশানের অদ্বৈত প্রকাশ মতে অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র 
কৃষদাসের বয়েস যখন পাঁচ বছর তখন নিমাই অদ্বৈত আচার্ষের কাছে 
গড়তে আসতেন | অদ্বৈত আচার্ষের প্রথম পুত্র অচ্যুতের জন্ম ১৪১৪ শকে | 
দ্বিতীয় পুত্র কৃদাসের জন্ম এরও চার বছর পরে অথাৎ ১৪১৮ শকে | নিমাই 
অচ্যুতের চেয়ে সাত বছরের বড়ো ছিলেন । আবার অ্যুত কৃষ্দাসের চেয়ে 
চার বছরের বড়ো | সুতরাং কৃষ্দাসের পাচ বছর বয়সের সময় 
অদ্বৈতাচার্যের কাছে নিমায়ের পড়তে আসা ম্বানে নিমায়ের তখন বয়েস 
দাড়ায় (১৪০৭+১৪১৮+৫-১৬) বছর | ঈশান লিখেছেন, নিমাই অদ্বৈতাচার্যের 
কাছে এক বছর বেদ ও ভাগবত পড়েছেন | 'গৌরের এক বর্ষ হৈল অতিক্রম 
|/তাহে, বেদ ভাগবত হইল পঠন 1(১২ অধ্যায়) | অর্থাৎ ১৬/১৭ বছর বয়েসে 
নিমাই অদ্বৈত আচার্ষের কাছে বেদ ও ভাগবত পাঠ নিয়েছিলেন | সম্ভবত 
শিক্ষানবীশী শেষ করে নিমাই টোল খোলেন | এবং তা করেন প্রথমা স্ত্রী 
লক্ষীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহের পর | এসময় নিমায়ের বয়েস ওই ১৬/১৭ বছরই 
ছিল | তাহলে অচ্যুত যখন নিমায়ের টোলে গড়তে আসেন তখন তাঁর বয়েস 
অন্তত ১০/১১ বছর | নিমাই বিবাহের বেশ কিছু দিন পর পূর্ববঙ্গ যাত্রা 
করেছিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মতো অম্যুৎও তখন গুরুর সঙ্গী হয়েছিলেন | 
এমন এক বয়েসের পুত্রকে অদ্বৈত আচার্য জেনেশুনে শুধু মাত্র ব্যাকরণ জানা 
স্বল্প শিক্ষিত নিমায়ের টোলে শিক্ষানবীশীর জন্য পাঠাবেন, বিশেষত অধ্যাপক 
অদ্বৈত, এ কথায় প্রত্যয়ী হতে স্বভাবতই আমাদের সংশয় হয় । 


কৃষ্দাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলা অংশের পদশ 
পরিচ্ছেদে নিষায়ের অধ্যয়ন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও নিমায়ের বিবাহ বর্ণনা 
আছে । এতে জানা যায়, বিশ্বস্তর অর্থাৎ নিমাই অতি অল্প সময়ে ব্যাকরণ 
শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন | এৰং এই অধ্যায়ে আমরা অবিশ্যি ষোড়শ 
অধ্যায়ে পাচ্ছি) একটি ম্সোক আছে, এতে নবদ্বীপে আসা দিথিজয়ী পণ্ডিত 
(ভক্তিরত্বাকরের মতে এর নাম কেশব ভট্ট বা কেশব কাশ্মিরী) এক জায়গায় 
বলছেন, 
“ব্যাকরণ পড়াই নিমাই পণ্তিত তোমার নাম । 
বাল্য শান্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগান ॥' 
[ চৈ. ভাগবত/১।১৬।২৯ ] 
উপরোক্ত এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার 
তার 'চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থের (৩৩৫) পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “ইহা হইতে 
মনে হয় শ্রীচেতন্য কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়েন 
নাই |" এবং সেই সঙ্গে তিনি উদাহরণ শ্বরূপ "780/2৬811 [77000000017” 
গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন, তা হলো, "1715 8100163 110/0%6৫ 
8010587 10 119৮5 0991] 01)16119 00121217160 10 92751, 0121)1)21 
990৩5019119 091205 0121717)20, 2110 00551019 10 50176 11057120016 2110 
[1010110, 100 ৮1018 21110510078 19 [7)200, 
ডঃ মজুমদার কবিরাজ গোস্বামীর যে দুটি লাইন পড়ে এই মন্তব্য 
করেছেন তারই নীচের দুটি লাইন গড়লে কিন্তু উপরের লাইন দুটির বক্তব্য 
স্পষ্ট হয়ে যায় । এতে সেই দিঞ্বিজয়ী পণ্ডিত অহসঙ্কার-বশে নিমাইকে বলছেন, 


“ব্যাকরণ শাস্ত্রে তুমি পড়াহ কলাপ +/শুলিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্ের 
সংলাপ ॥' অর্থাৎ যে দিশ্বীজয়ী উপরের লাইনে বলছেন, 'ব্যাকরণ পড়াহ 
নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম ।' সেই দিপ্িজয়ী তারই নীচের লাইনে বলছেন, 
“ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ ।' সুতরাং দিধিজয়ীর কথার অর্থ এই হয় 
না যে নিমাই কেবল ব্যাকরণই জানতেন | বরং দিথিজয়ীর কথায় তার 
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার এবং সেই সঙ্গে নিমাই বিরোধিতাই প্রকাশ পাচ্ছে । কারণ, 
এন্থানে দ্বিথ্বিজয়ী যদি নিমায়ের ব্যাকরণ শিক্ষাকেই কেবল মাত্র স্বীকৃতি দ্রিতেন 
তাহলে ব্যাকরণ ব্যতীত নিমাই আর অন্য কিছু পড়েছেন কিনা আমাদের মনে 
সংশয় দেখা দিতো | দিপ্বিজয়ী তা বলনে নি | তিনি কেবল মাত্র 
বিরোধিতার জন্যই নিমায়ের বিরোধিতা করেছেন | সুতরাং কবিরাজ 
গোস্বামীর “ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম 1/বাল্যশাস্ত্রে লোকে 
তোমার করে গুণ-গান ॥' এই দুটি লাইন থেকে কখনোই প্রমাণ হয় না যে 
নিমাই ব্যাকরণ ব্যতীত আর কিছু পড়েননি | অবিশ্যি নিমাই ব্যাকরণ ব্যতীত 
আর কিছু পড়েন নি এ কথা ডঃ মজুমদার কখনোই বলেন নি | বরং তিনি 
বলেছেন, “ইহা হইতে মনে হয় শ্রীচৈতন্য কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া 
আর কিছু পড়েন নাই |" কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ এই তিনটি শাস্ত্রের কথা 
তিনি বলেছেন | অন্যত্র জয়ানন্দ তাঁর 'ৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে নিমায়ের শিক্ষা 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন-'ম্থতি তর্ক সাহিত্য পিল একে একে ।' 

এবং এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ আমাদের বক্তব্য হলো, যে চৈতন্যের সুখ দিয়ে 
নিসৃত হয়েছে 'তৃণাদপি সুনীচেন'র মতো ক্লোক* তার কেবল মাত্র ব্যাকরণ 
শান্ত্র ব্যতীত অপরাপর শাস্ত্রে কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না একথা যুধিষ্টিরবাবুর 
মতো সহজ ভাবে ধরে নেওয়া বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয় | কেননা, চৈতন্যের 
জীবিত কালে তাঁর ভক্তের যেমন অভাব ছিল না, তেমনই অতাৰ ছিল না 
তার বিরোধীদেরও | বিরোধীদের অনেক বক্তব্য চৈতন্য চরিতকারগণ 
লিখেছেন | যেমন গোপাল চাপালের কথা | গোপাল শাক্তধর্মী অর্থাৎ তাত্রিক 
ছিলেন । এছাড়াও তৎকানীন নৈয়ায়িক ও ব্রাচ্ছণ পণ্ডিতেরা অনেকেই চৈতন্য 
ও বৈষব ধর্মের বিরোধী ছিলেন | তারা চৈতন্)র সম্পর্কে অনেকবার অনেক 

বলেছেন | চৈতন্যের নামে কাজীর কাছে নালিশ করেছেন | মদ্যপ 

মাধাইকেও হয়তো তারাই লেলিয়ে দিয়েছিলেন, এমন কি চৈতন্যের 
বালক শিষ্যদের চৈতন্যবিরেধী যনোভাবের পিছনেও তাদের প্রচ্ছন্ন হাত 
থাকতে পারে | কিন্তু এতো সত্ত্বেও চৈতন্য বিরোধীরা নিমাই ওরফে চৈতন্যের 
শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি । কেন? 


অতঃপর আমরা এ কালের এক লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের কথা দিয়ে এ প্রাসঙ্গিক ২ 
আপাত-যবনিকা টানবো | চৈতন্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
তার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (১ম-খণ্ড) গ্রন্থে এক জায়গায় লিখছেন, “মহাপ্রভু 


ছিলেন । তিনি উ়িষ্যা দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া উড়িয়া ভাষা 2; 


বহুভাষাবিদ্‌ 
বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন | তিনি তামিল ভাষায় বক্তৃতা করিতে 
পারিতেন | যখন তিনি তেলেগু এবং মালায়লম ভাষী লোকেদের দেশে ভ্রমণ 


* প্তৃশাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষুনা ।/অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা 
হরিঃ ॥ অর্থাৎ তৃণের চেয়েও নীচ হয়ে, বৃক্ষের চেয়েও সহিফু হয়ে, নিজে অমানী 
হয়ে কিনতু অপরকে মান দান করে নিরস্তর যেন ঈশ্বরের নাম করতে পারি । 





করিতেছিলেন, তখন তিনি সেই দেশের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন 
(প্-৩১০)। 

অবিশ্যি আযকাডেমিক শিক্ষার সঙ্গে জানার খুব একটা নিকট 
সম্পর্ক নেই | এক ব্যক্তি পড়াশোনা না শিখেও বহুভাষায় পারদর্শী হতে 
পারেন | কিন্তু চৈতন্যের ক্ষেত্রে ডঃ দীনেশচন্দ্রের উক্তিটি এ কারণে 
প্রনিধানযোগ্য' যে, কোন ব্যক্তির জানার তৃষ্কা থাকলেই তাবৎ অজানাকে 
জানার সীমানার মধ্যে আনতে পারে | চৈতন্যের সে তৃষ্কা ছিল । সুতরাং 
বিদ্যাত্যাসের ক্ষেত্রে তার রকমফের হবার কথা নয় ! কেননা, যুক্তির দিক 
দিয়ে একথা ম্পষ্টত বলা যেতে পারে, তা হলো, তামিল, তেলেগু বা মালায়লমব 
অথবা ওড়িআ ভাষা চৈতন্যের যতোখানি না শিখলে চলতো তার চেয়ে 
অনেক বেশি ব্যাকরণ, স্মৃতি, তর্ক, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র প্রতৃতি শিক্ষার 
প্রয়োজন ছিল । অস্ত্রত তদানীত্তন সংস্কৃত পঠন পাঠনের যুগে, এবং নবদ্বীপের 
পাণ্তিত্য আবহাওয়ায়, আর বিশেষত সেসময়কার প্রখ্যাত পপ্তিত ও জ্যোতিষী 
নীলাশ্বর চক্রবর্তী ধার মাতামহ তার ক্ষেত্রে স্বল্প শিক্ষার ঘটনাটি কতোখানি 
সত্যাসত্য আমাদের ভেবে দেখা দরকার | অবিশ্যি একথা বলছি বলে তার 
অর্থগত দিকটি এই ভাবে ধরে নেওয়া সমুচিত হবে না যে, কারু বাগ 
ঠাকুর্দা পণ্ডিত ছিল বলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও পণ্ডিত হতে হবে | তবে 
বংশের ধারা-হেরিডিটি (7015010/) তো উত্তর প্রজন্মের মধ্যে বর্তায় । 
অন্তত এইটিই আমাদের সর্বাগ্রে ধরে নিতে হবে | আবার পণ্ডিতের ছেলে 
পণ্ডিত নাও হতে পারে | উদাহরণশ্বরূপ প্রাতংস্মরণীয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের 
পুর নারায়ণের* কথা ধরা যেতে পারে । 

বস্তুত, নানান উদাহরণ ও ততোধিক প্রশ্নজাল বিস্তার করে আমরা কদাপি 
প্রমাণ করতে চাইছি না যে, চৈতন্য ব্যাকরণ ছাড়াও আরও অপরাপর সংস্কৃত 
সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন । স্বল্প বয়সে পিতা পুরন্দর (জগন্নাথ) মিশ্রের মৃত্য, 
২৪০ অপু 
শিক্ষাদীক্ষার পরিধি সীমিত বা স্বল্প হওয়া বড়ো সঙ্গত কারণ, এবং এটা যেন 
স্বাভাবিক তাবে মত্য, তেমনই এটাও অপ্রত্যয় হওয়ার কারণ নেই যে, 
ব্যাকরণ ছাড়াও চৈতন্য অপরাপর সংস্কৃত শান্ত্রেেও পাঠ নিয়েছিলেন বিভিন্ন 
পণ্ডিতদের সাহচর্যে | এবং এ কথা চৈতন্যচরিত গন্থেই লিপিবদ্ধ আছে | 
আবার চৈতন্যচরিত গ্রন্থের সব ঘটনাবলী যেমন সর্বাংশে সঠিক নয়, তেমনই 
চৈতন্যচরিতের কোন কোন ঘটনা-প্রবাহকে বেঠিক বলাও দুর এজন্য যে, 
সর্বাংশে সঠিক বা বেঠিক বলতে যা বোঝায়, বা যা বোঝানো উচিত ক্ষেত 
বিশেষে তা আমরা পাই না । সেক্ষেত্রে কিছু সঠিক বা বেঠিক উভয়ের 
সমর্থন থেকে যায় 1 হয়তো যুগপৎ সমান সমর্থন থাকে না । কিন্তু 
পাল্লাভারির দিকটিকেই বা আমরা বেদবাক্য বলে কেমন করে মেনে নিতে 
পারি ? এটা শুধুমাত্র যুক্তির প্রশ্ন নয়, মানসিকতার প্রশ্নও বটে | কেননা, 


* দঃ পৃঃ রেলের সদর দত্তরের কর্মী শ্রী বিশ্বেশ্বর মিদ্দা মশায়ের কাছে এ বিষয়ে 
একটি গল্প শুনেছি আমরা | বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণের বন্ধু ছিলেন মিচ্দাবাবুর শ্রক 
অতীত বধশধর | তিনি গল্প করতেন, বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণ বেশ অশিক্ষিত ছিলেন 
বলে সকলে তাঁকে সাগরের ছেলে নারান-ভোবা বলতো | অর্থাৎ সাগরের ছেলে 
ডোবা । মিদ্দাবাবু এ কাহিনী বংশ পরম্পরা তার বাবার মুখে শুনেছিলেন । 





শতন্যকে যিনি বা ধার উক্তিতে আমরা স্বল্প শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত অথবা 
পপ্তিত বলতে পারি আমাদের এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, তারা উভয়ে 
-ঠতন্যানুরাগী ভক্ত ছিলেন | এবং আমাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে, তা 
হলো, এ বিরাট ব্রন্ধাণ্ডে যে যাকে ভালোবাসে, সমর্থন করে, যে যার প্রতি 
সতত অনুরক্ত, ভক্ত সেই ভক্তের একমাত্র অধিকার থাকে তক্তিম্পদের ভালো 
বা মন্দের সমালোচনা করা | কেননা, বর্ষার নদীর মতো দু কুল ছাপানো 
তালোবাসা, বাৎসল্য নিয়ে মা সন্তানকে শাসন করে, শাসনের রাঢ়তা 
কদাপি মা-র সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, বাৎসল্য মিথ্যে করে 
পা। 
আমরা আরও লক্ষ্য করলে দেখবো, অসংখ্য চরিতক:রগণ তাদের গ্রন্থে 
মুলত ভক্তির তুলি হাতে ভগবান চৈতন্যের ছবি এঁকেছেন | কিতু সর্বক্ষেত্রে 
এগবানের ছবি ভক্তের তুলিতে অঙ্কিত হয়নি । আর তখনই ধুলো মাটির 
পঁথবীতে আশ্চর্য ভাবে নেমে এসেছেন অলৌকিক ভগবান | আমাদের ঘরের 
ামাদের নরম-সবুজ বাঙলার নিমাই | যেখানে অলৌকিকতা, অতিমানুষতার 
চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে, মহান ও মহৎ হয়ে উঠেছে চৈতন্যের সুখ 
মাবার দুঃখও, আশা আবার আশাহীনতা, রোগ, শোক, বেদনা, মৃত্যুর 
কাতরতা, যা এক মানুষেরই থাকে | আর এখানেই চৈতন্যচরিত ও 
রিতকারদের সার্থকতা | 
এ প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, তা 
হলো চৈতন্য যখন নীলাচলে অবস্থান করছেন তখন গৌঢ়দেশ থেকে একটি 
গোপন বার্তা আসে জগদানন্দের মারফৎ | পত্ব প্রেরক স্বয়ং আচার্য অদ্বৈত | 
আর তাতে বলা ছিল, 
“বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ 
[চৈঃ চ:/১৯অ ] 
ডঃ সুকুমার সেন এটিকে 'হেয়ালী কবিতা" বলে উল্লেখ করেছেন | 
হট্সেতো তাই হবে | কিন্তু আশির দশকে অত্যাধুনিক কবিতার যুগে আচার্য 
অদ্বৈতের প্রেরিত উপরোক্ত চারটি লাইন বিশ্লেষণ করতে একথাও মনে হয়, এ 
যদি হেয়ালীও হয় তবে তার বক্তব্য সাধারণ লোকের জন্য নয়, এর বোদ্ধাও 
খুব সাধারণ লোক হতে পারে না | মনে হয়, পণ্ডিতের কাছে পাঠানো 
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্র | এবং যা মানুষ ও তার সর্বপরি মনুষ্যত্বের কথা 
বহন করে। 
আর তাই মাননীয় যুধিষ্টিরবাবু মোলীবুড়ো) যা লিখেছেন, “তিনি চৈতন)) 
টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন | দর্শন বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তার কোন 
বুৎপত্তি ছিল না ।" এ কথার বিরোধিতা না করলেও, এমন কথা সমর্থনের 
সহযোগিতা করারও ভরসা হয় না| কেননা, এর 'না' এবং হ্যা” দুটি দিকই 
চৈতন্যচরিতে সমর্থিত ॥ 
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[ সতেরো ] 
চৈতন্য যে পথে পুরী গেছলেন 
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একজন আরেক মানুষের পূর্বাপর সহমমী হতে পারে, তার 
স্থিতি বা দীর্ঘ চলমান পথের ১ হওয়াও বিচিত্র ৮০০ 
তো আমরা প্রায়শ হয়েও থাকি | কিন্তু একটি জীবন ঘিরে আরেক প্রত্যক্ষদর্শী 
মানুষ-সে একান্ত স্ত্রী বা অভিন্নহদয় বন্ধু হতে পারে, (এশ্বরিক আভৃষণে 
বর্ণাঢ্য একটি জীবন) তার আনন্দময়তার উত্তরণ, তার বোধি, অথবা ব্যাপ্তি, 
যা সুখ বা দুঃখের ছ্বান্ঘিকতায় প্রচ্ছন্ন, তার চেতন কিংবা অবচেতন মনের 
নম্টালজিয়া (009518118) যা আক্ষরিক অর্থে সপ্লিক বা স্বপ্নের প্রচ্ছায়ায় 
অভিব্যাক্ত, অর্থাৎ একটি মানুষের অব্যক্ত যা কিছু অনুভূতি তার সুখ বা 
দুঃখের, তা আমরা কেমন করে অনুভব করবো ? এ 
যুগপৎ দুটোই ধরা যেতে পারে | কেননা, কিছু কিছু প্রশ্নের মধ্যে পূর্বাপর 
উত্তরও থেকে যায় । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনম্মৃতি'-এর প্রাতায় বলেছেন, কোন আত্মচরিত 
অবিকল আত্মজীবনীর (১192811))) মতো নাও হতে পারে । শুধুমাত্র স্মৃতির 
বিভ্রম বশতঃ কবি এমন কথা বলেছেন প্রত্যয় হয় না | বোধকরি সবার 
জীবনের কিছু কথা একান্ত নিজের জন্য থেকে যায়, যা না বলার সুখ থাকে 
নিজস্ব অনুভবের মধ্য দিয়ে | দুঃখজাত যন্ত্রণাও থাকে | আর সে সুখের তৃত্তি 
বা যন্ত্রণার দুঃখ আমরা একটি মানুষের জীবনের পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ থেকে 
আহরণ করে থাকি | এরই মধ্যে চলে যাওয়া মহাকালের রথচক্রের চিহ্ন ও 
মানুষের অনুভব মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয় ইতিহাস | বিশ্বন্তর মিশরের চৈতনা 
হওয়া এমনই এক বিস্তৃত ইতিহাস | কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত, দাস 
বৃন্দাবনের ভাগবত, মুরারির কড়চা অথবা কর্ণপুরের মহাকাব্য-আদি এমনই 
এক মহাকালের নিক্তমণ রথচক্রের চিহরেখা । আর সেই চিহরেখা ধরেই 
আমাদের পদচারণা । 


অতঃপর আবার আমরা চৈতন্যের পরবর্তী জীবন আলেখ্যে ফিরে 
আসবো | আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি, বিশ্বন্তর মিশ্র কি তাবে ও কোন 
পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দুঃখিনী মা ও ততোধিক দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্ধন 
ছিন্ন করে, সমাজ সংসারের চিরায়ত গণ্ডি ডিঙিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন । 
কথা হলো, অতীতকে বিস্মরণ না হলে তো সন্্যাস নেওয়া যায় না| ফেলে 
আসা পথের জীর্ণ পত্ররাজির মতো সমুদ্র-তুল্য মায়ের বিরাট তালোবাসা, আর 
তার ক্রমান্বয়ে উত্তাল ঢেউগুলির মতন বিষ্ুপ্রিয়ার স্মৃতি কি সন্নযাসব্রত গ্রহণের 
সন্ধে সঙ্গে সুছে গেছলো চৈতন্যের জীবন থেকে, অথবা পরব্রী জীবন, 
উৎকলে দীর্ঘ আঠারো বছরে কোন একদিন ? আমরা তাই এবার দুঃখ বা 
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খের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করবো | আসলে একথা বলা এ জন্য যে, কেউ জ্বলুনির 
মধ্য সুখ পায়, আবার কেউ সুখের মধ্যে অসুখের ভ্বালা অনুভব করে । 
তন্যের সন্স্যাস জীবন সেই দুটি পথ ধরে আমাদের পরম্পর পরস্পরমুখী 
'থে নিয়ে চললো । 
কবিরাজ গোস্বামীর কলমে দেখা যাচ্ছে, তিনি লিখছেন, 
“মাঘ শুর্ুপক্ষে প্রভু করিলা সন্যাস। 
ফাল্ুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ 
ফাল্ুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল । 
প্রেমাবেশে তাহা বহু নৃত্যগীত হৈল ॥' | চৈ.চ. ২৭1৩-৪ | 
কবিরাজ গোস্বামীর এ হিসেবটির মধ্যে কিছু গরমিল লক্ষ্য করছি আমরা | 
কেননা, কবিরাজের হিসেব মেনে নিলে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য অন্তত দশ দিন 
মীদ্বিতাচার্যের গৃহে শাস্তিপুরে বসবাস করেছেন । আর তা করেছেন সন্ন্যাস 
নেওয়ার পর ও রাঢদেশ পরিভ্রমণ করে ফিরে এসে । 


কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন £ 
“এই মতে দশ দিন ভোজন কীর্তন 
এইরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ।' 
[ চৈ. চরিতামূত ২৩1১৩৩ ] 
অবিশ্যি পদকর্তা বাসু ঘোষ বিরচিত (গৌরপদতরঙ্গিনী' ১ম সংস্করণ পৃ. 
৩৮০) এর একটি পদেও ওই একই কথা বলা হয়েছে | এবং এতেও দেখা 
যাচ্ছে, সন্ন্যাসোত্তর চৈতন্য রাঢ়াভূমি থেকে প্রত্যাবর্তন করে অদ্বৈত আচার্ষের 
শান্তিপুর গৃহে* দশদিন অতিবাহিত করেছিলেন । 
'এইরূপে দশদিন অছৈতের ঘরে | 
ভোজন বিলাসে প্রতু আনন্দ অন্তরে |" 
[ 'গৌরপদতরঙ্গিনী' / ১ম সং / পৃ. ৩৮০] 
এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর বৃহৎ-আয়তন 
টচতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, "যাহা হউক কবিরাজ গোস্বামীর 
কথা যানিয়া লইলে বলিতে হয় যে আনুমানিক ১০ই, ফাল্গুন হইতে ১৯শে 
পর্যন্ত শ্রীচেতন্য শাস্তিপুরে ছিলেন ।' (পৃ. ১৪)। 


দীর্ঘ ও বিপদসক্কুল পথের বিবরণী থেকে তা তো মনে হবার কারণ নেই 
অন্তত কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত ও দাস বৃন্দাবনের ভাগবতে 
গৃখ্যানিপুক্থ বিবরণ আছে | পরমানন্দ সেনের নাটকে ও মহাকাব্যে 

আছে | মোদ্দা কথা, চৈতন্য সপার্যদ যে পথে পুরী গেছলেন সেই পথ ছিল 
অতীব বন্ধুর, শঙ্কটময় ও বিপদসদ্ভুল | পথে দস্যু তন্ধরের ভয় ছিল | গহিন 
জঙ্গল পথে হিংস্র বন্য জন্ভুরও অভাব ছিল না | কিন্তু তারও চেয়ে বড় 


ক্াস্তিপুর ছাড়াও অদ্বৈত আচার্ষের নবন্ীগে আরও একখানা বাড়ি ছিল। 





যেটা ছিল, যা যাত্রারন্তে শঙ্কিত করেছিল চৈতন্যকে, সেটা ছিল সীমান্ত যুদ্ধের 
ভয়াবহতা । কোন সীমান্তে সে যুদ্ধ ? না চৈতন্য যে পথে পুরী গমণ করবেন 
সেই পথের ওপর | 

যুদ্ধটা চলছিল ওড়িশা ও গৌড়বাঙলা সীমান্তের মধ্যে | রাজায় রাজায 
যুদ্ধ | একদিকে উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র | অন্যদিকে গৌড়বাঙলার 
সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌ (১৪৯৩-১৫১৯ ত্ত্রীঃ) | এবং এই একমাত্র 
কারণে ঠিক হলো, সপার্যদ চৈতন্য সোজাসুজি পথে না গিয়ে, সামান্য ঘুব 
রাস্তায় ছত্রভোগের পথ ধরে উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করবেন । 

স্বতাবতই আমাদের একটা কথা মনে হতে পারে, মনে হতে পারে, 
চৈতন্য যেন খুব চটজলদি সিদ্ধান্তে বাঙলাদেশ ছেড়ে ওড়িশা রাজ্যে গমণ 
করেছিলেন | আবার এমনও মনে হতে পারে যে, ভারতবর্ষে এতো এতো 
জনপদ থাকতে তিনি হঠাৎ ওড়িশার পুরীতেই বা গেলেন কেন ? জগন্নাথের 
চরণে আশ্রয প্রাপ্তির জন্য ? কিন্তু তা যদি হয় তাহলে তো ভারতবর্ষে আরও 
অনেক পবিত্র তীর্থস্থান রয়েছে | গয়া-বারানসী-বৃন্দাবন-হ্ষিকেশ | যে 
কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণসখী শ্রীমতীর জন্য তিনি মাতোয়ারা, ভাবোন্সত্ড, সেই 
ননীচোরা কৃষ্ণের সন্ধানে তো তিনি কৃষ্ণের শাশ্বত আবাসভৃমি মথুরা বৃন্দাবনে 
গেলেই পারতেন | খুব কাছে, ভাঙনধরা অজয়ের তীরে কদশ্বখন্তীর ঘাটেও 
তাকে পাওয়া যেতে পারতো | কিংবা আরও দূরে দ্বারকায়, গর্জমান প্রভাসের 
তীরে তীরে, কিন্তু তা তিনি যাননি । শেষ আঠারো বছরের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতেই । কিন্তু কেন? 

এই “কেনের উত্তর হযতো চৈতন্যমাতা শচীদেবীর একটি নির্দেশনামা 
সঙ্কলিত পয়ারে আমরা পেতে পাবি | এখানে চৈতন্যের একটি প্রশ্ন ছিল, আর 
তা ছিলি জননী শচীদেবীর উদ্দেশ্যে | যথা 

“সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্যাস করিয়া | 
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুঘ লহয়া ॥ 
কেহ যেন এই বলে না করে নিন্দন। 
সেই কর্ম কর যাতে রহে দুই ধর্ম ॥' 

“দুই ধর্ম অর্থে বোধহয় গাহস্থ্য ধর্ম এবং সন্ন্যাস ধর্ম এই দুই বিপরীত 
মেরুকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে | অন্তত মায়ের তন্বাবধানের দিকটিও তো 
গার ধর্মের মধ্যে পড়ে | যা চৈতন্য সন্ন্যাসোত্তর জীবনে করেও ছিলেন । 

“খন এর উত্তরে জননী শচীদেবীকে বলতে শোনা গেল £ 

তিহো যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ | 

তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ ॥ 

তাহে' এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয় । 

নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় | 
[ চৈ. চরিতামৃত/মধ্যলীলা/২য় পরিচ্ছেদ ] 
সুতরাং, শচীমাতার এ হেন উক্তি থেকে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের এমন 
একটা কথা সহজে মনে হতে পারে যে, বোধকরি জননীর এই উপদেশ শুনে 
নিমাই নীলাচল পুরীধামে গমন করেছিলেন । কিন্তু এমন কথা চিন্তা করার 
পিছনে যথেষ্ট কারণ বা যুক্তি থাকলেও, এর কিছু জাগের ইত্তিহাসে এই প্রমাণ 
হয় না যে, মাত্র নির্দিষ্ট করা ও নির্দেশ মতো ওড়িশার পুরীতে 
ডি তিনি গমন করেছিলেন | কেননা, চৈতন্যর পূর্বোক্ত জীবনী থেকে (এমন কি 
যখন তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করেননি) আমরা স্পষ্টত জানতে পারছি, সন্ন্যাসী 

২০৬ 


হওয়া ৰা নীলাচলে যাবার “ছু প্রিন্ট' খুব গোপনে হলেও শচীমাতার নীলাচল 
নির্দিষ্ট করার বহুদিন আগেই তৈরি হয়ে গেছলো | যা এই গ্রন্থের বহু আগেই 
উল্লেখিত হয়েছে । সুতরাং আমাদের এ কথা ভাববার কারণ নেই যে, খুব 
চটজলদি, ঝটিতি সিদ্ধান্তে চৈতন্য সন্ন্যাস পরিগ্রহণ করেছিলেন ও পরিগ্রহন্তে 
গৌড়বাঙলা ত্যাগ করে উৎকল দেশের সমুদ্রনগরী পুরী অকলে চলে 
গেছলেন | 
নীলাচল যাত্রার প্রাক্‌ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্গ্যাসী চৈতন্যের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল 
শান্তিপুর | এসময় অদ্বৈত আচার্ধের বাড়িতে তিনি বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত 
করেছিলেন | সঠিক কতোদিন চিনি আচার্ষের বাড়িতে ছিলেন এ বিষয়ে 
শানা মুনির নানা মত দেখা যায় । যদিও একমাত্র কবিরাজ গোস্বামী হিসেব 
কষে বলেছেন তিনি (চৈতন্য) এসময় টানা দশদিন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে 
ছিলেন । 
'এই মত দশদিন ভোজন কীর্তন | 
এইরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥" | ২৩1১৩৩ | 
কিন্তু মুরারি গুপ্তের কড়চা (৩81২৩), বৃন্দাবন দাসেব চৈতন্য তাগবত 
(21৩৮১) পাঠ করলে এমন ধারণার যথেষ্ট কারণ থাকে যে চৈতন্য বোধহয় 
আচার্ষের শান্তিপুরের বাড়িতে একদিনই ছিলেন | অবিশ্যি, কর্ণপুরের 
মহাকাব্যে স্পষ্ট করে বলা হযেছে, এসময় একাধিক দিন চৈতন্য শান্তিপুরের 
অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে ছিলেন ও জননী শচীদেবীর সাথে এখানেই তার 


শচীদেব্যা ততৎপচিতমতুলমন্্ং নিজজনৈঃ | 
সমং তৈ্ভুঞজানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্‌ |" 
| মহাকাব্য/১১।৭৪ | 
ক্রমে শাস্তিপুর তথা গৌড়বাঙলা ত্যাগের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসতে 
লাগলো | জননী শচীদেবীর কাছে আগেই যাবার অনুমতি গেয়েছেন তিনি । 
চলেছেন সুদূর নীলাচলে । বিচ্ছেদের দুঃখে উদ্বেলিত তক্তগণ | মা শচীদেবীর 
মনে নিঃস্বতার জাল বুনে চলেছে মহাকালের ফাকডশা | 
আসন্নপ্রায় দিনের এক সকাল | গৌরকান্তি চৈতন্য অরুণকান্তি বস্ত্র পরিধান 
করে নিঃসংকোচে এসে দীড়ালেন ভক্তদের কাছে | দুচোখে হৈমালয়িক 
ধের্য | যেন নয়ানজুলির কালো জুলে ফোটা শ্বেত পদ্মের ওপর কৃষ্ণকালো দুটি 
ভ্রমর-এমন দুটি চোখ নির্নিমেষে চেয়ে রইলো পার্ষদ ও অতিপরিচিত 
মানুষগুলির দিকে | অতঃপর করজোড় করে দীড়ালেন নদীয়ার নিমাই | 
বললেন, 
“তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব | 
এক ভিক্ষা মাগো মোরে দেহ তুমি সব ॥' 
স্তব্ধ তক্তগণ | ভগবান তক্তের কাছে ভিক্ষা চাইছেন | রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 
“আঙ্গা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন 
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা দিব দরশন |" 
হে নবদ্বীপবাীগণ, এবার আমাকে বিদায় দাও | কিন্তু তার আগে নীলা- 
চল যাত্রার অনুমতি চাই তোমাদের কাছে । সুদুর সমুদ্রনগরী সেই স্থান | কলি 





অবতার জগন্নাথের আবাসম্থল | কিন্তু জন্মের মতো আমি যাব না । মাঝে 
মধ্যে আবার আসবো তোমাদের কাছে, তোমাদেরই টানে এই নদীয়ায় । 
এমন স্ময় বৃদ্ধ হরিদাস এসে পড়লেন চৈতন্যের পদতলে | দু'চোখে 
অশ্রবন্যা | বললেন, প্রভু, গৌরসুন্দর, তুমি এ দেশ ছেড়ে চলে গেলে আমি এ 
পোড়া জমিনে কেমন করে বাঁচবো | নীলাচলে যাবার শক্তি আমার নেই । 
আমি বড় অধম, পাপিষ্ঠ | কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যে আমি বাঁচবো না। 
শুনে চৈতন্য মান হাসলেন, বললেন, তুমি এতো দৈন্য দেখাচ্ছো কেন 
হরিদাস । প্রিয় পার্ধদ, আমরা কেউ কারুকে ছেড়ে বাচবো না । আমি জানি, 
সেই মতো জগন্নাথের কাছে তোমার কথা নিবেদন করবো | তোমাকে আমি 
নীলাচলে নিয়ে যাবো হরিদাস | 
মহানিক্রমণের সময় আগতপ্রায় | কবির ভাষায় বুঝি “বন্দরের কাল হলো 
শেষ | সুতরাং মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে নাবিককে । 
গৈরিক পথের মহাযাত্রীর সঙ্গে কে কে সহযাত্রী হবেন তাও ক্রমে ঠিক 
হয়ে গেল । 
“নিত্যানন্দ গোসাঞ্চি পণ্ডিত জগদানন্দ | 
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥' 
| চরিতামূত/মধ্য/২য় পরিচ্ছেদ ] 
অবিশ্যি নিত্যানন্দ গোসাঞ্জি চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গেছলেন কিনা এ 
নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে । যদিও মুরারি গুপ্ত, কৰি কর্ণপূর, নিত্যানন্দের শিষ্য 
বৃন্দাবন দাস, কবিরাজ গোস্বামী সকলেই নিত্যানন্দকে চৈতন্যের নীলাচলের 
সহযাত্রী বলেছেন | এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোন সংশয় ছিল না । কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে, কবি জয়ানন্দ এ যুক্তি মেনে নিতে রাজী নন | তার মতে, চৈতন্য 
আগেই নিত্যানন্দ গোস্বামীকে নীলাচলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 
তুমি আগে রহ গিয়া জগন্নাথকক্ষেত্রে | 
আমি সব্্ঘ পারিঘদে যাব তোমার পত্রে ॥' 
[ চৈতন্যমঙ্গল'/উৎকলখণ্ড/পৃ. ৯০ ] 
এরপর দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের নির্দেশ পেয়ে জনৈক রামদাসকে সঙ্গে 
নিয়ে নিত্যানন্দ আগেই নীলাচলে চলে গেলেন | জয়ানন্দ কবির এ উক্তি 
বেশ সংশয়পূর্ণ বলে মনে হয় । কেননা, এর পরবর্তী পয়ারে তিনি লিখেছেন, 
“নিত্যানল্দ আগে পলাইল নীলাচলে । 
নিভৃতে রহিল কেহ দেখিতে না পারে | 
চৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে যে নিত্যানন্দ রামদাঁসকে সহযাত্রী করে পূর্বাহ্ন 
নীলাচলে পৌঁছালেন, পরবর্তী পয়ারে সেই নিত্যানন্দের নীলাচলে পলায়ন ও 
লুকিয়ে থাকার মধ্যে বড় একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় | চৈতন্যের 
নিস যে নীলাচলে গেল পরক্ষণে তাকে লুকিয়ে পালিয়ে গেল বলার অর্থ 
টা 
তুবে চৈতন্যের নীলাচল যাত্রার প্রাক্কালে কে কে তীর মহযাত্রী হয়েছিলেন 
নী এ বিষয়ে বেশ কিছু চরিতাকারদের মধ্যে বিতর্ক আছে । কৃষদাস কবিরাজের 
মতে চৈতন্যের নীলাচল যাত্রার সহযাত্রী ছিলেন চারজন | নিত্যানন্দ, 
দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ আর মুকুন্দ দত্ত | বৃন্দাবন দাসের মতে পাঁচজন, 
যথা-নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্! এবং ব্রদ্ধানন্দ । অন্যত্র 
কৰি. কর্ণপূর তার মহাকাব্যে লিখেছেন, গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্ধণগণ, মুকুল্দ ও 
অন্যান; তক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে চৈতন্য নীলাচল যাত্রা করেছিলেন (১১1৭৬) | 





আবার এই কর্ণপূর তার নাটকে (শ্রীচৈতন্যচন্ত্রোদয় নাটক) লিখেছেন, 
নিত্যানম্দ, জগ্রদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ এই চারজন চৈতন্যের নীলাচল 
যাত্রার সঙ্গী ছিলেন | (নাটক ৬৪, শ্লোক পঞ্চম) | তবে চরিতকা রদের 
তালিকা ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে চৈতন্যের হৃদ্যতা বুঝে একথা বলা যায়, 


অন্তত নিত্যানন্দ, গদাধর, দামোদর ও গায়ক মুকুল্দ চৈতন্যের অবশ্যই সঙ্গী 
ছিলেন | তবে আরও কেউ কেউ থাকতে পারেন । 

অতঃপর আবার মহানিষ্মণের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসা যাক । , 
পুজি পাস | 

ত মন্তক | দু'পাশে আকুল চোখে তাকিয়ে আছে । চৈত্রের ধু-ধু 
২০৭ বুল পপ পস্ 

নিমাই ধীর পায়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করলেন | চরণে হাত রেখে অর্ধক্ষুট 
কণ্ঠে বললেন, এবার আমাকে বিদায় "দাও মা । 

শচীদেবী পুত্রের মাথায় আঘ্রান দিলেন | সহসা কারা যেন বুকফাটা 
হতম্বাসে কেদে উঠলো । 

স্বয়ং আচার্য কাদছেন। 

গেরুয়া সন্গ্যাসী এগিয়ে চলেছেন ধীরে ধীরে | পিছনে অমোঘ বন্ধন | 
সম্মুখে জোয়ারের টান । 

চৈতন্য বললেন, সবই তোমাদের দিয়ে গেলাম | অমিয় কৃষ্ণনাম | আমি 
সেই আশায় চলেছি । 

(আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট যেদিন দ্বিষিজয়ে যাত্রা করলেন সেদিন তার সমস্ত 
সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন অনুচরদের মধ্যে | এমন সময় সহকর্মী পেরডিকাস 
শুধালেন, সম্রাট আপনি নিজের জন্য কি রাখলেন ? আলেকজাগ্ডার বললেন, 
আশা ।) 

সমন্ত কিছু খুইয়ে বিরক্ত সন্াসী চৈতন্য চলেছেন সেই আশার পথ ধরে 
প্রাপ্তির কিনারার খোজে । 

তারও পিছনে আচার্য অ্ৈত | 

চৈতন্য করজোড়ে বললেন, এবার আপনি ফিরে যান আচার্য । 

থমকে দীড়ালেন অদ্বৈত পণ্ডিত | বললেন, তুমি যাবেই তা আমি জানি | 
কিন্তু পথ বড় বিপজ্জনক নিমাই | খুব সঙ্কটময় | হাটা পথে নীলাচলে 
পৌঁছানো বেশ দুঙ্কর | কেননা, যে পথ ধরে তুমি যাচ্ছো সে পথে এখন দুই 
রাজা সীমান্ত যুদ্ধে লিপ্ত | গৌড়ের হুসেন শাহ্‌ আর উৎকলপতি প্রতাপরুদ্র । 
দু'জনেরই আচরণ মহাদস্যুর মতো (চৈ. ভাগবত ৩২১২) । ২০৫০ 

সম্ভবত অদ্বৈত আচার্ষের কথা মতো চৈতন্য সোজাসুজি পরিচিত পথে না ২ পা 
গিয়ে 'দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া' ছত্রভোগের দিকে এগিয়ে চললেন । ৪ 








২১২৪২১২৪২১২১২১২২২ 


[ আঠারো ] 


চৈতন্য যে পথ পুরী গেছলেন 

শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে চৈতন্য ঠিক কোন পথ ধরে নীলাচলে 
পৌঁছেছিলেন এ নিয়ে চৈতন্য চরিতাকারদের মধ্যে মতভেদ আছে | কবি 
কর্ণপুর, লোচন দাস ও সুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রেমুনা থেকে যাত্রা বিবরণী 
দিয়েছেন । কিন্তু শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে তিনি কিতাবে রেমুনা পর্যন্ত এলেন 
তা বলেন নি। তবে তিনি যে তমলুক তোম্রলিপ্ত) হয়ে রেমুনা পৌঁছেছিলেন এ 
কথা লোচন ও সুরারির বইতে পাওয়া ঘায়। 

অন্যত্র বৃন্দাবন দাস তাঁর ভাগবতে লিখেছেন, চৈতন্য শান্তিপূুর থেকে 
বেরিয়ে “দক্ষিণাতিযুখ হৈয়া' আটিসারা* হয়ে ছত্রভোগ* যান | এবং ছব্রভোগ 
থেকে নৌকা যোগে তিনি উৎকল সীমানা প্রয়াগঘাটে* পৌঁছান । 

অন্যদিকে জয়ানন্দের বক্তব্য হোল, শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে সুরনদী 
অর্থাৎ গঙ্গাকে বামে রেখে কাচমনি বেত্রঢ়ার ডাইনে দিয়ে চৈতন্য প্রথমে 
কুলীনগ্বামে এসে পৌঁছালেন । কুলীনগ্রাম থেকে নদীপথ সেয়াখলি দিয়ে 
তাম্লিপ্তে (তমলুক) এলেন | তারপর ক্ত্রেশ্বর-কুলে বিফুহরি দেখিঞা' 
পৌঁছালেন স্বর্ণরেখা সুবর্ণরেখা। নদীর তীরে | এবং এই স্বর্ণরেখা তীর হতে 
ক্রমে দাতন, জলেশ্বর, বাঁশদা, রামচন্ত্রপুর ছাড়িয়ে রেমুনাতে পৌঁছালেন । 
তারপর রেমুনায় গোপীনাথকে দর্শন করে, সরো নগর ও বাঙ্গালপুরের ভেতর 
দিয়ে, অসুরগড় নামক স্থান ডাইনে রেখে তদ্রকে এসে পৌঁছালেন । 


রেমুনাএ গোপীনাথ দেখি । 
সরো নগরের দেউলের ভিতর 
সিদ্ধেম্বর লিঙ্গ করি সাক্ষী ॥ 
রজনী প্রভাতে চৈতন্য গোসাঞ্ি 
বাঙ্গালপুরের মাঝ দিয়া ॥ 
অসুরগড় ডাইনে করিয়া 
তদ্রকে উতরিলা গিঞা ॥ 
| চৈতন্যমঙ্গল/উৎকল খণ্ড ] 
তদ্রক থেকে পৌঁছালেন যাজপুরে | সেই যাজপুর, যেখানে চৈতন্যের 


* আটিসারা-বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর নামক স্থানের নিকট একটি 
গ্রামের নাম আটিসারা | অতুলকৃফ গোস্বামীর মতে বর্তমানের আটঘরা ধ্রামই হলো 
অতীতের আটিসারা । 

* ছুত্রভোগ-বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়ল্গর মজিলপর থেকে ৯৩ 
ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত “খাড়ি' নামক গ্রাম | 

* প্রয়াঙ্গঘাট--ডায়মণ্ড হারবারের সমীপবর্তী মন্ত্রেম্বর নদের কোন ঘাটকে বলা 
হয়েছে। 


পূর্বপুরুষদের বাস্তুভিটা ছিল বলে বিতর্ক আছে । তারপর এই যাজপুর থেকে 
মন্দাকিনী নদী পার হয়ে, পুরুষোত্তমপুর, আমরাল হয়ে, কটকে 
সাক্ষীগোপীনাথ দর্শন করে অবশেষে এসে পৌঁছালেন প্রার্থিৰ জগন্নাথক্ষেত্রে । 

কড়চাকার গোবিন্দ দাসের বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম | গোবিন্দ দাসের 
মতে চৈতন্য শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে বর্ধমান, দামোদর, হাজিপুর, মেদিনীপুর, 
নারায়ণগঞ্জ, সুবর্ণরেখা, হরিহরপুর, বালেশ্বর, নীলগড়, বৈতরণী (নদী), 
সার্সীগোপাল হয়ে পুরীতে আসেন | এ প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
তার চতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এইরূপ একটি রাস্তা রেনেলের 
ম্যাপে দেখা যায় । কিন্তু এইটি সহজ পথ নহে | সবচাইতে সোজা রাস্তা 
হইতেছে বৃন্দাবনদাস বর্ণিত পথ | এ পথেই শ্রীচৈতন্য পুরীতে গিয়াছিলেন 
ধপিয়া মনে হয় ।" (পৃষ্ঠা- ২৪৫) 


ছত্রতোগ থেকে পুরী 


সেই ছতরভোগে গঙ্গা হই শতমুখী | 
বহিতে আছেন সর্থলোকে করি সুখী ॥' 
| গচতন্যতাগবত'/৩।২।৫৮ ৫৯ | 
চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের ২৯ তারিখে | 
সেদিনটা কাটোয়ায় অতিবাহিত করে পরদিন ১লা ফাল্গুন বেরিয়ে পড়লেন 
রাঢদেশ ভ্রমণে | ১লা থেকে ৪ঠা ফাল্গুন রাদেশে কাটলো | ৫ই ফাল্গুন ফিরে 
এলেন নদীয়ায় | এরপর ফুলিয়া নগরে কয়েকদিন অতিবাহিত করে ১০ই 
ফাল্গুন শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্ষের বাড়িতে এসে উঠলেন | কবিরাজ গোস্বামীর 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১০ থেকে ১৯শে ফাল্গুন পর্যন্ত এই দশদিন চৈতন্য 
শান্তিপুরে ছিলেন । 
১৯শে ফাল্গুন (১৪৩১ শক) শান্তিপুর থেকে চৈতন্য যাত্রা শুরু করলেন 


| 

চৈতন্য যে সময় নীলাচলের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পদযাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন 
সেটা ছিল ভ্রমণের উৎকৃষ্ট সময় | বসন্ত ঝতু | নাতিশীতোফ আবহাওয়া | 
এসময় গর্জমান নদী-নদীর ম্বোত বেশ শান্ত | তেমনই বর্ষার কোন প্রকোপ 
থাকে না | রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে এই সময়টিকে ভ্রমণ, মৃগয়া ও যুদ্ধযাত্রার 
উপযুক্ত সময় বলা হয়েছে। 

তু চৈতন্য যে সময় নীলাচনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন তু ও 
পা রর রা রা 
রাজনৈতিক দিক থেকে তা কদাপি প্রশস্ত ছিল না | উৎকলরাজ গজপতি 
প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০ শ্রীঃ)ও গৌড়ের হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ শ্রীঃ) 
এই দুই রাজা তখন তুমুল সীমান্ত যুদ্ধে লিস্ত । এখানে একটা কথা আমাদের 
ম্মরণ রাখতে হবে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্ত যেখান থেকে 
শুরু হয়েছে ১৫১০ শ্ত্রীষ্টাব্দে চৈতন্য যখন নীলাচলে যাত্রা শুরু করেছিলেন) 
কিন্তু তেমনটি ছিল না । সেসময় ওড়িশাদেশের সীমানা ছিল বাঙলাদেশের 
আরও ভেতরে | বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে মাদ্রাজের 
শস্ট্র জেলা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল । (মাদলাপঞ্জি ১ম খণ্ড ১৯৫০ সং) | 

অ+ উতৎকল সীমান্তে পৌঁছানোর সহজ ও প্রশস্ত পথ বর্জন করে একটু ঘুর 





পথে, ছত্রতোগের পথ ধরে পুরী যাওয়া মনস্থ করলেন চৈতন্য | 
সে সময় ওড়িশা সীমান্তে প্রবেশ করা যে কতোখানি দুষ্কর ছিল তা 
ছত্রতোগের *(দক্ষিণদেশের অধিকারী) রামচন্দ্র খানের জবানী থেকেই বোঝা 
যায় । চৈতন্য নীলাচলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তার উত্তরে রামচন্দ্র খান 
বলছেন 
“সে দেশে এ দেশে, কেহ পথ নাহি বয় ॥ 
রাজারা ব্রিশুল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে । 
পথিক পাইলে 'জাশু" বলি লয় প্রাণ ॥" 
অর্থাৎ ওড়িশা বা বাঙলা দেশের লোক এখন কেউ কারু দেশে যাচ্ছে 
না । দু' দেশের রাজারা নিজ নিজ রাজ্যের সীমান্তে ত্রিশুল পুঁতে রেখেছে । 
(ত্রিশূল অর্থে মাটির নীচে লুকানো তীক্ষধার ফলক, পথ চলতে গিয়ে যা বিদ্ধ 
হবে) | তার ওপর আছে 'জাশু' সাব্যন্তের ভয় | 'জাশু' শব্দটা এসেছে, 'জাসৃদ' 
বা 'জাসূস্‌* কথা থেকে | যার অর্থ হলো গুপ্তচর বা গোয়েন্দা | তাই কোন 
পথিক দেখলে রাজাদের সৈন্যরা গুপ্তচর সন্দেহে তাকে মেরে ফেলছে । 
দক্ষিণদেশের অধিকারী রামচন্দ্র খানের মুখে সীমান্ত যুদ্ধের এ হেন 
ভয়াবহতা শুনেও চৈতন্য যখন নীলাচলে যাবার সংকল্প থেকে কোনরকম 
নিরস্ত্র হলেন না তখন স্বাভাবিকভাবেই রামচন্দ্র খানের মনে সন্দেহ দেখা 
দিলো | এমন রক্তক্ষয়ী ভয়াবহতার মধ্যে, প্রায় মৃত্যুকে মুঠোয় চেপে, এ 
মানুষটা সীমান্ত টপকাতে চাইছে কেন ? তবে কি সুলতান রাজার বিরুদ্ধে 
কোন চর হয়ে উড়িষ্যা দেশে চলে যাচ্ছে ? আবার এমন তো হতে পারে, 
রাজকর্মচারী ঠাদকাজীর সঙ্গে যে বিরোধ বাধিয়েছিলেন চৈতন্য সেটা রামচন্ত 
খান জানতেন | সম্পর্কে চাদকাজী ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের দৌহিত্র । 
সেই চাদকাজীর ঘরবাড়ি, বাগান তার বৈষ্ণব ভক্তদের দিয়ে একেবারে 
লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন চৈতন্য | সেদিক দিয়ে এই মুগ্ডিত মন্তক গৈরিক 
বসনধারী সন্ন্যাসী পুরোদস্তুর রাজদ্রোহী | রামচন্দ্র খান ভাবলেন, এমন এক 
রাজ-বিদ্রোহী মানুষকে শক্ুর দেশে চলে যেতে সাহায্য করলে, এবং তা 
ভবিষ্যতে সুলতান রাজার গোচরে গেলে আমার ভবিষ্যত কি হবে | এমন 
এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে রামচন্দ্র খানের মনে সন্দেহার্তীতভাবেই মৃত্যু ভয় 
দেখা গেল | তিনি বললেন, 
“তাহাতে ডরাঙ প্রভু । শুন মন দিয়া ॥ 
মুঞ্ি সে নঙ্কর, এথাকার মোর ভার । 
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার ॥” 
সস 
অধিকারী | কিন্তু দেশের রাজার একজন নষ্কর ভূত্য ম্বাত্র | কেননা, সুলতান 
রাজার ইচ্ছাক্রমে আমার ওপর এ ভার ন্যন্ত্র আছে । সুতরাং রাজার বিরুদ্ধে 
কিছু করার মতো আমার স্বাতন্ত্রতা নেই | এখন আমি যদি রাজার ইচ্ছার 
প্রতিকূল কাজ করি সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা থাকবে । 
তৰু চৈতন্যেরই জয় হলো | অধিকারী রামচন্ত্র খান রাজার লোক হয়েও 
সন্দিহান সন্ন্যাসীর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না | উপেক্ষা করতে 
না পারার কিছু কারণ ছিল | আর তা জানতে হলে আমাদের আরেকটু 
আগের ঘটনায় ফিরে যেতে হয় | চৈতন্য আর রামচন্দ্র খানের প্রথম 
সাক্ষাতের ঘটনা | অধিকারী রামচন্ত্র দোলা (পান্কি) যোগে শতমুখধী গঙ্গার 
পাড় ধরে চলেছেন । আর ঠিক এসময় তরুণ সন্গ্যাসী চৈতন্য গঙ্গাঙ্গান করে 





২১৭, 


সিক্তবসনে উঠছেন | জ্যোতির্ময় রূপ | দেখে রামচন্দ্র খানের কেমন ভয় 
দোলা. থেকে নেমে এলেন সন্তর্পনে | শুধালেন, “কে তুমি %' এমন 
সময় জানা গেল, এই লোক এই দক্ষিণদেশেরই অধিকারী | চৈতন্য বললেন, 
তুমি এই দক্ষিণদেশের অধিকারী, বড়ো ভালো হ'লো (কেননা, আমাকে 
তোমার অধিকারতুক্ত স্থানের মধ্যদিয়ে যেতে হবে) আমি নীলাচলে যেতে 
কিভাবে সেখানে উপনীত হবো তুমিই আমাকে বলে দাও । 
এবং এর পরই এক বিষ্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল । 'নীলাচলচন্ত্র' বলে 
মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন চৈতন্য | তরুণ রূপবান সন্ন্যাসীকে দেখে 
থম থেকে একটা ধর্মজনিত ভয়ের সঞ্জার হয়েছিল রামচন্দ্রের মনে | এ 
যুগেও গৌরাঙ্গ সাদৃশ্য কোন ঠৈরিক সন্যাপীকে দেখে কারো মনে 
আধিদেবিকতাজনিত ধর্মীয় ভাবনার সঞ্কার হতে পারে | সিক্তবসন গৈরিক 
সন্ন্যাসীকে 'নীলাচলচন্দ্র' বলে মাটিজে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখে রামচন্দ্র 
খানের মনে এরকম একটা ধর্মীয়ি ভীতির প্রভাব আসতে পারে | এরকম 
আবহাওয়ায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব বিচিত্র ছিল না । বললেন, ঠিক 
আছে, আমি তোমার নীলাচলে যাবার ব্যবস্থা করে দেবো | 
রাত্রি তিন প্রহর নাগাদ অন্ভুলিঘাট থেকে নৌকা ছাড়লো । সুন্দরবনের 
নদী | জলে কুম্বীর, ডাঙায় বাঘ | তার ওপর জল ডাকাতের প্রাদুর্ভাব | এ 
সত্তেও রাত্রির গভীর অন্ধকারে নৌকা ছাড়লো | নৌকায় কীর্তন করতে 
লাগলেন মুকুন্দ | শঙ্কিত মাঝি বললো, মহাশয়, আপনারা যা করছেন তাতে 
বুঝি আর প্রাণ থাকে না | এ বনবিবির দেশ | এখানে ডাঙায় বাঘ জলে 
কুমীর | তার ওপর আছে পানী ডাকাইতের ভয় | অন্তত “উড়িয়ার দেশ' না 
আসা পর্যন্ত আপনারা শান্ত হয়ে থাকুন । 
“নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে | 
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে ॥ 
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই । 
তাবত নীরব হও সকল গোসাঝি ॥' 
[ ভ।গবত/৩1২।১৩৪ ৩৫ ] 
অবশেষে নৌকা প্রয়াগঘাটে এসে তিড়ুলো | এখান থেকেই ওড্রদেশ অর্থাৎ 
উড়িষ্যার সীমানা শুরু | এই প্রয়াগঘাটকে আমাদের পূর্বসূরী চৈতন্য বিশেষ- 
জরা ডায়মণ্ডহারবারের সমীপবর্তী মন্ত্েশ্বর নদের কোন ঘাট বলে চিহ্মিত 
করেছেন | তবে ঠিক এখান থেকে ওডু দেশের সীমানা শুরু হয়েছিল কিনা 
এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী আমাদের কিছুটা সন্দিহান করে তুলেন্ছন | 
যাই হোক, এই প্রয়াগঘাটের মাটি ছুঁয়েই শুরু হয়েছিল চৈতন্যের উৎকল 
যাত্রার শুরু |* কিনতু 'ঈড়িয়াদের দেশে' ঢুকে প্রথমেই তিনি বাধার সম্মুখীন ২1১11 //, 
হলেন | বাধাটা এলো 'দানী'র কাছ থেকে । কৃফপদাবলীতে যে দানীর কথা ২ | 
লেখা আছে এ সে দানী নয় | পদাবলীর দানীকে শ্রীমৃতী-সখী ললিতা 2 তু 
বলছেন, 'লক্ষ লক্ষ লক্ষ নহে, এক লক্ষ্য দান দাও হে ।" কিন্তু এ দানীর 
01121027958 71811210801) ৬৫811007501 076 08105 01 2501 91186091)) 
08৮61190 2017) 11879801781 2 1120 71101798001 10151110101 90188] 1০ 
[32135016, 0) 00 00012015 8170020705%/81 2110 1১0 (50050721511 11018 
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বক্তব্য অন্যরকম | সপার্ষদ চৈতন্যকে দেখে সে বলে উঠলো, 'গোসাঞ্রি |" 
করহ শুভ তুমি 1/এ-সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি ॥" (গৌসই, তুমি 
চলে যাও আমার আপত্তি নেই । কিন্তু যাবার আগে তোমার ও সঙ্গীদের দান 
আমাকে দিয়ে যাও, তবেই তোমারা ছাড় পাবে | একেই বোধহয় বলে, ৪ 
(11117 00116 01 [1৬০7 117 10000111101) 01 50170117170 79001৮০৫. 

অতঃপর “দানী' মানুষটি সম্পর্কে আমাদের কঞ্িৎ পরিচয় থাকা দরকার । 
দানী কি ?* সে ওড়িশা দেশের সীমানায় দাড়িয়ে এভাবে "দান' চাইছেই বা 
কেন ? আমরা দেখতে পাচ্ছি, দানী মোটেই নিরিহ লোক না । তার গলায় 
রীতিমতো জবর্দন্তির সুর পাচ্ছি | বলছে, “এ সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব 
আমি |" নচেৎ না| এবং এসময় চৈতন্যকেও বেশ বিহুল হতে দেখা গেল । 
পার্ষদদের থেকে খানিক দূরে গিয়ে হেঁট মন্তকে কাদতে লাগলেন তিনি । 

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে | দানী চৈতন্যের কান্না 
দেখে হোক, বা সন্ন্যাসী ফকিরদের কাছে কোনরকম “দান' পাবার সন্ভাবনা 
নেই জেনেই হোক, সপার্ষদ চৈতন্যকে উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করতে আর 
কোন বিপত্তি করলো না সে । বোধকরি ওডুদেশে প্রবেশের এটাই ছিল শৈষ 
বাধা | ক্রমে শেষ বাধা অতিক্রম করে নীলচলের পথে এগিয়ে চললেন তরুণ 
সন্ন্যাসী চৈতন্য । 

ক্রমে এসে পৌঁছালেন ্বর্ণরেখার (সুবর্রেখা) কিনারায় | নদীর নাম 
স্ব্ণরেখা কেন ? না এখানকার বালি খুড়লে সোনা পাওয়া যেতো একসময় | 
চৈতন্যের সময় পাওয়া যেতো নিশ্চয়ই | সুবর্ণরেখা থেকে কিছু দূরে 
চৈতন্যের পদচিহ্ন আঁকা একটি গ্রামের নাম দীতন | এই স্থানটির দাতন 
নামকরণও যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ | কিংবদন্তি যে, চৈতন্য এখানে নিমডালের দাতন 
দিয়ে দন্তমা্জন করেছিলেন | এ প্রসঙ্গে [..5.5.0 74911) তাঁর 8০789! 
[01517010০00 710121)016, গ্রন্থে লিখেছেন, 00110) & ৬111700 | 
70 500111 01 1100 1/1107190010 90101৬15101, 51001010040 11105 50001) 
01 1৬1101110010..-... 00010117010 19081 112011101), 01201121792 017 1015 
৮/7% (0 19001117011), 00011 200 ১915 260, 1017310901119 19011) 1016, 
2170 [007 (1815 011010175(21)00 0100 ৬1119£0 001 (190 1147)0 01 1910101) 
(00011-01051). ৮৪০০, 177-78. যেহেতু চৈতন্য এখানে দন্তধাবন 
করেছিলেন তাই তার স্মৃতি হিসেবে এখনো এখানকার এক মন্দিরে মহাপ্রভুর 
পদচিহ্ন ও পাথরের তৈরি দীতনকাঠি পূজিত হয় (পরিবর্তন/চৈতন্য 
ংখ্যা/১৬-১ মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৬) | এখান থেকে চৈতন্য নন্দ কাপাসিয়া রাস্তা 
ধরে পদররজে সুবর্ণরেখার তীরে এসে পৌঁছান | বাঙলা ও ওড়িশার মধ্যে 
প্রবাহিনী পুন্যতোয়া এই নদী । সুবর্ণরেখার কাচস্বচ্ছ জলে মনের আনন্দে ন্নান 
করলেন চৈতন্য | (এখানে নিত্যানন্দ কর্তৃক “দণ্'' ভাঙার এক গৃঢ় ইতিহাস 
আছে | কিন্তু সে ইতিহাসের গল্প আমরা আরেকটু এগিয়ে নীলাচলের 


» দানী ৪-'দানী' অর্থে দান । কিন্তু এখানে এর ব্যুৎপত্তিগত জর্থ হলো, 
আদায়কারী । আরও পরিষ্কার অর্থ হলো, মাশুল আদায়কারী | এখানে দানী মাশুল 
আদাই করার জন্‌) নিযুক্ত এক রাজকর্মচারী | তদানীন্ত" কালে এক রাজ থেকে 
আরেক রাজত্বে যেতে হলে একটা রাজকর দিতে হতো | এটা সম্ভবত ব্যক্তি পিছু কর 

প্রসি্নি ছিল | ব্যক্তির সঙ্গের দ্রব্যাদির জন্য নয় | কেননা, চৈতন্যের সঙ্গে তো প্রায় 
ব্যবহারিক দ্রব্য হিসেবে কিছুই ছিল না। 
২১৪ 


নিকটবর্তী আঠারো নালায় গিয়ে শুনবো |) 


সুবর্ণরেখা কিনারা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললেন চৈতন্য | অনেকখানি পদব্রজে 
হাটার পর এসে পৌঁছালেন ওড়িশাদেশের জলেম্বর গ্রামে | জলেশ্বর জায়গাটা 
হলো বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত জলেম্বর পরগণায় অবস্থিত একটি প্রাচীন 
নগর | এখানে জলেশ্বর নামক শিব বিদ্যমান | জলেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন 
করলেন চৈতন্য | বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, চৈতন্য যখন জলেশ্বর মন্দিরের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তখন পুজারীগণ গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ ও মাল্যাদি 
দিয়ে শিবলিঙ্গের পূজো করছিলেন | অতঃপর বাশধা (বাশদা) হয়ে, বালেশ্বর 
থেকে পাচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত রেমুনা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন | 
এসব সুদীর্ঘ পদযাত্রা কিন্তু পদব্রজে অতিক্রম করেছিলেন চৈতন্য | সম্ভবত 
শূন্যপায়েই | অর্থাৎ কাষ্ঠ-খড়মও থাকতে পারে | কিন্তু এক্ষেত্রে না 
থাকা স্বাভাবিক ছিল | স্বাভাবিক বলছি এজন্য, কেননা, তৎকালীন চৈতন্য 
প্রাসঙ্গিকী বিবিধ চিত্রাবলীতে শূন্য গায়ে পাদুকাবিহীন চৈতন্যকে লক্ষ্য করা 
গেছে । তবে, পাদুকা অর্থাৎ কাষ্ঠখড়ম যদি থেকেও থাকে তা তৎকালীন 
মেঠো পথ ও আঙুল পরানো পাদুকার জন্য, আশাকরি, পথিক সন্ন্যাসীর পথ 
চলা অধিক ক্লান্তিকর করে তুলেছিল | অন্তত, খড়মের প্রাচীন সংক্করণ (যা 
চৈতন্যের সময়ে বিদ্যমান ছিল) সচোক্ষে দেখলে সঙ্গতকারণে তাই মনে হয়। 
চৈতন্যের পরবর্তী পরিক্রমা যাজপুর | রেমুনা থেকে সপারিষদ চৈতন্য 
যাজপুরে এসে পৌঁছালেন | জয়ানন্দ কথিত চৈতন্যের পূর্বপুরুষের বাস্ুভূমি | 
এখানেই বয়ে চলেছে সেই পুন্যসলিলা বৈতরণী নদী | আর এখান থেকে 
রর রা রাজা লোনা 
ৰা | 


দুটি প্রসিদ্ধ নদীর কুলে গড়ে উঠেছে এই শহর | নদী দু'টি হলো কাটজুড়ি ও 
মহানদী | একসময় এই কটকনগরই ছিল ওড়িশার রাজধানী | কটক থেকে 
চৈতন্য যাত্রা করলেন সাক্ষীগোপালের উদ্দেশ্যে | সাক্ষীগোগাল নামটির পিছনে 


ররর নার রিনার 
স্থাণ নয়। 

সা্ষীগোপাল বিগ্রহ দর্শন করে চৈতন্য বেরিয়ে পড়লেন তুবনেশ্বরের 
পথে । সেই ভুবনেশ্বর যার অন্তত আরও চারটি নাম আছে । যথা-গুপ্তকাশী, 
একাম্বকক্ষেত্র, হেসাচল ও স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র | গৈরিক সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বরে এসেছেন এ 
কথা বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস সকলেই বলেছেন । কিন্তু তিনি বিখ্যাত 
ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গেছলেন কিনা আমরা স্পষ্ট তার হদিশ পাচ্ছি না। ভুব- 
৯ বিপু 
যার পাশেই বিশাল বিন্দুসরোবর ও অনস্তবাসুদেবের | তবে দাস 
বৃন্দাবনের গ্রন্থে যেভাবে অনেকখানি জুড়ে শিব ও বিন্দুসরোবরের কথা 
লেখা আছে তাতে মনে হয় চৈতন্য হয়তো লিঙ্গরাজের দর্শন নিয়েছিলাম । 
ভুবনেশ্বর থেকে চেতন্যের যাত্তাপথ কমলপুর | এই কমলপুর থেকে পুরীর 
দূর খুব বেশি না| মাত্র তিন ক্রোশ অর্থাৎ ছয় মাইন (চৈ. চরিতামৃত 
২।৬।১৪৫ দ্রঃ) | ভাগীনিদীর তীরবর্তী এই স্থান থেকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের 





চুড়োর ধ্বজা (পতাকা) স্পষ্ট দেখা যায় | অন্তত চৈতন্যের সময় তা দেখা 
যেতো । 

কমলপুর থেকে চৈতন্য এলেন আঠারোনালায় । এটি একটি আঠারো 
খিলানযুক্ত সেতু 1 ২৯০ ফিট লম্বা । কিন্তু এর নাম আঠারোনালা হলো কেন 
বলা দুষ্কর | কেননা, এর নীচে রয়েছে ১৯টি সুড়ঙ্গ । ইতিহাস বলছে, 
করবংশীয় রাজা মচ্ছকেশীর আমলে নবম শতাব্দীতে এই সেতুটি নিমর্ণ করা 
হয়েছিল । এবং এটিই ছিল উত্তর দিক থেকে পুরীধামে প্রবেশ করার তা্গী 
বা তার্গবী নদীর ওপর একমাত্র সেতুপথ | তবে কিংবদন্তী আছে, মহারাজ 
ইন্্রদ্যঙ্গ ন'কি বারংবার সেতুবন্ধনে বিফলপ্রাপ্ত হয়ে, অবশেষে জগন্নাথের 
আক্ঞাক্রমে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের ছিন্নমন্তক নদীগর্তে দান করে এই সেতু নির্মাণ 
করেছিলেন । যার জন্য এর নাম “আঠারো নালা" | (চৈতন্য চক্ড়া+/সদাশিব 
রথশর্মা সম্পাদিত/পৃ. ৪, 200 04291100150 ]..5.5.0.* 10011), 1920, 
চ700-937)। 

তো এই আঠারোনালায় পদার্পণ করে চৈতন্যকে হঠাৎ ক্ষুৰ হতে দেখা 
গেল | এর আগেও আমরা চৈতন্যের ক্ষুব্ধতা লক্ষ্য করেছি | তবে সেটা ছিল 
সন্ন্যাস নেওয়ার আগে | যখন তিনি ছিলেন নবদ্বীপের নিমাই | সেসময় 
পাষণ্তীদের ব্যাপারে নিমায়ের চোখে বার বার অশান্ত আগুন আমরা প্রত্যক্ষ 
করেছি। যখন কাজী, এমন কি পড়ুয়া ছাত্রদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বেঁধেছিল । 
তবে সন্ন্যাস গ্রহণের পর অর্থাৎ সন্ন্যাসোত্তর জীবনে বোধকরি আঠারোনালায় 
এসে প্রথম বিক্ষুধ হলেন চৈতন্য | এর কারণ খুব জটিল | একখানা “দণ্ড 
তাঙার ঘটনাকে কেন্ত্র করে একটা মন কষাকধি পরিস্থিতির উত্তব হয়েছিল । 
আর তা হয়েছিল নবদ্বীপের নিমায়ের সাথে রাঢার নিত্যানন্দের | কিন্তু দণ্ড 
ভাঙার ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল সে বিষয়ে সকল চরিতকরা একমত না । 
বৃন্দাবন দাসের মত সুবর্ণরেখা নদীর তীরে নিত্যানন্দ্ সন্ন্যাসী চৈতন্যের দণ্ড 
ভেঙেছিলেন (৩।২।/২০৬) | কবি কর্ণপূরের মতে এই দণ্ড ভ'ঙার ঘটনাটা 
ঘটেছিল কটক থেকে যাজপুর যাওয়ার পথে মেহাকাব্য-১১৮০, ৮২) | কর্ণপৃর 
কবির এ ধারণাটি বোধহয় ভুল, কেননা, চৈতন্য যাজপুর হয়ে কটক গেছলেন, 
কটক থেকে যাজপুর নয় | তবে কর্ণপূর তার নাটকে এ ধারণা আগাগোড়া 
সংশোধন করেছেন | তার নাটকের মতে দণ্ড ভাঙার ঘটনাটি সংঘটিত 
হয়েছিল কমলপুরে (নাটক-৬1১৪) | কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতেও ওই 
কমলপুরের কথাই লেখা আছে । নিত্যানন্দ এই কমলপুর নগরে চৈতন্যের 
দণ্ডটি তিন খণ্ড করে ভার্গবীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন (চরিতামুত- 
২।৫১৪০-৪১)। 

অতঃপর ম্বাভাবিকতাবে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, নিত্যানম্দ হঠাৎ 
চৈতন্যের দও্ড ভাঙতে গেলেন কেন ? আর যদি ভাঙলেনই তো তিন ও 
করলেন কেন ? দু'খণ্ড বা চার খণ্ডও তো করতে পারতন | তানা করে 
তিন খণ্ড করলেন কেন ? বস্তুত, যুক্তিবাদের বিচারে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করা বেশ দুষ্কর | এটা একটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতাবাদের ব্যাপার । সেই দৃষ্টি 
ও মানসিকতা দিয়ে বিষয়টিকে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে | এখানে 
“দণ্ড' একটি লালসার প্রতীক । মায়াবদ্ধ সংসারী জীব খানুষ ইন্ত্রিয়সুখের জন্য 
লালায়িত | আর দেহ মন এবং বাক্য হলো সেই সুখতোগের সহায়ক | মন 
থেকে ভোগ-বাসনার উৎপত্তি, ও বাক্যদ্ধারা তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, আর 
দেহ দিয়ে তা ভোগ করে মানুষ । বস্তুত, এই তিন সহায়ককে বশীভূত করার 





প্রতীকী হলো তগ্ দণ্ডের তিন খণ্ডাংশ | যা সুবর্ণরেখা অথবা ভাগবী নদীর 
জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ । 

এদিকে আঠারোনালায় পৌঁছে চৈতন্য নিজের দণ্ডটি নিত্যানন্দের কাছে 
চেয়ে বসলেন | এ যাবৎ যে দন্ড নিত্যানন্দের কাছে গচ্ছিত ছিল | উত্তরে 
নিত্যানন্দ বললেন, তোমার দণ্ড তিন খণ্ড হয়ে গেছে । এবং সেই খগুগুলো 
কোথায় পড়ে গেছে আমার মনে নেই | শুনে চৈতন্য খানিক দুঃখ পেলেন, 
কিছুটা হলেন । বললেন, 'নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা 1/সবে 
দণ্ড ধন ছিল-তাহা না রাখিলা ॥" নীলাচলে এনে এই আমার উপকার করলে 
তোমরা, সবে মাত্র ধন বলতে একটা দণ্ড বাশের লগুড় ছিল সেটাও তোমরা 
কেড়ে নিলে (চৈ. চরিতামৃত ২৫১৫১) | বললেন, যাও, তোমাদের সঙ্গে আগি 
আর যাবো না । জগন্নাথ দর্শনে হয় তোমরা আগে যাও, নয়তো আমি আগে 
যাই । তখন অন্যতম পার্ধদ গায়ক ঘ্ুকুণ্দ দর্ড বললেন, "প্রভু ! তুমি চল 
আগে ।/আছি সব পাছে যাব, নাহি যাব শঙ্গে ॥' চরিতামৃও ২/৫1১৫৪) | 
মুকুন্দের মুখে এ কথা শোনা মাত্র চৈতন্য বায়ুবেগে ধাবিত হলেন জগনাথ 
মন্দিরের দিকে । 


২১২১২১২১২১২১২১২৯ 
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নীলাচলে চৈতন্য 
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-_( জেমস বন্ডউইন ) 

কথাটার ভাবার্থ হলো, আমরা যা কিছুর সম্মুখীন হই তার পরিবর্তন 

ঘটাতে পারি না । কিন্তু যতোক্ষণ না কোন একটা কিছুর মুখোমুখী হবো, 
ততোক্ষণ তার পরিবর্তন করতে পারবো না। 

যদিচ ধরা যায়, সন্ন্যাসী চৈতন্য এমনই এক রকমফের ঘটানোর 


বৎসরের বর্ষার স্ভাবনা ওই বৎসরের অন্যান্য ধতু সমূহ যথা শীতের তীব্রতা 

অথবা শরীফের দাহ আদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রুপ, যদিচ চৈতন্য কোন 

পরিবর্তনের মানসিকত নিয়ে কলিঙ্গদেশে আগমন করে থাকেন, তাহলে, 

কোন পরিস্থিতির মধ্যে তিনি গৃহত্যাগ দেশত্যাগ করলেন আমাদের দেখতে 

রি কারা হার ররর রেল 
[ 





তো চৈতন্য যখন দেশত্যাগ করলেন তখন ভারতবষীয় তথা খণ্ডিত 
ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গদের দিকটি একবার দেখে নেওয়া দরকার | বিশেষত 
কোন কোন দেশে হিন্দু ও মুসলমান নরপতি ছিলেন | আমরা ইতোপূর্বে 
অবগত হয়েছি, চৈতন্য অর্থাৎ নিমাই জন্মগ্রহণ করে ছিলেন বাঙলার ৮৯২ 
সালে । অর্থাৎ ১৪০৭ শকে | ইংরাজি মতে বছরটা ছিল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ । 
অন্যান্য মতে ৮৯০ হিজরী, ১৫৪২ সংবৎ, ৮৯৩ বগড়ী ৮৪৮ মগী, ৮৯৫ 
ত্রিপুরাব্দ ও ৮৯৩ ফসলী | 

এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বসাকুল্য ২৩ বছর ১১ মাস ৬ দিন সংসার 
ধর্ম করে, ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের ২৯ তারিখে সম্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন 
চৈতন্য | এবং ওই শবে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসে (এ নিয়ে বিতর্ক 
আছে) দেশ ত্যাগ করে প্রায় পাকাপাকি বসবাসের মানসিকতা নিয়ে, 
ওড়িশাদেশের পুরীতে চলে এলেন | বলতে গেলে এখানেই তিনি রাজগুরু 
কাশী মিশ্রের বাড়ির এক চোরাকুঠরীতে (গম্ভীরা) বাকী জীবন কাটিয়ে 
দিয়েছিলেন | কিন্তু সে সব কাহিনীর সূত্রপাত করার আগে আমাদের দেখতে 
হবে, চৈতন্য যখন গৃহত্যাগ ও দেশত্যাগ করে ওড়িশাদেশে পৌছালেন তখন 
দিল্লী বাঙলা ও ওড়িশা এবং সেই সঙ্গে বাঙলা ও ওড়িশার পার্শ্ববর্তী এবং 
প্রতিবেশী দেশসমূহে কোন কোন রাজা ছিলেন । 

চৈতন্য বাঙলা ত্যাগ করে ওড়িশাদেশে চলে এসেছিলেন ইংরাজির ১৫১০ 
্রীষ্টাব্দে | বাঙলা ও ওড়িশার সিংহাসনে তখন যথাক্রমে আলাউদ্দিন হোসেন 
শাহ (১৪৯৩ ১৫১৯) ও গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব (১৪৯৭-১৫৪০) | আর দিক্লীর 
তখ্তে রয়েছেন সিকন্দর লোদী (১৪৮৮-১৫১৭) | এবং অন্যান্য পার্থববর্তী দেশ 
যথা আসামের রাজ সিংহাসনে তখন সুসঙ্গ মুংগ (১৪৯৭--১৫১৯) ত্রিপুরার 
সিংহাসনে ধন মানিক্য (১৪৯০-১৫২২), নেপালের সিংহাসনে (?), 
জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে মহারাজ পর্বত রায় (১৫০০-১৫১৬), এবং গরের 
সিংহাসনে তখন আসীন ছিলেন ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্রের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী 
কৃষ্ষদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯) | (4১171151019 01 ১০011) রর 
98511) | উপরোক্ত পরিসংখ্যান দেখলে বেশ বোঝা যায়, চৈতন্য 
রাজ্য ছেড়ে শুধুমাত্র হিন্দু রাজ্যে চলে এসেছিলেন তাই নয়, ০০ 
ঘিরে আরও কথিপয় হিন্দুরাজ্্য তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল । তাছাড়া উৎ্কলরাজ 
ইত নি সিরা এ রানা? 


আপনাদের স্মরণ আছে নিশ্চয়ই, স্্াপী টৈতন্যকে আমরা 
আঠারো নালায় রেখে এসেছি | ঠিক আঠারো নালায় তিনি রয়েছেন তা নয়, 
দণ্ডতাঙা হেতু মন-মালিন্যে পার্ষদদের ছেড়ে তিনি নিঃসঙ্গ একলা ছুটে 
চলেছেন নীলাচলের পথে । তাঁকে অচেনা পথ চিনিয়ে নিয়ে চলেছে জগন্নাথ 
মন্দিরের উড্ডীয়মান লাল ধ্বজা | বোধকরি বিস্তীর্ন বালুকাময় পথ 
48১ টি নে সিপ৬ 
আমরা সঠিক 


* পুরীর প্রাচীন বাড়িগুলির মেঝে বড় বড় পাথর নিয়ে উচু করে বীধানো | 

৫1৮৮/ অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে মেঝেতে উঠতে হয় । কৌতৃহনী হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসার 

রে উত্তরে জেনেছি, একসময় (বোধ হয় বর্ষায়) পুরীর রাজপথে সমুদ্রের জল চুকে 
| পড়তো । 





স্বাভাবিক | সকাল ও মধ্যাহের মাঝামাঝি কোন এক সময় | ধতু ছিল 
বসন্ত | কিংশুকের গন্ধমাখা ফাগুন ছিল বাতাসে | এসময় আকাশে মেঘ 
থালি হাওয়ায় ইতন্তত ঝাউবন আর 


আছডে পড়ছে বেলাতুমিতে | নয়ানজুলির কালো জলে ফোটা একটি শ্বেত 
পল্ম তখন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে সিংহ দরজার দিকে । 
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশ্যো ন শৃদ্রো 
নাহং বনী ন চ গৃহপতিনেবিনস্থো যতির্বা 
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলু পরমানন্দ পূর্ণামৃতাধ্ 
গোপীতরুঃ পদকমলয়োদসিদাসানুদাসঃ ॥ 
(ওগো ! আমি ত্রাক্ষণ নই, আমি কোন ক্ষত্রিয় রাজা নই | বৈশ্য বা শুদ্রও 
নই | আমি ব্রক্ষচারী, গৃহী অথবা বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীও নই | কিন্তু নিয়ত 
প্রকাশমান নিখিল পরমানন্দ, পূর্ণ অমৃত সমুদ্র স্বরূপ গোপীজনবল্পত শ্রীকৃষ্মের 
পদকমলের দাসানুদাস | 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আসছেন ॥( 


বিশাল সিংহ দরজা দিয়ে বায়ুবেগে এগিয়ে চলেছেন এক গেরুয়া 
বসনধারী সন্ন্যাসী | মুণ্তিত কেশ | আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় ক্রমাব্রয়ে মহা- 
বিগ্রহের দিকে ধাবমান | জগন্নাথ ও সচল জগন্নাথের এই প্রথম মিলনের 
দৃশ্যটি অভূতপূর্ব তাবে ধরে রেখেছেন চৈতন্যের অন্যতম ওড়িয়া ভক্ত ঈশ্বর 
দাস |" 
প্রবেশ হেলে সিংহদ্বার | কীর্তন শবদ গ্ভীর 
ভিতরে প্রবেশ গৌসাই | বট দর্শন কলে ধাই। 
দেউল প্রদক্ষিণ করি | গরুড় পৃষ্ঠে কমুধারী | 
তু বিজয়ে শ্রীচৈতন্য | শ্রী জগন্নাথ দরশন | 
[চৈতন্য ভাগবত / ওডিআ/৪৮ অধ্যায় ] 
অতঃপর সুবিশাল সিংহ দরজা অতিক্রম করে, বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীতে পা 
রাখলেন চৈতন্য | অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি এক লহমায় পেরিয়ে মূল 
মন্দিরে প্রবেশ করলেন | আমরা দেখেছি, ত্রয়ী বিগ্রহের কাছে পৌছাতে হলে 
বিশাল একটি হলঘর অতিক্রম করতে হয় ভক্তদের | যার মধ্যিখানে গরুর- 
্তস্ত | মাথার ওপরে পাথরের ছাদ । দেয়ালে অজস্র ভাঙ্বর্য | কিন্তু চৈতন্যের 
সময় তা স্পষ্ট ছিল না নিশ্চয়.। 
তখন ইলেকট্রিসিটির উত্তব হয়নি | মশাল বা প্রর্দীপের আলো থাকতে 
পারে | বিস্তু এতো বড় মন্দির দিবানিশি মশাল, প্রদীপ ভ্বালিয়ে আলোকিত 
করে রাখা দুষ্কর | তাছাড়া, পুরাতন বই পত্রে বিশেষত বিদেশী হ্রমণকারী ও 
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ইংরেজ পর্যটকদের লেখায় জগন্নাথ মন্দিরের গোচ্ছিকা ও পড়িহারী- 
ছড়িদারদের প্রসঙ্গে যে ধরনের কাহিনী শোনা যায় ; তাতে করে জগন্নাথ 
মন্দেরর অত্যন্তর খুব আলোক স্বচ্ছ ছিল বলে মনে হয় না। €খ. ৪. 
11151091901 0115581/06116181] 980015% 171159101/ ১৮ 081755 
চ78%5/1,01901-1846/ এই বইটি পুরীর রঘুনন্দন লাইব্রেরীতে (দ্বিতল) 
পাওয়া যাবে)।* 
সুতরাং অন্বঙ্ছ পথ ধরে এগিয়ে চললেন চৈতন্য | দু'পাশে উৎসুক্য নিয়ে 
ছড়িদার প্রতিহারীরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে । কে এই ব্যাকুল সন্ন্যাসী ? 
গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন | গুক্ষশ্মশ্র আদিমুণ্তিত মন্তক | নৈমিষারণ্যে বসবাসকারী 
নিত্য যাগযজ-হোম তপরত মহাপ্রাজ তরুণের মতো চেহারা | 
বোধকরি অতুলনীয় দেহ সৌন্দর্যের অধিকারী, আয়তচক্ষু, উন্নতদর্শন 
মুখাবয়ব বিশিষ্ট এক তরুণ মন্ন্যাসীকে দেখে কয়েক মুহূর্ত সংবিত হারিয়ে 
ফেলেছিল মন্দিরের প্রহরী ও ছড়িদারেরা | তা না হলে মত্ত হস্ত্রীর মতো পা 
ফেলে চৈতন্য জগন্নাথ বিগ্রহের কাছাকাছি কেমন করে পৌঁছে গেলেন ! 
উ্ধ্বায়িত দুই হাত | আবেগে প্রাবল্যে ভাবুকতার এন্বর্ষে এখর্যবান সন্ন্যাসী 
চৈতন্য ক্রমে বিগ্রহের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন | ঘনবদ্ধপ্রায় । আর 
তখনই বোধকরি সংবিত ফিরে আসে মন্দিরস্থ গচ্ছিতাদের | 
অচেনা সন্ন্যাসীকে বাধা দিতে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো অনন্ত প্রতিহারী । 
বিশালাকার বলিষ্ঠ দৈত্যের মতো চেহারা | অনন্ত প্রাতিহারী টৈশন্যকে 
সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যেতে নিষেধ করলো | দু'হাত প্রসারিত করে 
দাড়ালো গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীর সামনে । আর তখনই ঘটলো সেই 
অভাবনীয় অঘটন | 
“ভাবের আবেশে গোরা হইল তৎপর | 
প্রতিহারী অনস্ত (গাচ্ছিকার) যে বলিষ্ঠ শরীর ॥ 
নিষেধ করিতে গোরা ভাব-তনু ধরি | 
করে আড়াইন দেহে দ্বার প্রতিহারী ॥ 
অনসন পিণ্ডি ঠায়ে যাইন গড়িলে। 
হাহাকার দেউলরে সর্ধে নিবর্তিলে ॥' 
[ চৈতন্য চকড়া/সদাশিব রথশর্মা সম্পাদিত/পৃঃ ৮] 
অর্থাৎ সন্ন্যাক্সী চৈতন্যকে ক্রমশঃ জগন্নাথের বিগ্রহের দিকে ধাবমান হতে 
দেখে প্রতিহারী অনন্ত এসে বাধা দিলো | এখানে চকড়ায় লেখা আছে, 
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“নিষেধ করিতে গোরা ভাব-তনু ধরি ।' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অনন্ত প্রতিহারী 
শুধুমাত্র চৈতন্যকে মিংহাসনের দিকে এগিয়ে যেতে মৌখিক বাধা দেয়নি, 
চৈতন্যের শরীরেও হাত রেখেছিল । আর তখনই ভাব-উন্মুক্ত চৈতন্) তাকে 


চৈতন্যের সামান্য ধাক্কায় যে লোক অনসরপিপ্ডির পাথরে মুখ থুবড়ে 
পড়লো সেই অনস্ত প্রতিহারী বা অনন্ত গোচ্ছিকা সম্পর্কে আরেকটু বলা 
দরকার | অনস্ত শুধু নিজে বলশালী পালোয়ান ছিলি না, তার বংশেরও 
বীরত্বের একটা বড় ধরনের সুনাম "ছিল | তাদের কোন এক পূর্বপুরুষ এক 
মত্ত হাতিকে শুধুমাত্র তার ধরে পরাজিত করে ছিল বলে তার 
বংশধরেরা “মত্তগজ প্রতিহারী' উপাধি পেয়েছিল | অনস্ত ছিল তেমনই এক 


পরাক্রাস্ত বংশের ॥ সেই অনস্তকে এক অচেনা না জানা সন্গ্যাসীর 
সামান্য ধাকায় র চত্বরে* মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে হায় হায় করে 
উঠলো প্রত্যক্ষদর্শী পাণ্ডারা | 


ঝোড়ো বাতাসের মতো ত্বরিত গতিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে 
নীলাচলের সর্বত্র | অবশেষে দেশের রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের কানেও 
খবরটা পৌঁছে গেল একসময় করণের* মাধ্যমে | রাজা করণকে বললেন, 
'রাজা আজ্ঞা দেলে সর্থে আলাপন কর । 
সকল ঘটনা কহ মোহর ছামুর ॥' 
[ চকড়া/গৃঃ ৮ ] 
রাজা বললেন, এই গেরুয়া বসনধারী যুবা সন্গ্যাসীটি কে তোমরা সত্তর 
খৌজ নাও | কে এই চৈতন্য ? প্রয়োজনে তার সাথে আলাপন করো । কিন্তু 
সন্ন্যাসির সমন্ত খবর আমার চাই | 
এই যে এতোক্ষণ “চৈতন্য চকড়া' থেকে যা কিছু বললাম, উদ্ধৃতি দিলাম, 
তার মূল লেখক শ্রীল গোবিন্দ দাস বাবাজী, ওড়িয়া ভাষায় লেখা | এবং 
এটি সম্পাদনা ও করেছেন পুরীর প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক পদ্মশ্রী 
সদাশিব রথশর্মা । প্রাচীন গঙ্গামাতা মঠ থেকে এই পুঁথিখানা আবিষ্কৃত 
হয় ১৯৮২ শ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন | গ্রস্থকারের জবানী থেকে জানা যাচ্ছে, 
১৫৩৪ অন্দে এ পুঁথিটি লেখা | এবং লেখক সেই গ্রন্থখানা সমাপ্ত করে 


* অনসরপিণ্ডি-এ প্রসঙ্গে চৈতন্য চকড়া'র সম্পাদক গঞ্সত্রী সদাশিব রখশর্মা মশাই 11111 
লিখেছেন, “মুখ্যমশ্দির জার মুখ্যশালার ভিতরে যে প্রশন্ত স্থান আছে, সেই স্থানে সান ২১ 
থেকে আষাঢ় অমাবস্যা পর্যস্ত শবর সেবকগণ যে পুজা করেন, তাকে 'অনসর' 2 
বলা যায়। যে স্থানে সেই গৃজা হয় তার নাম 'অনসরপিণ্ডি' বা গুণ পূজার স্থান £ ₹ 


* করণ-তদানীত্তনকালে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ১৪টি ও রাজদরবারে ১০টি 
“করণ' ছিল | এ প্রথা এখনো মন্দিরের ক্ষেত্রে আছে । সমন্ত দলিল দন্তাবেজ লেখার 
কাছ এই করণরা করে থাকে । মন্দিরে যে বিখ্যাত “মাদলা পঞ্জি' লেখা হয় তাও এই 
ফরণরা করে থাকে । মন্দিরে যে বিখ্যাত “মাদলা গঞ্জি' লেখা হয় তাও এই করণদের 





২২২ 


রাজা প্রতাপ রুদ্রের কাছে নিবেদন করেছিলেন | বলা বাহুল্য, চৈতন্য চকড়া 
নামক এ গ্রন্থখানা আবিষ্কৃত হওয়ায় চৈতন্য ও চৈতন্যের নীলাচলে বসবাস 
প্রসঙ্গে অনেক নতুন ও চমকপ্রদ সংবাদ আমরা জানতে পেরেছি | যেমন 
অন্ত গোচ্ছিকার প্রসঙ্গ, দেবদাসী লাবণ্যের প্রসঙ্গ | এগুলি অন্যান্য 
চৈতন্যচরিতে নেই | এছাড়া অতিবড়ি জশক্লাথের সঙ্গে মিলন, গোদাবরী 
রাজগুরুর পদত্যাগ, জগমোহনের স্তত্তে ষড়ভুজ মূর্ঠি স্থাপন, অষ্টতুজ নারায়ণ 
দর্শন, উৎকলীয় বৈষবদের নাম প্রচার, কৃষ্ণচিস্তামণি রহস্য, সিদ্ধবকুল প্রসঙ্গ, 
অফ্যুতানন্দ দাসের মন্তগ্রহণ, আহুলা মঠ প্রসঙ্গ, মূর্তি মণ্ডপে চৈতন্যের মূর্তি 
স্থাপন, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে প্রদীপ প্রজ্ুলন প্রভৃতি অনেক নতুন ও অভিনব তথ্য 
এ গ্রন্থে রয়েছে | যা এতোকাল আমাদের অজ্ঞাতে ছিল । 

কিন্তু অন্যদিকে এই নৰ আবিষ্কৃত গ্রন্থ দিতন্য চকড়া" প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহলে 
কিছু প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠেছে । প্রশ্ন উঠেছে এর প্রাচীন নিয়ে | কেননা, এই 
রর বারা বূরার্াজারি রা রন সী 
থ। 


চৈতন্য চকড়া মুল পুঁথি থেকে অনুলিপি হয়েছিল ১৮২২ শ্্ীষ্টাব্দে | 
লিপিকার গঙ্গামাতা মঠের অধিকারী রসিকরাজ প্রভুর শিষ্য বাবাজী ভগবান 
দাস গোহ্বামী | চৈতন্য চকড়া প্রসঙ্গে উৎকলের অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ 
জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সাথে এই গ্রন্থের লেখকের কিছু আলোচনা হয়েছিল । 
ডঃ মুখোপাধ্যায় চকড়ার পামাণ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন । তিনি 
এটিকে প্রক্ষিপ্ত রচনা বলেছেন | তবে এর সমন্ত কিছু প্রক্ষিপ্ত অথবা প্রার্চীন 
গ্রন্থ ও পাঠ বিচারে যে সব সূত্র অবলম্বন করা হয় তার কোনটিই এ গ্রস্থের 
ক্ষেত্রে খাটে না এ কথা তিনি বলেন নি । বস্তুত, এতিহাসিকতার 
দিক থেকে চিতন্য চকড়া যে একেবারে নির্ভরযোগ্য নয় একথা বলা দুষ্কর । 
বিশেষত এ গ্রন্থে উল্লেখিত একটি ঘটনা আজ অমোঘ সত্য হিসেবে প্রকাশ 
হয়েছে | ঘটনাটি হলো, ১১৪৮ শ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্যের জঙ্ষের প্রায় চারশত 
বছর আগে জগন্নাথ মন্দিরের বিমান অংশের দেয়ালে কৃষ্ণের জন্ম থেকে 
কংস নিধন পর্য্ত প্রত্যেকটি লীলা ধারাবাহিক ভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল । 
কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ১৬১১ স্্রীষ্টাব্দে এই কারুকার্য, এবং মুর্তিগুলি 
চুনের পলেন্তারায় ঢেকে ফেলা হয় | সম্ভবত রাধাকৃষের বা গোপীপরিবৃত 
কৃষ্ণের কিছু মিথুনাচার মূর্তি উৎকীর্ণ থাকায় এগুলি ঢেকে ফেলা হয়েছিল । এ 
প্রসঙ্গে চকড়ায় লেখা আছে, 
“শিখি খেনি গোরা রায় বেড়া বুলাইলে। 
দেব দেবী সহ প্রভু দেউল দেখিলে ॥ 
ভাগবত কৃষ্ণলীলা দেউলে দেখিল । 
ভাবময় গোরা রায় চমৎকার পুনঃ ॥ 
সর্ব দেউলে ভগবতের বর্ণন | 
বড় শঙ্গাররে রাধা প্রেমময় গায়ন 
শীতঙ্োবিন্দ, মুদ্রিত গোবিন্দর প্রীতি | 
[চৈতন্য চকড়া/পৃ ৭-৮] 
চৈতন্য চকড়ার এই বক্তব্যের ওপর নির্তর করে চকড়ার আবিষ্কারক 
সদাশিব রথশর্মা মশাই জগন্নাথ মন্দির গাত্রে তাক্কর্যাদি থাকার আশঙ্কা সর্ব 
সমক্ষে প্রকাশ করেন | ফলে জগন্নাথের পাণ্ডাদের সাথে বিরোধ অবশ্যগ্তাবি 
হয়ে ওঠে | এ নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয় | বিতর্ক শেষে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত 


গড়ায় | অবশেষে আদালতের নির্দেশে প্রতুতত্্ব বিভাগ এই দাবীর সত্যতা 
প্রমাণে উদ্যোগী হন | মন্দিরের একটি অংশের চুনের পলেন্তারা উন্মোচন 
করতে চৈতন্য চকড়া'র বিবরণীই সত্য বলে প্রমাণিত হয় । 
সুতরাং চৈতন্য চকড়া' গ্রন্থের প্রাচীন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ইতিহাসের 
উপাদান হিসেবে একে গুরুত্বহীন ভাবা যায় না | তবে নাতি দীর্ঘ প্রাচীন 
উৎকল করনী ভাষায় লেখা এই ধরন্থের সমন্ত তথ্য গ্রহণীয় বলে ধরে নেওয়ার 
কোন যুক্তি নেই | সমন্ত চৈতন্য চরিতে যেমন প্রচুর কল্পনা ও তাবাবেগের 
আশ্রয় নেওয়া হয়েছে চকড়ার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। 
অন্যত্র দেখা যাচ্ছে, চকড়ায় কিছু সন তারিখে ভুল আছে | ভুল আছে 
ফুটনোটেও | আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি, চৈতন্য নীলাচল 
যাত্রা ১৪৩১ শকের মাসে, ইংরাজি ১৫১০ শ্বীষ্টাব্দে । এবং 
ওই ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসে তিনি" নীলাচলে এসে উপস্থিত হন । চৈতন্য 
ফাল্গুন মাসে শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে ওই ফাল্গুনেই সুদূর নীলাচলে পৌঁছাতে 
পেরেছিলেন কিনা এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে । হয় তো বা তিনি 
চৈত্র মাসে পৌঁছেছিলেন | তর্কের খাতিরে এ কথা যদি আমরা ধরেও নিই, 
তবু এ কথাও ঠিক যে তিনি চৈতন্য) ১৪৩১ শকে ইংরাজির ১৫১০ স্্রীষ্টাব্দে 
নীলাচলে এসে পৌঁছেছিলেন । সমন্ত প্রামাণ্য চৈতন্যচরিত গ্রন্থে এই হিসেব 
উল্লেখ আছে । কিন্তু চকড়ায় দেখা যাচ্ছে, এর ছয় মাস আশে “শতবর্ষ চউদশ 
একত্রিশ শুভ 1/ভাদ্র শুক্লানবর্ী দিবসাস্ত ঠাক ॥/ন্যাসী গোরা রায় আসি ক্ষেত্রে 
প্রবেশিলে |" অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দের (ইং ১৫০৯ স্ত্রীঃ) ভাদ্র শুক্লানব্ধীর দিন 
গোরা রায় চৈতন্য) ক্ষেত্রে শ্রীক্ষেত্রে) প্রবেশ করলেন | (চৈতন্য চকড়া পৃঃ 
৪) | সদাশিববাৰু তার ফুটনোটেও নির্বিবাদে চৈতন্যের প্রথম নীলাচল 
আগমনের এহেন সন তারিখ উল্লেখ করেছেন । 
আরও কিছু অসংলগ্র তথ্য চকড়ায় রয়েছে | দেখা যাচ্ছে, সদাশিববাবু 
সেই অসংলগ্রতাকে সমর্থন করতে গিয়ে অসংলগ্রতার মাত্রা আরও মাত্রাধিক 
করে তুলেছেন । যেমন অনন্ত প্রতিহারীর উপাখ্যানটি ধরা যেতে পারে | কে 
এই অন্ত প্রতিহারী ? সদাশিববাবু যার উত্তরে বলেছেন, চৈতন্য ভাগবতের 
অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২৭ পয়ারে বৃন্দাবন দাস যাকে 'অজ পড়িহারী' 
বলেছেন সেই নাকি অনন্ত প্রতিহারী | দাস কি অনস্তকে 'অঙ্' আর 
প্রতিহারীকে 'পড়িহারী' বলেছেন ? তা যদি হয়, তবে, চৈতন্যের ছোট্ট থাপ্পড় 
খেয়ে যে দৈত্যবৎ অনন্ত চক্কর খেয়ে অনসরপিপ্ডির পাথরে মুখ থুবড়ে 
পড়লো-ভগবান চৈতন্যের এ হেন অভূতপূর্ব শক্তির কথা চৈতন্যভক্ত বৃন্দাবন 
বেমালুম চেপে গেলেন কেন ৭ সদাশিববাৰু এর উত্তরে কি বলবেন ? তাছাড়া 
রি “অজ্ঞ প্ড়িহারী'র প্রসঙ্গটি চৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ দর্শনের 
কেন্দ্র করে বলেছেন. । আর চৈতন্য চকড়া"য় অনন্ত প্রতিহারীর প্রসঙ্গ 
এসেছে চৈতন্যর প্রথম জগন্লাথ দর্শনের অন্তত মাস দেড়েক পরে | চকড়ার 
মতে, চৈতন্যের প্রথম জগন্লাথ দর্শনের দিনটি হলো, ১৪৩১ শকের ভাদ্র 
শূক্লানবন্ীর দিবসান্ত । আর অনন্ত প্রতিহারীর প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে ওই 
শকে কার্তিক দশমীর রবিবার দিন | সুতরাং চৈতন্য তাগবতের সঙ্গে চৈতন্য 
চকড়ার শুধূমাত্র সময়ের গরমিল নেই, ইতিহাসেরও ক্রমহীনতা আছে। 
সুতরাং চকড়া প্রসঙ্গের সাময়িক ইতি টেনে আমরা আবার চৈতন্য 
ভাগবত আদি অপরাপর চরিত গ্রন্থে ফিরে আসবো | 
শমরা বৃন্দাবন দাসের কথা মতো চৈতন্যকে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহ 
ঠচতনা- 





দরজায় প্রবেশ করিয়ে গোবিন্দ দাস বাবাজীর "চৈতন্য চকড়ায়' ফিরে 
গেছলাম | ফিরে গেছলাম অনন্ত প্রতিহারীর (গোষ্ছিকা) আখ্যায়িকায় | 
অতঃপর আবার আমরা দাস বৃন্দবন ও কৃফদাস আদি জীবনীকারদের 
বক্তব্যে ফিরে আসছি । ূ 
চৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ দর্শনের কথা বলতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস 
লিখেছেন যে সে সময় চৈতন্যে ভাবোন্সত্ত হয়ে পড়েছিলেন । বস্তুত জগন্নাথ 
মন্দিরের আত্যত্তরিক আবহাওয়ায় (এযাবৎ) কোন দর্শনার্থীর মনে ভাববাদের 
উন্মেষ হওয়া কোন বিচিত্র না । খুব শঠ অসৎ মানুষেরও বোধকরি জগন্নাথ 
মন্দিরে প্রবেশ করে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য 'তমসো মা জ্যোতিগগময়' মন্ত্রে 
বাসনা জাগ্রত হবে | সুতরাং ভাববাদী, ভাবুক চৈতন্যের মনে জগন্নাথ দর্শনে 
ভাবের উচ্গেষ ঘটার, ভাবোশ্সত্ত হওয়া কোন বিচিত্র ঘটনা ছিল না। 
বৃন্দাবন দাস লিখছেন, 
'হেনকালে গৌরচন্ত্র জগত জীবন | 
দেখিলে জগন্নাথ সুভদ্রা সক্র্ষণ ॥ 
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুক্কার | 
ইচ্ছা হৈল জশন্নাথ কোলে করিবার | 
আর এই "কোলে করিবার' বাসনা জাগ্রত হতেই চরম বিপত্তি ঘটলো । 
জগন্নাথকে ধরবার মানসে লাফ দিলেন চৈতন্য | পারলেন না | পড়ে গেলেন 
ঘিয়ে ভেজা, অন্ধকারাচ্ছন্ন পাথরের মেঝেতে | আর তখনই পাগ্ডারা ছড়িহাতে 
রে-রে করে ছুটে এলো । ক্ষুব্ধ পাগ্ডাদের লাঠির ঘা পড়লো চৈতন্যের পিঠ 
লক্ষ্য করে | হয়তো জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে নিতে যাওয়ার 
অপরিণামদরশীতার জন্য এদিনই ক্ষুব্ধ পাণ্ডাদের হাতে চৈতন্যের মৃত্যু ঘটতে 
পারতো | বোধকরি একসাত্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেদিন উপস্থিত থেকে 
চৈতন্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন | এর জন্য সার্বভৌমকেও বেতের ঘা খেতে 
হয়েছিল পরিছাদের হাতে | তবু তিনি কি এক দুর্দমণীয় আকর্ষণে সেদিন 
নিজের পিঠ আড়াল দিয়ে চৈতন্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন | বেতের ঘায়ে 
জর্জরিত চৈতন্য তখন সঙ্ঞাহীন | 
্ি জঞ২১৮০, 
চৈতন্যকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন | আর ঠিক এসময় মুকুন্দ, 
ভক্তরা সিংহ দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন | তারা দেখতে পেলেন 
নিমাইয়ের সঙ্ঞাহীন দেহ কিছু লোক ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে । ভক্তরা 
তাদের অনুসরণ করলেন | এই ভাবে নিমাইয়ের সাথে সাথে নিমাইয়ের 
০-৮১-৮১শ০পনু০* চুন বি 
কবিরাজ গোস্বামীর “চৈতন্য চরিতামৃত'ম্ম এ কাহিনী একটু 
চা ০০৯-৮-০৪- ০ মতে, সার্বভৌম 
সংজ্ঞাহীন চৈতন্যকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার পর নিত্যানন্দ-সুকুন্দ-আদি 
ভক্তরা সিংহদ্বারে এসে পৌঁছেছিলেন | তারা এসে স্বেখানে শুনতে পেলেন, 
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সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি চৈতন্য ব্যতীত আর কেউ নয় | অতঃপর তারা সার্বভৌম 
তট্টাচার্যের বাড়ি যাবার মনস্থ করলেন । কিন্তু তারা কেউই সার্বভৌমের বাড়ি 
চেনেন না | ঠিক এসময় দৈবাৎ সার্বতৌমের ভ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য 
সিংহ দরজার সামনে উপস্থিত হলেন । গোপীনাথ আচার্যের সাথে চৈতন্যের 
অন্যতম নীলাচল সঙ্গী গায়ক মুকুন্দ দত্তের ইতোপূর্বে নবদ্বীপে পরিচয় 
হয়েছিল । অপ্রত্যাশিত ভাবে উভয়ে উভয়কে দেখে চিনতে পারলেন | এরপর 
চৈতন্যের সঙ্গীদের সার্বভৌমের বাড়ীতে যেতে আর কোন অসুবিধে রইলো 
না। 
অতঃপর গদাধর, মুকুন্দ, নিত্যানন্দাদি তক্তরা যখন সার্বতৌমের বাড়িতে 
এসে পৌঁছেলেন সংজ্ঞাহীন চৈতন্যের তখনো চেতনা ফিরে আসেনি | বেলা 
“তিন প্রহর' সময় সংজ্গালুপ্ত চৈতন্য ধীরে ধীরে চোখ মেললেন | “আমি 
কোথায়' গোছের ঘোর তখনো কাটেনি | আনন্দে হর্ষোতফুল্প হয়ে উঠলো 
তক্তরা | কোরাসে হরিধ্বনি করে উঠলো । 
চৈতন্য চোখ মেলে শুধালেন, 'কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে ?' 
আমার কি হয়েছিল, কেন, তোমরা আমাকে সবকিছু খুলে বলো । 
তখন নিত্যানন্দ বললেন, 
“জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মু্ছা গেলা ॥ 
দৈবাত সার্ভৌম আসিলেন সেই স্থানে । 
ধরি তোমা' আনিলেন আপন ভবনে ॥" 
পার্ষদ নিত্যানন্দের মুখে আদ্যপান্ত কথাবার্তা শুনে ক্রমে ধীরে ধীরে সমস্ত 
কিছুর স্মরণ পড়লো চৈতন্যের | সন্কটঘন মুহূর্তগুলি দুঃস্বপ্নের মতো চোখের 
সামনে ভেসে উঠলো | জগন্সাথকে কোলে দিতে যাবার জন্য লক্ষ দেওয়া, 
লাঠি হাতে পাণ্ডাদের তেড়ে আসা, সবকিছু । 
আর এসব অনিবার্য, ভীতিকর দৃশ্যগুলি মনে পড়তে চৈতন্য খাণিক 
অপ্রস্তুত গলায় বলে উঠলেন, 
'দৈবে সার্থভৌম আজি আছিলা নিকটে | 
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা সঙ্কটে ॥ 
আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া | 
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥" 
সার্বভৌম মশাই ছিলেন বলে বড়ো সঙ্কট থেকে বেঁচে গেছি । কিন্তু আর 
কদাপি নয়, চৈতন্য বললেন, এরপর যদি জগন্নাথ দর্শন করতেও যাই, বাইরে 
থেকে, দূর থেকে দেখবো | 


ভীম সায় দিলেন | বললেন, সেই ভালো | আমিও তাই তোমাকে ১৯৮ /“4% 


তোমার জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছে হবে, যেদিন, আমাকে অবশ্য বলবে | হয় 
আমি নতুবা আমার লোকজন তোমার সঙ্গে থাকবে | মনে রেখো | 
তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সাবধান বাণীর প্রত্যুত্তর চৈতন্যকে স্পর্শকাতর 
গলায় বলতে শোনা গেল £ 
'জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥ 
অত্যন্তরে আর আছি প্রবেশ নাহিব | 
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব ॥' 
এই যে গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব' একথা সাময়িক ভীতি বশত 


ঠচজনা-১৫ 


যুক্তি দিই | কিন্তু একটা কথা, সার্বভৌম সাবধানী গলায় বলেন, জগন্নাথকে : 
দূর থেকে বা কাছ থেকে দেখো | কদাপি একলা মন্দিরে যেওনা | যখন ₹ু ₹ 
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চৈতন্যের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তা কিন্তু ঠিক নয় | এটা ছিল চিরস্থায়ী 
সংকল্পের কথা | বন্ত্ুত, চৈতন্য যে সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল নীলাচলবাঈ 
ছিলেন তার কোনদিনও এই সংকল্পের কোন নড়চড় ঘটেনি । প্রকোপিত 
মন্দিরে তিনি যখনই গিয়েছেন দুঃস্বপ্নের রাত্রির মতো তাকে বারম্বার বাধা 
দিয়েছে প্রথম দিনের এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা | বোধকরি সেই থেকে জগন্নাথ 
পু কস ৬০ 
পড়িছাদের জন্য এটা হয়েছিল | সার্বভৌমের হুঁশিয়ারীও তীকে দ্বিধাগ্রস্থ 
করেছিন | শেষে আঠারো বৎসর জীবৎকালে তাই প্রতিবন্ধকতা, 
প্রতিদ্বশ্ঘিতার বাইরে থেকে, অদূরে দীড়িয়ে গড়ুরন্তপ্তের আড়াল থেকে জগন্নাথ 
দর্শন করেছেন চৈতন্য | কুদ্রাপি তার কোন রকমফের ঘটেনি | 

এরপর সার্বভৌম ও চৈতন্য বিষয়ক তিনটি ঘটনার উল্লেখ আমরা 
করবো | আমাদের মনে রাখতে হবে, নীলাচলে পদাপণ করে যে সুহ্দ 
ব্রাহ্মণের সাথে চৈতন্যের প্রথম আলাপ হয়েছিল তিনি সার্বভৌম উট্টাচার্য | 
সুতরাং সার্বভৌম কোন মানসিকতায় নবীন সন্স্যাসী চৈতন্যকে দেখেছিলেন, 
এবং তা কেন আমাদের জানা দরকার | কেননা, এর উত্তরপর্বেই আমরা এক 
বিচিত্র পটভূমিকায় উপনীত হবো | যেখানে নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যের সাথে 
শাঙ্কর-বেদাস্তবাদী গৃহী প্রবীন সার্বভৌমের একটি দ্বন্থ যুদ্ধের মুর্ৃত হঠাৎই 
ঝলক দিয়ে উঠবে আমাদের যুক্তিবাদী মানসিকতায় । প্রশ্ন ছিল, সন্ন্যাসের 
অনাবশ্যকতা নিয়ে । একজন যুবা, যার ঝণু প্রভাবিত শরীরে বিশেষত কাম 
ও কামোদ্দীপকতা আছে, যা সৌন্দর্য কিন্তু মায়াময় নারীকে আকর্ষণ করে, 
কিন্তু সন্গ্যামীর ক্ষেত্রে যা নিন্দক ও অনুচিত | সর্বোপরি যুবা সন্ন্যাসী 
চৈতন্যের কাছে এমন একটি তর্ক রাখলেন সার্বভৌম | বললেন, আশ্চর্য ! এটা 
আমি ভাবতে পারি না, একজন গৃহী যুবক ঘর গার্হস্থ্য, জায়া জননীকে 
পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়, কিন্তু কেন, আর তার সন্গ্যাসই বা কেমন তা 
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো । 

উত্তরে চৈতন্য বললেন, “শুন সার্বভৌম মহাশয় 1/সন্্যাসী নাহি জানিহ 
নিশ্চয় | কৃষ্ণের বিরহে সুঞ্চি বিক্ষিপ্ত ইহয়া 1/বাহির হইনু শিখা সূত্র 
মুড়াইয়া ॥' (তাগবত/৩।৩।৬১-৬২)। 

সার্বভৌম শান্ত গলায় বললেন, তুমি কৃষ্ণপ্রেমী, কৃষ্ণ অন্বেধী, এমন 
৪ পর পপ 

। কিন্তু কোন্‌ মানুষ ভগবানের না আনুগত্য চায় । শ্রীপাদ শঙ্কর 
বলেছেন, 'অহং তব, দ্বং মামকীনঃ ন'-আমি তোমার কিন্তু তুমি আমার না । 


সমুদ্র কখনো ঢেউ-এর না। 
৮:১-৯১৮প৬ নিলি নীরিন্রিবিদ 


চায় । এর মধ্যে আমি তোমার কোন দোষ দেখি না । কিন্তু তার জন্য শিখা 
সূত্র মুড়িয়ে গেরুয়া ভেক নেবার আবশ্যক কি ? পরক্ু সংসার ত্যাগের বাসনা 
জন্মায় কেমন করে ? 





ক্ষেত্রে যা পরম কাম্যবস্তু, আমি জানি, তোমার সুতীক্ষ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তুমি তা 
৯৬ সপ টপিপপ ০০৮ বি 
তুমি কি কারণে সন্্যাস ব্রত গ্রহণ করলে ? 

চৈতন্য নীরবে কিন্তু সাগ্রহে অগ্রজপ্রতীম তথা বেদান্তবাদী সার্বভৌম 
উট্টাচার্যের সমন্ত যুক্তি সানন্দে শুনছিলেন । 


সে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তুমি সন্ন্যাসের অপকারিতার দিকটি বিশ্লেষণ করো 
নি | সন্গ্যাসে তক্তিসাধনে অনুকূল কি আছে ? প্রথমত দ্যাখো, সন্ন্যাসী 
সন্ন্যাসী ব্যতিরিক্ত কারুকে নমস্ধার' করে না, অথচ এটা এক শাস্ত্র 
ব্যাপার | আমাদের শাস্ত্রই বলেছে, 'জীবকলয়া ভগবল্‌ তত্রএৰ প্রবিষ্টঃ 
আশ্বচাণ্ডালগোখরম্‌ ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ 1" যার অর্থ হলো, অন্তর্যামী ভগবান 
সর্বজীবে বিরাজমান একথা মনে রেখে কুন্কুর, চণ্ডাল, গো এমন কি গর্দতাদি 


একথা মনে করেন, যারা গৃহী যারা সংসারী তারা অবিরত বিষয়সুখে মত্ত, 
আর এই বিষয়সুখজনিত সর্বনাশা অজ্ঞতা গৃহীদের অন্ধ করে, কিন্তু একজন 
সন্ন্যাসীর তা করে না-এই উপলব্ধি নিয়ে সন্ন্যাসী ধারণা পোষণ করে, সে 
মহাজ্নী কেননা, সেই বিজ্ঞতার নির্দেশে সে সংসার সুখ পরিত্যাগ করে ব্রত- 
সন্ন্যাস নিয়েছে | 

অতঃপর সার্বভৌম গীতা (৬1১) অধ্যায়ের সূত্র ধরে বললেন, “যঃ কর্মফলং 
অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম করোতি, /সঃ সন্গ্যাসী চ যোগী চ 1/নিরগ্রিঃ ন, নচ 
অক্রিয়ঃ | ৪৭০৮৪ পল কর্মফলের অপেক্ষা না রেখে যিনি 

কর্ম করেন, তিনিই প্রকৃত ন্ন্যাসী, তিনিই যথার্থ 

যোগী । পরত্তু, যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু সন্ন্যাস বেশী 
হয়েছেন সন্ন্যাস ভেক ধারণ করেছেন তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নন | অন্তত 
সেক্ষেত্রে তাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী খ্যাপন করা যায় না) | 

সার্বভৌম আরও বললেন, দ্যাখো, স্বয়ং কৃষ্ণই গীতা (৭1১৪-১৬) গ্নোকে 
বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভজনে গুণময়ী দৈবী মায়ার কবল থেকে উদ্ধার লাভ করা 
যায় । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণতজনা করতে হবে একথা তিনি 
কখনো বলেননি | মহারাজ রাজর্ষি জনক অজাতশক্র এঁরা কদাপি 
সন্ন্যাসী ছিলেন না, তথাপি তাঁদের নিকট বেদঙ্ ব্রাহ্মণগণও পরমার্থ বিষয়ে 
শিক্ষা লাভ করেছেন । অথচ এঁরা সকলেই ব্রচ্ষবিৎ ছিলেন । 

পরিশেষে সার্বভৌম বললেন, 

“যে সব মহান্তগণ ত্রিতাগ বয়সে । 
গ্রাম্য রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্গ্যাসে ॥" 
[ চৈ. তাগবত/৩।৩।৫৬ ] 

বস্তুত, এই পত্রভাগ বয়সে'-র অর্থগত দিকটি আমাদের সর্বাগ্রে অনুসন্ধান 

করতে হবে | পূর্ণ বয়সের গড়গড়তা সাধারণত একশো বছর ধরা ৫7১ 
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বলা হতো, বানপ্রস্থ | অর্থাৎ স্ত্রীকে পুত্রের হেপাজতে রেখে অথবা সহসঙ্গী 
করে, সমাজ সংসার পরিত্যাগ করে, বনচারী জীবনকে মানান করে নেয়া | 
এই বনবাসী বনচারী জীবনের অভিজ্তাই নিয়ে আসতো সন্ন্যাস গ্রহণের 
সার্থকতা |* এই সন্ন্যাসচারণ ছিল মানুষের জীবনের শেষ ও অন্তিম এবং 
জলের চেয়ে তরল বোধির পর্যায় ৷ 

উন্টাচার্য সার্বভৌম পণ্ডিত এই চতুরাশ্রমের উদাহরণ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের 
উঁচিত্য ও অনৌচিত্যের দিকটি খুব কঠোর কঠিনভাবে তুলে ধরেছেন 
চৈতন্যের সন্্যাস গ্রহণের প্রেক্ষাপটে । 

“সন্ন্যাস-আশ্রম' প্রসঙ্গে শাস্ত্রের বক্তব্য হলো, 'ক্রমপ্রাপ্তান বানপ্রস্থধর্মানাহ 
বনমিতি 1/আমুষস্ততীয়ং ভাগং পঞ্চসপ্ততিবর্ষ পর্যস্তমূ 1/ততঃ পরং 
ক্ষীণোন্ত্রিয়স্য ঈষদ্‌ বিরাগেহপি সন্যাসধিকারঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥' (ভাগবত 
১১১৮১) | অর্থাৎ বানপ্রস্থী পচাত্তর বছর পর্যস্ত বনে বাস করবেন | অতঃপর 
ক্ষীণ ইন্ত্িয়মূহের ঈষ্দ বিরাগ হলে সন্াসে অধিকার জন্মে | 

অতঃপর সার্বতৌম বললেন ঃ 

“যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার | 
কেমতে হইল সন্গ্যাসের অধিকার 1* 
সার্বভৌম বললেন, তুখি সন্ন্যাসী, তথাপি নিমাই বলে সম্বোধন জানিয়ে 


*কিতু 'গরুড় পুরাণ'-তে আছে, স্বগৃহে থেকে কিন্তু সংসারের দায়িস্বতারমুক্ত হয়ে 
জীবনযাপন করেও পরবর্তী জীবনের অর্থাৎ “সন্যাস আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় । 
(গরুড় পুরাণ/8৯ অধ্যায়) । 

চ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৮।৪০) গ্সোকে মহারাজ যদু বলেছেন, “অবিদিষা সুখং গ্রামং 
বৈতৃষ্যং নৈতি পুরুষ 1" গ্রাম্সুখ না জনে উপভোগ না করে) কারু মোনুষের) 
গ্াম্যসুখে বিতৃ্ধা জন্মে মা | এ প্রসঙ্গে চৈ. তাগবতের (৩1৩।৫৬) পয়ায়ে সার্বভৌমকে 
সেই একই কথা পুনঃরোক্তি করতে দেখা যায় | 


তোমাকে বলছি, তোমার যা বয়স যাকে আমরা যৌবনের উন্মেষকাল বলে 
চিহিত করতে পারি-এ বয়সে মানুষের ইন্রিয়সুখজনিত চিত্রচাঞ্চলা জন্মে, 
এবং তা সন্ন্যাসের ধর্মরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক না । ইন্ট্িয়গত সুখ বাসনা ও 
পরিতৃপ্তির মধ্যে নিরাসক্তির সংকেত বহন করে | সুখ ও সুখানুভূতির মধ্যে 
সুখজনিত অসুখের উন্মেষ ঘটে | জীবনের সেই অনীহা, সুখের অনিত্যতার 
উপলব্ধির অঙ্গুরোদ্গম পত্রোদ্গম ঘটে জীবনের সায়াহ্বে, শান্ত্রে যাকে চিহিত 
করা হয়েছে 'বানপ্রস্থ' রূপে | এবং সেই বৃক্ষ মহীরুহ রূপ ধারণ করে 
পরবতী জীবনে | যার নাম সন্ন)াস | সুতরাং তুমি যে সন্ন্যাস গন্থার অনুবতী 
হয়েছো, নিমাই, আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে তুমি তোমার অতীষ্টের অনুকূল 
পন্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছে । 

সার্বতৌম পরিশেষে বললেন, আমার যুক্তি শাস্ত্র যুক্তিসম্মত, কিনতু পৃথিবীর 
কোন যুক্তি শেষ কথা না, এ-ও আমি জানি | সুতরাং, তোমার সন্ন্যাসের 
সপক্ষে যে যুক্রি, যা তুমি একমাত্র জানো, তা অতঃপর তুমি আমাকে বলো । 
সার্বভৌম কর্তৃক সন্ন্যাস গ্রহণের অনৌচিত্য প্রকাশের প্রত্যুত্তরে চৈতন্য কি 
বলেছিলেন তা জানার আগে, মুখ্যত বিষয়-সার্বভৌম প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা 
আমাদের অবগত থাকা দরকার | কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে 
“সার্বভৌম উদ্ধার' কাহিনী সবিন্তারে বর্ণিত হয়েছে | 'দ্ধার' শব্দটির 
ব্যুৎপত্রিগত অর্থ সম্ভবত এখানে কৃপা বলে মনে হয় | কে কৃপা করলেন, না 
চৈতন্য । কার প্রতি কৃপা, না সার্বতৌমের প্রতি | এখানে “কৃপা' এবং “উদ্ধার 
এই দুটি শব্দের অর্থগত দিক কি অভিন্ন ? অর্থাৎ “উদ্ধার' শব্দটির আতিধানিক 
অর্থ কি 'কৃপা' ? এক ব্যক্তি অথৈ জলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে সাতার জানে না, 
তাকে জল থেকে 'দ্ধার' করার অর্থ তো তাকে “কৃপা' করা নয় | এ এক 
পুন্যতম মানবিকতা | জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন চৈতন্য | এরা 
উভয়ে ছিল বে" পথের পথিক | লম্পট যদ্যপ | চৈতন্য তাদের বিপথমুখী 
মানসিকতাকে সমাজমুখী, ধর্মমূখীন করতে চেয়েছিলেন | এ এক ধরণের 
উদ্ধার । কিন্তু সার্বভৌম একাধারে ধার্মিক, প্রাজ্ঞ ও প্রবীন, ব্যক্তি | প্রখ্যাত 
চৈতন্যঝিদ্‌ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, “বাসুদেব* সার্বভৌম পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ও যোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং ভারতবিখ্যাত 
গণ্ডিত | এমনতর এক পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তিকে 'উদ্ধার' করার অর্থ কি? 
বেদান্তবাদী নৈয়ায়িক সার্বভৌমরে কৃষ্ণময় ভক্তিপথে প্রবিষ্ট করার চৈতন্যিক 
সফলতাকে কি এখানে উদ্ধার" বর্ণিত করা হয়েছে ? কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, 
দ্বিপথগামী দুই মানসিকতা, আর যদি সেই উভয় মানসিকতা সৎ হয়, প্রা 
পণ্ডিতের হয়, কিন্তু তা যদি কখনো একমত ও একত্রিত হয়ে প্রকাশ পায়, 
তাহলে, এই একক্রিভূত আনার পিছনে যার অবদান সেই অবদানকারীকে কি ২1111 
আমরা অন্যের উদ্ধারকর্তা হিসেবে চিহি্ত করবো ? কিন্তু তাই যদি হয়, ২ 
তাহলে এর সার্থকতা কি তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার । 
তবে গৃহত্যাগী, সন্্যাসী চৈতন্য ঠিক কতোদিন গৃহস্থাশ্রমী নৈয়ায়িক 2 


*সার্বতৌম ভট্টাচার্যের নাম 'বাসুদেব' সার্বভৌম এমন কথা লোন দাসের 
ৈতন্যমঙ্গল' ও নরহরি চক্রবর্তীর 'তক্তিরত্বাকর' গ্রন্ত্বয় ব্যতীত আর কোন 
চৈতন্যচরিতে পাওয়া যায় না | লোচন লিখেছেন, 'উত্তরিল বাসুদেব সার্ত্ঘতৌম 
ঘরে" | অন্যত্র চক্রবর্তী নরহরি লিখেছেন, 'জয় বাসুদে স্বার্ঘধভৌম ভট্টাচার্য? 
(গৃ.৩) | চৈতন্যমঙ্গল/শেষখও দ্রঃ | 


রর 
জি 
রগ 





সার্বভৌমকে বৈষ্ঝবিয় তক্তিপথে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন এ নিয়ে কিছু বিতর্ক 
আছে । দাসের মতে এটা একদিনে ঘটেছিল | আর কবিরাজ 
গোস্বামী ॥ সার্বভৌমের মত পরিবর্তন করতে অন্তত ১২ দিন 


পরিবর্তন হয় অথবা হবে বলে আমাদেরও প্রত্যয় হয় না। 
সার্বভৌম জগন্নাথ মন্দিরের পড়িছা বাহিনীর হাত থেকে চৈতন্যকে রক্ষা 
করেছিলেন সত্য, আর তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বোধকরি সাতদিন চৈতন্য 
নির্বিবাদে সাবভৌমের মুখে বেদান্ত পাঠ শ্রবণ করলেন | চৈতন্য সার্বভৌমকে 
বললেন, “আমি সর্বতোভাবে তোমার ছায়া আশ্রয়) গ্রহণ করলাম । 
দগ্ধ জীব যেমন শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করে, তদ্রগ, 
সংসার-তাপ-দগ্ধ আমি শাস্তি লাভের আশায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম ।' 
(চৈতন্য তাগবত/৩।৩।৭৩ দ্রঃ) | 
কিন্তু পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিলনে যা অবশ্যন্তাবী, অর্থাৎ দ্বি-পাণ্ডিত্যের 
পাণ্ডিত্যজনিত ভিন্নতা প্রকট হয়ে উঠলো অচিরাৎ | সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
শ্রীমন্তাগবতের (১1৭১০) অংশ থেকে একটি শ্লোক পাঠ করে চৈতন্যকে 
বললেন, “বোল দেখি সন্দেহ তোমার স্থানে |" 
শ্লোকচি ছিল, যথা- 
'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্নন্থা অপ্যুরুক্রমে | 
কুর্তাহৈ তুকীং তক্তিমিখভূত হরিঃ |" 
[ মন্তা ১৭1১০ ] 
অর্থাৎ আত্মারামঃ আনন্দম্বরূ'প আত্মগত রমণশীল) মুনয়ঃ চ মমুনিগণও) 
১১ পাশে 
( ভগ্বানে) ং ( ) ₹ (ভক্তি) 
কুর্থান্তি (করিয়া থাকে, যেহেতু) হরিঃ শ্রীহরি হইতেছেন ইহন্তুগুণঃ (এতাদৃশ 
গু )। 
তো সার্বভৌম এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকটির তেরো রকম ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাখ্যান করলেন | এবং পরিশেষে 'আর শক্তি নাহিক' বলে বিরত হলেন । 
সেই সঙ্গে এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শোকের তেরো রকম ব্যাখ্যার পর 
এই গ্লোকের বিশ্লেষণ করা যে কারু পক্ষে আর সম্ভব না এ 
বিষয়েও নিশ্চিৎ ছিলেন সার্বভৌম | কিন্তু পরক্ষণে সার্বভৌম গণ্ডিতকে পরম 
বিস্ময়ে ফেললেন চৈতন্য | যখন চৈতন্য বললেন, 'এবে শুন আমি কিছু করিয়ে 


ব্যাখ্যান। 
সার্বতৌমের এই তেরো প্রকার ব্যাখ্যার উত্তরে চৈতন্য কি বলেছিলেন, 
অথবা “আত্মারামাশ্য মুনয়ো' শ্লোকের আরও নতুনতর কি কি ব্যাখ্যা তিনি 
দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট করে কোন চরিতকার লেখেন নি | তবে কৃষ্দাস 
কবিরাজ বলেছেন, “অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া |' আর আমাদের 
অন্যতম চৈতন্য বিশেষজ্ঞ মজুমদার বিমানবিহারী মশাই বলেছেন, "শ্রীচৈতন্যের 
তিরোতাবের পর দিন যতই যাইতে লাগিল ততই শ্রীচৈতন্য কৃত ভাগবতের 
শোক বিশেষের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল | কবিকর্ণপূর 
বলিলেন নয় প্রকার, বৃন্দাবন দাস এয়োদশাধিক প্রকার, কৃষদাস এই প্রসঙ্গে 
আঠারো প্রকার' চৈতন্যচরিতের উপাদান/পৃ. ৩৫০-৫১)। 
৫০7৫১ মূলত, সার্বভৌমের এই 'আত্মারামাশ্চ যুনয়ো' শ্লোকের তেরো প্রকার 
ব্যাখ্যার উত্তরে চৈতন্য কি বা কতো প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন তা যেমন 


স্পষ্ট নয় তেমনই, তিনি (চৈতন্য) এই "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' ঘ্োকের 
সার্বভৌমকৃত তেরো প্রকার ব্যাখ্যার উত্তরে আদৌ কোন ব্যাখ্যান করেছিলেন 
কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে | আসলে বিষয়টি যে সন্দিদ্ধ, প্রশ্নাতীত নয়, তা 
কবি কর্ণপুরের নিম্মোক্ত গ্লোকটি পাঠ করলে বেশ বোঝা যায় । 
কর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যের এক জায়গায় লিখেছেন, 
'অসৌ বিতণ্তা চ্ছলনি গ্রহাদ্যে 
নিরম্তধীরপ্যথ পৃর্্বপক্ষমূ। 
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা স চাশু 
স্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরম্তঃ | 
[ মহাকাব্য/১২।২৬ ] 
উপরোক্ত এই গ্লোকটির অর্থগত দিকটি অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায়, 
কৰি কর্ণপুরের মতে, সন্ন্যাসী চৈতন্য “বিতণ্ডা' ও “ছল' প্রভৃতির দ্বারা 
সার্বভৌমকে নিরম্তবুদ্ধি করেছিলেন | কথাটা অভূতপূর্ব হলেও সত্য, কেননা 
অন্যতম চরিতকার কর্ণপূর লিখেছেন | যদিও কর্ণপূর ম্হাকাব্যে এ কথা 
লিখেছেন, কিন্তু তার চৈতন্যচন্ত্রোদয়' নাটকে 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" জাতীয় 


এরপরই আমরা সবিম্ময়ে লক্ষ্য করবো সেই ঘটনা | যা 

বর্ণিতব্য, কিন্ত তথা বৈজ্ঞানিক সংজায় বিশ্লেষণ হওয়া দুর | এবং 
তা হলো, বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, প্রায় ঝলকানির মতো 
'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তে বলে উঠলেন 

“সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয় | 

তোর লাগি এথা মুঞ্রি হইল উদয় ॥' 

'অনন্ত-ব্ন্ধাণ্ডে মুঞ্ি বই নাই আর ॥ 

“সাধু দুষ্ট বিনাশিমু সব । 

চিন্তা কিছু নাহি তোর, পঢ় মোর স্ব ॥' 

আবির্তৃত 








বিস্ময়কর এক মূর্তির অভিব্যক্তি দিয়ে বেদান্তবাদী নৈয়ায়িক সার্বভৌমকে 
আনুগত্যে সম্মত করেছিলেন চৈতন্য । কোন প্রতীকী (557701) অর্থে এই 
ষড়তুজ বা চতুভুরজ মুর্তি ব্যবহারিত হয়েছে বলে মনে হয় । 

আমরা ইতোপূর্বেই বলেছি, চৈতন্যের নীলাচল অবস্থিতি কাল মোট ১৮ 
বছর স্থায়ী ছিল । অবিশ্যি কিছু কিছু চরিতকার যেমন কৰি কর্ণপূর, কবিরাজ 
কৃষ্ণদাস এই সময়কাল বিশ এমন কি চব্বিশ বছরও টেনেছেন । কিন্তু একটু 
অঙ্কের হিসেব ফরলে বেশ বোঝা যায়, চৈতন্যের 'নীট' নীলাচলে অবস্থিতি 
কাল ছিল ওই ১৮ বছর | অর্থাৎ ইং ১৫১৫ জুলাই (?) থেকে ১৫৩৩ শ্ত্রীঃ এর 
জুলাই পর্যন্ত । 


ত, ১৩৩১ শকের, ১২ই ফাল্পুন শাস্তিপুর থেকে যাত্রা করে চৈতন্য যখন 
প্রথম এসে পৌঁছালেন তখন থেকে শৃরু হয়েছিল তার নীলাচল 
অবস্থিতি কাল, একথা সত্য | কিন্তু এই প্রথম অবস্থিতি কাল তাঁর স্থায়ী 
অবস্থিতি ছিল না । প্রথম বার নীলাচলে পৌঁছে মাস খানেকের মতো অবস্থান 
করে ছিলেন চৈতন্য | ১৫১০ শ্ত্রীষ্টাব্দের ( ১৪৩১ শক) ফাল্গুনে পৌঁছে 
বৈশাখের ৭ তারিখে বেরিয়ে পড়েছিলেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে | মোট 
১ বছর ৮ মাস ২৬ দিন দাক্ষিণাত্যে কাটিয়ে ১৫১২ স্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসের মাঝামাঝি আবার নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন | তারপর বছর দুই 
অবস্থান অন্ত্যে বীলাচলে থেকে আবার বেরিয়ে পড়েন চৈতন্য | ১৪৩৫ শকে 
(১৫১৪ খ্রীঃ) সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বর্ষে বিজয়া দশমীর দিন গৌড় অভিমুখে 
যাত্রা করেন চৈ. চরিতামৃত ২।১৬।৯৩) | এসময় গৌড়দেশে প্রায় আট নয় 
মাস কাটিয়েছিলেন চৈতন্য | আর সর্বাপেক্ষা কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক 
সফলতা অর্জন করেছিলেন তিনি এসময়, রামকেলিতে, হুসেন শাহের মন্রীদ্বম 
ব্্প ও সনাতনকে দলতুক্ত করে | অতঃপর পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন | 
১৫১৫ শ্্রীষ্টাব্দে গৌড়দেশ থেকে পুরীতে ফিরে আবার ওই সালে সেপ্টেম্বর বা 
অক্টোবর মাসে তিনি বেরিয়ে পড়েন বুন্দাবনের উদ্দেশ্যে | থেকে 
প্রয়াগ, প্রয়াগ থেকে কাশী, কাশীতে মাস দুই কাটিয়ে ১৫১৬ শ্বীঃ এর প্রথম 
দিকে নীলাচলে ফিরে এলেন | দেখা যাচ্ছে, এই ১৫১৬ শ্বীঃ থেকে চৈতন্য 
্রীক্ষেত্র ছেড়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর স্থায়ীভাবে কোথাও যাননি । 


২২২২২১২২৪২২ 
| কুড়ি | 


ঈশানের মেঘ ও চৈতন্য 


প্রাকৃতিক ঝঞঝাবার্তার সংকেত বহণ করে আনে ঈশানের মেঘ | 
আমাদের মানুষের জীবনেও মেঘ জমে | কালো মসীকৃফ ঝোড়ো মেঘ । ঝড় 
ওঠে | সে ঝড় অতিক্রান্ত করে কেউ, কারু বা জীবনে দে ঝড় সর্বনাশা সমন 
হয়ে আসে । 


বড় নিষ্ঠুর কিন্তু সত্য, সন্ন্যাসী চৈতন্যের জীবনে উঠেছিল এমন এক 
প্রয়ঙ্কর ঝঞঝা | অবিশ্যি ম্বনাশ সন্গ্যাসীর বন্ধনহীনতা ব্যতিত কিই বা 


হারানোর থাকে । 

আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি, এই যে শিখা সুত্র মুণ্ডিত গেরুয়া 
সন্ন্যাসী চৈতন্য, যিনি একদিন নিমাই ছিলেন, শচীমার আদরের নিমাই, তিনি 
কেন, কোন দুর্লজ্য আকর্ষণে যুগপৎ জননীর স্নেহ ও স্ত্রীর পিছুটানময় অতীত 
ছিন্ন করে, সুদূর ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন বর্তমানের টৈরিক পথ 
ধরে | এবং সেই গৈরিক পথও যে কুসুমান্তীর্ন ছিল না তা-ও আমরা 

প্রত্যক্ষ করেছি । এখন আমাদের দেখতে হবে, এই চেতনা, 

সন্ন্যাসী, যে জোয়ারের টানে ঘর গৃহস্থলী ফেলে সমুদ্রের ডাকে ছুঁটে এলেন, 
সেই সমুদ্র অর্থাৎ অগ্রমান বিস্তীর্ন ভবিষ্যতে কোন স্বপ্নের স্বপ্নিক পৌনঃপুনিকতা 
ছিল যার বাস্তবিক নিশ্চয়তা নিমাইকে প্রলুব্ধ করেছিল । 

আবার একথা নিশ্চিৎ বলা যায়,*এক দুর্দেবের আগুনে পোডা দগ্ধ মানুষ 
যখন নিঃসহায়তার বিহৃ্লতা থেকে অতিক্রম হওয়ার জন্য মৃত্যুর ত্রাণ চায়, 
তখনো কিন্তু সেই মানুষ দুঃখজাত, নিঃস্ব অতীত থেকে মৃত্যুর সাহচর্ষে 
সুখকর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে | এই মৃত্যুমুখীনতা তাকে খ্বধিক করে তোলে । 
আর কোন মানুষ স্বপন দেখে অনাগত অনাস্বাদিত কিন্তু আশাময় ৩বিষাতের 
কথা ভেবে | বোধকরি নিমাই সংসার ত্যাগ করেছিলেন এমনই এক কাঙিক্ষত 
ভবিষ্যতের সন্ধানে । 

ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, 10 01701) 009! ৮10 10011) 
১০১1 অর্থাৎ মানবতামুখীন ও জীবসেবাই যথার্থ ঈশ্বর সাধনা | অন্যত্র 
গীতায় নৈরাশ্য, নিচেষ্ট ও নির্বেদ পীড়িত জর্জনের উদ্দেশ্যে কন্ুকণ্ঠে 
পুরুষোত্ত কৃ বলেছেন, “উথ্িষ্ঠত জশখ্রও প্রাপ্য বরাণ নিবোধত |" আমরা 
একটু সচেষ্ট হলে দেখবো, অনুসূচিত জাতির উদ্দেশে আজানুলম্বিত দুই বাহু 
যেমন প্রসারিত করেছিলেন চৈতন্য, ৩প্রাপ, নৈষ্কর্মের জডত্বকূপে নিবোধ 
তেকের মতো, নিচেষ্ট, নৈরাশ্য, নিবেদ পীড়িত মানুষদের জন্য এক জীতি, 
একক প্রাণ, এক সেকুলার তারতবর্ষের স্বপ্নও দেখেছিলেন চৈতন্য । সে স্বপ্ন 
তার সফলতা পায়নি | কিন্তু সর্বাংশে সফল হয়নি তা আমরা বলি না| এই 
ঘ্বপ্নের বাস্তব ও স্বপ্নময় বাস্তবতার জণ্য চৈতন্যের কোন কোন দুঃস্বপ্নের মতো 
দুরূহ পথ ধরে হাঁটতে হয়েছিল তা অতঃপর আমাদের জানা দরকার | 

কিন্তু তারও আগে পৃবোক্ত একটি বক্তব্যের পুনরুপ্লেখ করার প্রয়োজন | 
কেননা পূর্বোজ্জ বক্তব্যটি নঞএথক (8811০) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিশ | 


সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল সংসারী গাহ্থ্যযুখী চৈতন্যের এই যে ঈশ্বরচেতনা' যা ১৫ 


পরবর্তী কালে হাঁকে ছন্নছাড়া, বন্ধনছেঁড়া, বিবাগী-বেরাগী হতে উদ্ুদ্ধ এ 
করেছিল, এই আশ্রয় ছিল এক নিরাশ্রয়ের আশ্রয়হীনতার আশ্রয় মাত্র । যখন 
নৌ'ডুবি ঘটে, গর্জমান সমুদ্রে কিংবা গহিন নদীর ঘ্রোতে এক মানুষ শিতান্ত 
খড়কুটো ধরে ভরাডুবির হাত থেকে বাচতে চায় | কেন ? আমাদের শিয়ত 
জীবন যন্্রণা, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, মৃত্যুভয়, মৃত্যুর বিহ্ুলতা কিছু কিছু 
রকমফের আনে | জহরহ এই টানাপোড়েনের চৌহুদ্দি ঘেরা আমাদের 
জীবন । যখন আকণ্ঠ বিষয়ীর বহতা-বিষয়ী-নদীতে চড়া পড়ে, ঘোর 
সংসারীর সাংসারিক স্পৃহা শরতের মেঘের মতো স্বশ্লায়ু হয়ে আসে, তখন 





জানতে হবে, এই ভাঙার প্রতিক্ষণে কিছু একটা গড়ার কাজ চলছে অলক্ষ্যে । 
অতঃপর ক্রমান্বয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে | 

এই যে চৈতন্যের সাংসারিক নিম্পৃহতা, এই স্পৃহা থেকে নিষ্পৃহতার 
আকৃতি কেন তার জীবনে জীবনীভূত হলো | কোন দুঃখের বিহবলতায় ? পত্রী 
বিরহে এর বীজ নিহিত ছিল যা আমরা আগেও বহুবার বলেছি | তিনি 
প্রথমা-লক্ষীপ্রিয়া । বিষ্ুপ্রিয়া-দ্বিতীয়ায় যার পরিপূরক খুঁজে পাননি নিমাই | 
ক্রমান্বয়ে সংসারের বন্ধন একাধারে শ্লথ এবং ছিন্ন হয়ে আসছিল | কিন্তু 
তখনো সংসার বিমুখীন আবহাওয়ার মধ্যেও সংসারে ছিলেন নিমাই | এমন 
সময় নিমায়ের সম্মুখে এসে দীড়ালেন বৃদ্ধ কমলাক্ষ তট্টাচার্য | সে যুগের 
প্রখ্যাত অধ্যাপক অদ্ধেত আচার্য । নিমাইয়ের থেকে বাহান্ন বছরের প্রাচীন | 
ৰললেন, এসো | ঝুরিঅলা বটগাছের মতো অদ্বৈতাচার্ধকে পেয়ে খান্তি পেলেন 
নিমাই | সংসারের খিড়কির চৌকাঠ ধরে দীড়িয়ে ছিলেন । নিরাশ্রয় । 
অদ্বৈতের ডাকে সেই বেরিয়ে এলেন | অর্থাৎ লক্ষীপ্রিয়া তাকে সংসার বিমুখ 
করলেন আর সে বিমুখতাকে তরান্বিত করলেন অদ্বৈতাচার্য | কিন্তু সংসারী 
চৈতন্যের সংসারত্যাগের যে উৎস লক্ষীপ্রিয়া বিরহের মধ্যে আমরা দেখলাম 
তেমনই এক উৎস উত্তর-গৃহত্যার্গী চৈতন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল বৃদ্ধ 
অদ্বৈতাচার্যের মাধ্যমে | তা কি, এর সদুত্তর পূর্বোক্ত ও উত্তর ঘটনাসমূহের 
মধ্যে আমাদের অন্বেষণ করতে হবে | আর তখনই সবিস্ময়ে দেখবো, চৈতন্য 
ভার্গব-বিজয়ী ভীনম্মের মতো, কিভাবে, আচার্য সূচিত পথ ধরে বাহান্ন বছরের 
জ্যেষ্ঠকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন । 


কথা হচ্ছে চৈতান্যর 'অন্ত্যলীলা' নিয়ে । এই অন্ত্যলীলার প্রায় পুরো 
ঘটনাটা পুরীর পটভূমিকায় লেখা | প্রায় কথাটা বলছি এ জন্য, কারণ, চৈতন্য 
তার স্বশ্লাম়ু জীবনের শেষ বছরগুলি পুরীতে অতিবাহিত করলেও পারতপক্ষে 
সেটা নিরবিচ্ছিন্ন বলা যায় না । চৈতন্যের জীবন যাযাবর সন্ন্যাসীর জীবন | 
সন্ন্যাসীরা খানিক প্রকৃতগত “বোহেমিয়ান' হয়ে থাকেন | মন তাদের এক 
স্থানে বাধা থাকে না | যদিও জীবনের অন্তিম বছরগুলি চৈতন্য প্রায় বন্দী 
অবস্থায় কাশী যিশ্রের বাড়িতে কাটিয়েছেন । কোন বন্ধন ছিল না এই 
বন্দীষ্ের | বোধকরি দুঃখ সেখানে, চৈতন) এবং আমাদেরও | কিন্তু এই 
দুঃখজাত কাহিনীর অবতারণার আগে, তা যে কারুর, হঠাৎ স্বরূপ 
দামোদরের কথা মনে পড়ে যাবে | কে এই স্বরূপ দামোদর ? এক কথায় 
বলতে গেলে চৈতন্যের ছায়াসঙ্গী | অন্তত পুরী-নীলাচলে যে কয়বছর ছিলেন । 
এ প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার তার চৈতন্য চরিতের উপাদান" গ্রন্থে লিখেছেন, 
'--স্গৌড়দেশের ভক্তেরা নিরন্তর তাঁহার নিকট নীলাচলে থাকিবার অনুমতি 
9২ পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সে প্রার্থনা প্রভূ 

পূর্ণ করেন নাই | সন্ন্যাসজীবনে তীহার অন্তরঙ্গ সঙ্গী যাহারা, তাহারা 
সন্ন্যাসী-পরমানন্দপুরী, ম্বরূপ দামোদর, ব্রন্মান দ প্রভৃতি | (পৃ. ২২) । 
অবিশ্যি এ কথা চৈতন্য চরিতামুতের কৃ্দাসও খুব স্পষ্ট করে বলেছেন 

এই স্বরূপ দামোদরকে বৈফব ধর্মে যে চৌষট্টি মহান্তর উল্লেখ আছে 
তারই একজন অন্যতম পরিকর হিসেবে নিরূপণ করা হয় | স্বরূপ দামোদর 





বৈষ্ণব ধর্মে উল্লেখিত 'অষ্ট প্রধান মহান্ত' এর অন্তর্তক্ত ব্যক্তি | বলা বাহুল্য, 
এটি বৈষ্ণব প্রথানুযায়ী একটি দুর্লভ পদ বলা যায় । স্বরূপ ছিলেন চৈতন্যের 
পার্ষদ আবার স্বরূপের পার্ষদ ছিলেন চস্ত্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, দামোদর 
পণ্ডিত রত্বগর্ত ঠাকুর প্রভৃতি বাঘা বাঘা ব্যক্তিরা | এতে করে বেশ বোঝা 
যায়, স্বরূপ দামোদরের প্রয়োজন চৈতন্যের কাছে কতোখানি ব্যাপক ও 
সমর্থিত ছিল। (“ভক্তিরত্বাকর'/নবম তরঙ্গ/নরহরি চক্রবর্তী/পৃ. ৫৮-৯০) | 

এই স্বরূপ দমোদর চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বিষয়ক অর্থাৎ নাঁলাচলে 
অবস্থানকালীন জীবনের শেষ দিনগুলি নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
্রন্থখানি খুবই উৎকৃষ্ট ছিল নিঃসন্দেহে | কিন্তু তা ভাষা বা ভাবের জন্য 
বোধহয় নয় | বিশেষত কৃষ্ণদাসের কথায় যা অনুমান হয়, তাতে এ' প্রত্যয়ী 
হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকে, এবং তা হনে ভাষা বা ভাবগত কারণে 
যতোখানি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি স্বরূপের এতিহাসিকতার ওপর, তথ্য 
নিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন কৃ্দাস । 

কৃষ্দাস লিখেছেন, 


“প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর | 
সুত্র করি গাথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ 
[ ১1১৬1১৫ ] 


চৈতন্য চরিতের যে খাঁটি সত্যতা মুরারি আর স্বরূপ-দামোদরের 'কিড়চা"র 
মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল কৃষ্কদাস তা অনুধাবন করেছিলেন । কি দুঃখের বিষয় 
স্বরূপ-দামোপরের গ্রন্থ যার নাম নাকি ছিল "ম্বরূপ-দামোদরের কড়চা" সেখানা 
আজও অনাবিষ্কৃত | গ্রন্থখানা রচনার পর কেউ কেউ সে গ্রন্থ দেখেছিলেন 
নিশ্চয় | এবং সেটাই স্বাভাবিক । কিন্তু সন্দেহ হয়, স্বয়ং কৃফ্দাস কবিরাজ 
কি সে গ্রন্থ আদৌ দেখেছিলেন ? স্বরূপ প্রাসঙ্গিক কৃষ্ণদাসের লেখায় তা 
প্রত্যয় করার নির্বিবাদ ভবসা হয় না। 

কৃষ্ণদাস লিখেছেন, 


চৈতন্য লীলারতু-সার স্বরূপের ভাণ্ডার 
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে | 
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহ বিবরিল 
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥" 
[ ২২৭৩ | 


অর্থাৎ আমব্লা শুধু না, চরিতকার কৃষ্ণদাসও স্বয়ং স্বরূপের কড়চা দেখেন 
নি | তাহলে স্বরূপ-দামোদরের "কড়চা'র কথা তিনি কোথায় পেলেন ? শা 
'তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।' এখন আমাদের দেখতে হবে এই রঘুনাথটি 
কে | যুগপৎ চৈতন্য ও স্বরূপ দামোদারের সাথে অথবা স্বরূপের “কড়চা 
বিষয়ক কি সম্পর্ক ছিল তার | ৫৮ 
দেখা যাচ্ছে রঘুনাথ দাসের গোস্বাতী) গুরু ছিলেন কড়চা লেখক স্বরূপ (১১৫ 








৩৬ 


দামোদর |* আর এই শিষ্য রঘুনাথের কাছে স্বরূপের “কড়চা' বিষয়ক তথ্য 
যাবতীয় পেয়েছিলেন কষ্ণদাস 1 কেননা, রঘুনাথ দাস চৈতন্যের স্থিতিকালে 
নীলাচলেই বাস করতেন । সুতরাং চৈতন্যের অন্ত্যলীলাজনিত ঘটনাবলীর তিনি 
যেমন সাক্ষ্য ছিলেন, অনুরূপ গুরুর রচনা সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন প্রত্যক্ষ- 
ভাঁবে | কিন্তু প্রশ্ন হলো, কৃষ্ণদাসের রচনায় বারম্বার স্বরূপের নাম উচ্চারিত 
হয়েছে এবং তা স্বতঃক্কৃর্ত ভাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বরূপ বিরোচিত কোন 
উদ্ধৃতি কৃষ্ণদাসের বইতে নেই কেন ? কৃষ্ণদাস এক জায়গায় লিখেছেন, 

'অতি গৃঢ় হেতু সেই ব্রিবিধ প্রচার | 

দামোদর-স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার ॥ 

স্বরূপ গোসাঞ্চি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ | 

তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥ 


অথবা কড়চার তখনো অন্তি ছিল, এবং রঘুনাথ চাইলে তা পেতেনও বা 
পুথিখানা তার নিকটে ছিল, কিন্তু তাতে শ্বরূপের “কড়চায়' এমন কিছু নিষ্ঠুর 
সত্য ছিল যার পুনরোক্তি করতে কৃষ্ণদাসের কাছে তাঁর ঘন চায়নি । কিন্তু তা 
যদি হয়, তাহলে, কোন সংশয়জনিত পরিস্থিতির আশঙ্কায় রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী মুখ খোলেন নি তা আমাদের জানতে হবে | আবার এ হেন সন্দেহ 
স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ওপরও বর্তাতে পারে | কেন না, তিনি এক 
জায়গায় লিখেছেন, 
“শেষ লীলার সুত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ 
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। 
থাকে যদি আয়ু শেষ বিস্তারিব লীলা শেষ 
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥” 
| মধ্যলীণা/২য় পরিচ্ছেদ | 
এসব কথা বলার পরও বৃদ্ধ কবিরাজ আরও কয়েকশো পৃষ্ঠা চরিতামৃত 
লিখেছেন । কিন্তু চৈতন্যের অন্ত্যলীলার অন্তর্গত তিরোধানজনিত যে রহস্য -সে 
বিষয়ে প্রার্জ কবিরাজ আমাদের এক আধিভৌতিক কাহিনী শুনিয়েছেন মাত্র ! 
কিন্তু কেন ? আর সেই “কেন'-র উত্তর আমরা অবশ্যই খুঁজবো | কিন্তু এখন 
না । আরও কিছু পরে | কখন ? না দিনমান শেষে ঘুমের দেশে এক দিনগত 


*স্বরূপ-দামোদরের আসল নাম বোধকরি দামোদর 1 দামোদর গোস্বামী | তবে 
প্রাক্‌ সন্ন্যাস কালে তার মাতৃ-পিতৃ দত্ত নাম ছিল পুরুষোত্রম 'াচার্য ' অর্থাৎ স্বরূপ- 
দামোদর এই পুরো নামটি তীর সন্গ্যাস-উত্তর জীবনে প্রাপ্ত | চৈতন্য চরিতামুতে 
আছে, 'সন্যাস করিলা শিখাসুত্র ত্যাগরূপ 1/যোগপউ্ না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥' 
অর্থাৎ 'যোগপ্ট' তিনি সন্গ্যাসীর নিয়মানুযায়ী পরিগ্রহণ করেন নি । তিনি পূর্ব রূপে 
অর্থাৎ স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন বলে তার পরবরতীকালের নামকরণ 'ম্বরূপ'-তে 
রূপান্তরিত হয়েছিল । 

তবে কি এ কথা আমরা ধরে নেবো, আর তা হলে, যখন কৃষদাস 
কবিরাজকে রঘুনাথ গোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা" বিষয়ে বলেছিলেন 
তখন স্বরূপের কড়চা তার নাগালে ছিল না । অর্থাৎ লোপাট" হয়ে গেছলো । 


আয়ুঙ্কাল যখন ঢলে পড়বে, সেই পাতাঝরা শীতের দিনের মতো-মানুষ 
চৈতন্যের জীবনে যেদিন সায়াহ্ম নেমে এসেছিল-সেই সায়াহ বেলার 
পটভূমিতে আরেকবার আমরা সন্দিৎসু চিত্তে কবিরাজ কৃষ্ণদাসকে খুঁজবো | 

তাহলে এই অধ্যায়ে এ যাবৎ আলোচনা তিত্বিক যা কিছু পরিবেশিত 
হলো, তাতে করে, আমাদের কাছে স্বরূপের 'কড়চা'-র প্রয়োজনীয়তা খুব 
প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে | বিশেষত অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে | অবিশ্যি, চৈতন্যের 
অন্ত্যবীলার সাক্ষী ছিলেন এমন অনেকেই গ্রন্থ লিখেছেন | কিন্তু চৈতন্যের সঙ্গে 
তাদের ছিল বোধকরি ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক । সে সম্পর্কের গণ্ডি ছেড়ে 
তারা কদাচ বেরিয়ে আসার কল্পনা করেন নি | তাই জগন্নাথে জগন্নাথ লীন 
হওয়ার এশ্বরীয় কাহিনী তাদের মানসিকতায় সংক্রমণ ঘটেছে | ওড়িয়া 
তক্তগণের লেখনীতে সেই একই আনুগত্য প্রবণতা আমরা দেখতে পাই । 
'কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি 1' যার অর্থ জগন্নাথের কালো জঙ্গে 
কৃষ্ধরূপ চৈতন্য মিশে গেলেন, তার আর কোন চিহ, রইলো না | একথা 
আমরা ওড়িয়া লেখক অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা' গ্রন্থ থেকে পাচ্ছি । 
অচ্যুতানন্দ ছিলেন চৈতন্যের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তি | অচ্যুতানন্দের পরবর্তী 
ওড়িয়া কবি দিবাকর দাসও সেই একই কথা লিখেছেন, 'এমস্ত ভাবি 
শ্লীচেতন্য ।/শ্রী জগন্নাথ অঙ্গে লীন ॥' (জগন্নাথ চরিত/পৃ. ২৪৭) । 

গোস্বামী শ্বরূপও ছিলেন চৈতন্যের অন্যতম প্রিয় পার্ধদ | উভয়ে উভয়ের 
প্রিয় ছিলেন, শ্রদ্ধাম্পদ ছিলেন | জ্যেষ্ঠ স্বরূপ কনিষ্ঠ চৈতন্যের ভক্ত ছিলেন 
সন্দেহাতীত ভাবে | এক অর্থে চৈতন্যও শ্বরূপের ভক্ত ছিলেন | যেমন 
নিত্যানন্দের ছিলেন, যেমন গদাধর গায়ক মুকুন্দ-আদিরা ছিলেন | কিন্তু 
(আমাদের ধারণা) ভক্ত স্বরূপ সম্ভবত ভগবান চৈতন্যকে মানুষের কাছাকাছি 
নিয়ে এসেছিলেন তার “কড়চা” গ্রন্থে | অন্তত কিছু ক্ষেত্রে তা ঘটেছিল । 
অপরাপর তক্তগণের যা আপত্তির কারণ ছিল | আত্মশ্সাঘার কারণ ঘটেছিল 
এবং সে কারণে “কড়চা আর জনসমক্ষে পৌঁছাতে পারেন | একথা সত্য 
হতে পারে, আবার কুদ্রাপি সত্য নাও হতে পারে । কিন্তু সত্যান্বেষণের পথে এ 
কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পুঁথি খোয়া যাওয়ার বিপন্নতা এক চৈতন্য 
চরিতকার (কৃষ্ণদাস)-কে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল, সেই পরম সম্পদ 
স্বরূপ কি নিজে খুইয়ে ছিলেন ? এমন কি কারু কাছে দিয়েছিলেন বা দিয়ে 
গেছলেন যে হেলায় হারাতে পারে ? সেটা কি সম্ভব, নাকি আদপি অসম্ভব 
না| এই সম্ভব এবং অসম্ভবের মধ্যে রয়েছে স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা' 
হারানোর আসল রহস্য ৷ ৩/1111% 

এই যে এতোক্ষণ যাবৎ স্বরূপ দামোদরের 'কড়চা' নিয়ে কথা হলো এর ১ 
কারণ কি ? এতো সব সাতকাহানের কি খুব প্রয়োজন ছিল ? ছিল। অন্তত 2 
শেষ লীলার কিছু অকথিত কাহিনী আমরা জানতে পারতাম | কৃষ্ণদাস বার “ 
বার বলেছেন স্বরূপ চৈতন্যের অন্ত্যলীলার সবকিছু জানতেন । স্বরূপ চৈতন্যের 
অন্ত্যলীলার সাক্ষী ছিলেন | সাক্সী ছিলেন তো অনেকেই, যেমন, পরমানন্দপুরী 
যেমন ব্রন্মানন্দ, গদাধর | তা সত্তেও স্বরূপের নাম উল্লেখ কেন ? 

ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বভাবতই আমাদের রুটিন মাপা নির্বিরোধ 
ভাবনার কিছু রকমফের ঘটে যায় । এই যে চৈতন্য চরিতকারগণ--কি মুরারি, 







কি কর্ণপূর, এমন কি জয়ানন্দ, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্দাস কবিরাজ, মায় লোচন 
পর্যন্ত গতানুগতিকষ্বের দিক থেকে ভক্ত ভগবানের সংস্কারমুক্ত হতে পারেন 
নি | তীরা তক্ত হয়ে, সেবাপরায়ণতার মানসিকতায় এক মানব সাদৃশ্য 
ভগবানের চরিত্র চিত্রণ করেছেন | সে ছবি কখনো ভগবানের সাদৃশ্য 
মানুষেরও হয়ে উঠেছে । কিন্তু সততঃ, সর্বত্রই এমন ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে 
তা বলি না | এর মাঝে আমরা অবিস্মরণীয় ভাবে চৈতন্যের 
মানুষের প্রত্যাশিত রূপটিও চোরা মেঘের ফাঁকে সূর্য্যি উকি মারার মতো 
দেখেছি কখনো কখনো | সেখানে লেখক ও তাঁর লেখনীকে বড় চেনা 
চেনা, কাছের মনে হয় | ভারি সন্দেহ হয়, এই যে স্বরূপ-দামোদর-ইনিও 
কি কড়চায় এমন কিছু লিখেছিলেন যেখানে চৈতন্যের মানুষী রূপটি ভগবান 
চৈতন্যপেক্ষা অধিকতর প্রকাশ্য হয়েছে ? 

কিন্তু যেহেতু সংশিষ্ট “কড়চা'র কোন প্রামাণ্য অবশিষ্ট আজ আমাদের 
কাছে নেই, অতীতে কেমনতর ছিল তার একটি নিক্ষল অনুমান আছে মাত্র । 
সুতরাং সেই অনুমানের চৌকাঠে দীড়িয়ে, বর্ষা প্রতীক্ষিত কৃষকের মতো, 
আমরা কেবল এই কথারই সম্মুখীন হবো বারম্ার-যদি জয়ানন্দের, 
কর্ণপূরের, মুরারির, কৃষ্ণদাস প্রমুখের গ্রন্থের মতো স্বরূপ-দমোদরের “কড়চা' 
থাকতো, তাহলে, পুরুষোত্তমের-নীলাচলের এই আঠারো বছর-যাকে আমরা 
অন্ত্যলীলা বলবো-চৈতন্য প্রাসঙ্গিকীর আরও অধিকতর নতুন কিছু আমর: 
জানতাম | বিশেষত তাঁর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে | শোনা যায়, চৈতন্যের মৃত্যুজনিত 
পরিশেষটি বড় নির্মম | আবার প্রচ্ছন্ও বটে | শ্বরূপের “কড়চা থাকলে, 
অনুমান করি, এই তামসিকতার অবসানে আরও কিছু প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যের 
সম্মুখীন হতাম আমরা । 


২২২২১২২২১২২ 
[ একুশ ] 


মি রাদা  যা 
(চৈতন্য) ১৩ই ফাল্গুন নদীয়া থেকে যাত্রা করে ফাল্জুনের 
2৮ রর মধ্যে নীলাচলে পৌঁছাতেও পারেন | এক্ষেত্রে কর্ণপুরের বক্তব্য গ্রহণীয় হতে 

পারে | কিন্তু পথের দুর্গমতা কর্ণপূরের বক্তব্যের ম্পষ্টতাকে প্রচ্ছন্ন করে | 
২৩৮ 


কবি কর্মপূর তাঁর মহাকাব্যে (১২1৯৪) বলেছেন, চৈতন্য প্রথমবার নীলাচলে 
মাত্র ১৮ দিন অবস্থান করেছিলেন | তার পরই তিনি দীর্ঘ সফরে 


নাগাদ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন বলা যায় | যদিচও এই তারিখটি 
স্পষ্ট বা নিশ্চিত না, শুধু মাত্র উদাহরণার্ঘে ব্যবহারিত হলো । ৃ 
এই যে ১৮ দিন-_সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর নীলাচল বসবাসকালের হুদ্রাতিক্ষুদ্র ১৮ 
দিন, এই যৎ সামান্য ১৮ দিনের মাথায় তড়িঘড়ি চৈতন্য আবার কেন পুরী 
থেকে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন তা আমাদের অতঃপর জানতে 

তার আগে, তারও আগের ইতিহাসটুকু আমাদের বুঝে নেওয়া 
দরকার, তা হলো, এই ১৮ দিনে-পুরীতে চৈতন্য পদার্পনের প্রথম ১৮ দিনে 
চৈতন্য চরিতে কি কি নতুন ঘটনার সংযোগ ঘটলো | নতুন ৰলছি এ জন্য, 
যা আমাদের এই পর্যন্ত অজ্ঞাত বা অর্ধথজ্ঞাত কিন্তু উ নয় | এটি 
আমাদের অতঃপর জানতে হবে । 


ইতোপূর্বে আমরা চিতন্য চকড়া' নামক (গোবিন্দ দাস বাবাজী লিখিত) 
একটি ওড়িআ গ্রন্থ সম্পর্কে কিকিৎ আলোচনা করেছি | গোবিন্দ দাস বাবাজী 
লিখিত “চৈতন্য চকড়া" বলছি এ জন্য যে, প্রায় সমসাময়িক কালে চৈতন্য 
চকড়া নামে আরেকটি ওড়িআ পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে | এটির লেখক বৈষাৰ 
দাস | বৈষব দাসের গ্রন্থটির পুরো নাম অবিশ্যি তিতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া' | 
আর এই দুটি গ্রন্থের আবিষর্তা সদ্য প্রয়াত ওড়িআ পণ্ডিত পদ্মশ্রী সদাশিব 


এই প্রথম গ্রন্থটি যার নাম চতন্য চকড়া'_ এই গ্রন্থে অনন্ত প্রতিহারী 


এ 


বামাল মুখ পড়লো তখন তার অবস্থা খুবই সঙ্গিন হয়েছিল নিশ্চয় । 
চড়কায় সে কথা বলা নেই । তবে তার আপাদ-মন্তক পতনে উপস্থিত 
পাগ্ডারা যে হাহাকার করে উঠেছিল সে কথা স্পষ্ট লেখা আছে । 

“নিষেধ করন্তে গোরা তাব "নু ধরি | 

করে আড়াইন দেলে দ্বার প্রতিহারী ॥ 

অনসর পিণ্ডি ঠারে যাইন পড়িল । 

হাহাকারে দেউলরে সর্থে নিবর্তিলে | 


[চকড়া/পৃঃ ৮] 
প্রতিহারী অনন্ত পালোয়ান অবিশ্যি এ ঘটনার পরে মালা তিলক 


ধারণ করে চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল | জগন্নাথ দ্বার রক্ষীর 
কাজেও ইন্তফা দিয়েছিল সে । কিন্তু ততোদিনে চৈতন্যের অভূতপূর্ব শক্তির 





২৩৯ 


কথা, বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল নীলাচলের সর্বত্র | এ প্রসঙ্গে চকড়া 


“বাজার ছামরে যাই করণে কহিলে । 
এমন্ত ভকতকথা সরবে জানিলে ॥' 

অবশেষে কথা এ কান ও কান হতে হতে দেশের রাজার গোচরে 
পৌঁছালো | উতৎকলের রাজা তখন গজপতি প্রভাপরুদ্র | রাজা তো কর্মচারী- 
দের মুখে এ হেন কথা শুনে তাঙ্জব | বললেন, ওই সন্ন্যাসী কে তোমরা 
খবর নাও | প্রয়োজনে তাঁকে অভ্যর্থনা করো | কিনতু ওই অসাধারণ সন্্যাসীর 
সব সংবাদ আমার চাই | 

ঠিক এই জায়গায় এসে আমরা যেন একটু হ্োচট খেয়ে থমকে 
গেছলাম | 

ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে বছর তিন আগে | তখন সবে গচতন্য 
চকড়া' বাঙলা রূপান্তর হয়ে বেরিয়েছে | সম্পাদক সদাশিব রথশর্সা | 
আমাদের বাঙলাদেশে যেমন নীহার রায়, সুকুমার সেন ওড়িশাদেশে তেমনি 
সদাশিব রথশর্মা | কথা হচ্ছিলো সদাশিব-বাবুর পথ্থর সাই-এর বাড়িতে 
বসে | আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল চৈতন্যের সাথে রাজা প্রতাপরুদ্রের কবে 
নাগাদ যোগাযোগ ঘটেছিল | সেটা ঘটনা পরম্পরা মৌখিক বা চাক্ষুস দুই 
হতে পারে | কিন্তু তা কবে নাগাদ ঘটেছিল | চৈতন্য যখন প্রথমবার পুরীতে 
পদার্পন করেন তখন তাঁর বসবাসের স্থায়িষ ছিল সাকুল্যে আঠারো দিন | 
যদিচও এই আঠারো দিন নিয়ে বিস্তর পণ্তিতি বিতর্ক আছে । কিন্তু তিনি যে 
এসময় মাসাধিক কখনোই ছিলেন না এ বিষয়ে কোন সন্দিৎসা নেই। 

এখন প্রশ্ন হলো, এই আঠারো দিনের মাথায় কি ওদ্বরাজ প্রতাপরুদ্রের 
সাথে সন্ন্যাসী চৈতন্যের কোন রকম যোগাযোগ ঘটেছিল ? এই যে পালোয়ান 
অনন্ত প্রতিহারীর ভূ-পতিত হওয়া, যার হোতা ছিলেন অপরিচিত, অজ্ঞাত 
অবজাত এক সক্গ্যাসী, এই অভূতপূর্ব সংবাদ কি ওই আঠারো দিনের মাথায় 
দেশের রাজার কানে পৌঁছে গেছলো ? 

কিন্তু চৈতন্য চকড়া*য় দেখা যাচ্ছে, শ্রীল গোবিন্দ দাসের মতে চৈতন্য 
প্রথমবার পুরীতে প্রবেশ করছেন, 'শকবর্ষ চউদশ একব্রিশ শুত |" অর্থাৎ ১৪৩১ 
শকাব্দে । ইংরাজির ১৫০৯ প্রীষ্টাব্দে। আর দিনটি কবে, না 'ভাত্র 
বিদসাস্ত ঠাব ।" অর্থাৎ দিনশেষে ভাদ্র শুক্লানবমীর দিন | (চৈ. চকড়া/পৃ ৪) 
৷ আর অনন্ত প্রতিহারীর ভূপতিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল এরও মাস দুই 
পর | চকড়ার মতে দিনটি ছিল, কার্তিক দশমী রবিবার | 

কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, চকড়ার কথিপয় ঘটনাবলীর পিছনে প্রামাণিক 
সহযোগিতা থাকলেও এর সন তারিখের ওপর কোন সত্যের সমর্থন নেই | 
কেননা, আমরা সকলেই অতি বিস্তর অবগত আছি যে, চৈতন্য ১৪৩১ শকে 
(ইং ১৫১০ শ্ত্রীঃ) নীলাচলে প্রথম আগমন করেন | সকল চরিতকার প্রায় এক 
বাক্যে এ কথা স্বীকার করেছেন | চৈতন্য নীলাচলে প্রথম পদার্পন করেছিলেন 
ফাল্গুন মাসে | এ কথাও বাঘা বাঘা চৈতন্য চরিতকারগণ দ্বারা স্বীকৃত । কিন্ত 
কড়চার বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য ভাদ্র মাসে নীলাচলে প্রথম পদার্পন 
করছেন। 

কড়চায় আরেকটি তথ্যগত গরমিল আছে | সেটিও মাস এবং সময়ের | 
কড়চা লিখেছে, অনন্ত প্রতিহারী জনিত ঘটনাটি ঘটেছিল কার্তিক মাসে । 
অর্থাৎ চৈতন্যের প্রথম পুরুষোত্রমে প্রবেশের আরও দুমাস পরে | কিন্তু কার্যত 





দেখা যাচ্ছে চৈতন্যের প্রথম পুরী আগমনের স্থায়িবকাল ছিল সাকুল্যে আঠারো 
দিন | এরপর তিনি প্রায় দুই বছরের জন্য দাক্ষিণাত্য সফরে বেরিয়ে 


| 
পরিশেষে চকড়ার আরেকটি তথ্য প্রসঙ্গ আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবে 
সন্দিদ্ধ করে | এবং তা হলো, পালোয়ান অনন্ত প্রতিহারীর পতনজনিত 
ঘটনাটি কর্মচারী মারফৎ ওড্ররাজ প্রতাপরুদ্রের গোচরে কেমন করে 
পৌঁছালো | কেননা, রাজা তো তখন পুরীতে ছিলেন না | কটকে আরেক 
প্রাসাদ ছিল তাঁর, (চৈতন্যের অস্বাতাবিক মৃত্যুর পর বিপর্যন্ত রাজা এই প্রাসাদে 
পালিয়ে এসেছিলেন) কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ওড্বরাজ প্রতাপরুদ্র গজপতি তখন 
কটক প্রাসাদেও ছিলেন না । বস্তুত. “নি তথন সীমান্ত যুদ্ধে ঘোরতর লিপ্ত | 
আর সে যুদ্ধ চলছিল বঙ্গদেশের সুলতান হুসেন শাহর সঙ্গে | একটু আগে, 
চৈতন্য যখন শ্ান্তিপুর থেকে সপার্ষদ নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন 
থেকে আমরা এ যুদ্ধের গন্ধ পাচ্ছি । বৃন্দবান দাসের কথা, কবিরাজ 
গোস্বামীর কথা যদি খণ্ডাংশও সত্য হয় তাহলে বলতে হয় খুব ভয়ঙ্কর 
রক্তক্ষয়ী সে যুদ্ধ | আর এ যুদ্ধ এতোই দীর্ঘস্থায়ী ছিল যে রাজা প্রতাপরুদ্রের 
আমলে এর কোনদিনের জন্য পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি । 


১৫১৯ সাল পর্যন্ত | এই একটানা ছাৰিশ বছরকাল ব্যাপি রাজদে গৌড়েশ্বর 
হুসেন শাহের একমাত্র ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ওডুরাজ প্রতাপরুত্র । আর 
এই প্রতাপরুদ্রের বড়ো মাপের মন্ত্রী ছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধর | 

হুসেন শাহের পুরো নাম বোধকরি আলাউদ্দীন হুসেন শাহ | বলতে 
গেলে খুব ছোটখাটো ছা-পোষা মানুষ থেকে হুসেন শাহ একেবারে 'আঙ্ু 
ফুলে কলাগাছ' প্রবাদের মতো বাঙলার তখ্তে চড়ে বসে ছিলেন 
কিনতু সে সব ইতিহাস আলোচনা এখানে | তো এই হুসেন শাহ 
যখন বাংলার তথখ্তে আসীন হলেন অর্থাৎ সিংহাসনারোহণ করলেন তখন 
চলছিল একটা ঘোরতর যুদ্ধের | যদিচও সে যুদ্ধ চলছিল গৌড় বাঙ 
থেকে বেশ খানিকটা দূরে | সুলতান সিকম্দর লোদী ও জৌনপুরের 2 (৫ 
শী মধ্যে | কিন্তু সে যুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না গৌড়ের 2 
নব অধিষ্ঠিত সুলতান | সেটা বোধহয় ইংরাজির ১৪৯৫ সালের কথা । 
ও জৌনপুরের শকী সুলতান বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের কাছে সাহায্যের 
প্রার্থনা করলেন । আর পোড় খাওয়া তুখোড় রাজনীতিবিদ হুসেন শাহও 
বোধকরি এটাই চেয়েছিলেন । প্রার্থনা মন্তুর হলো তৎক্ষণাৎ | হুসেন শাহ 
১ উপ পুল 
নেতৃত্বে এক বড়ো মাপের সেনাদল প্রেরণ করলেন | বর্তমান (বিহার) 
থেকে প্রায় ৩০ মাইল পূর্বে “বড়' (9010) নামক একটা জায়গায় দুই বাহিনী 
পরম্পরের যুখোমুখি হয় | ফলে ধুন্দুমার যুদ্ধ বেধে যায় | এই যুদ্ধে 


-- এ 


২৪118 
২৯ 477 
ঙ 


৭ 


পি 
চে 





৪ সি 
158 8888৯% 





ঢা 85 [719]0 11) 1116 1217100) 10190101 5/29 [02177811011 210176):90) | 
এক-টানা তিন বছর এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল (১৪৯৯-১৫০২ স্রীষ্টাবদ প্রর্ন্ত) ।* 
অতঃপর দেখা যাচ্ছে, এই কামতা ও কামরূপ অভিযানের সফলতা হুসেন 
শাহকে অন্যান্য পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে নিজ রাজ্যের সীমানাভুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ 
করলো । সুতরাং তাঁর পরবর্তী অভিযানের লক্ষ্যন্থল হলো ওডুদেশ | বর্তমানে 
আমরা যাকে উৎকল বা ওড়িশাদেশ বলছি | আর সম্ভবত এখানেই শাহ 
সুলতান রূণনীতির দাবা খেলায় একটা বড়ো রকমের ভুল চাল দিয়ে 
বসলেন | উৎকলের রাজা তখন গজপতি প্রতাপ রুদ্রদেব | হুসেন শাহের 
শু কল ৯৮ ৯ 
সে সময় বিস্তীর্ণ ছিল ওড়িশার । এখনকার মেদিনীপুর জিলার প্রায় 
সমন্তটাই তখন ওডুদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল | একেবারে সরস্বতী নদীর কিনারা 
পর্যন্ত | সরস্বতী ছিল তখন পূর্ণসলিলা | এখন অবিশ্যি সে দুরত্ত যৌবনা নদী 
আশি বছরের থুরথুরি বুড়ী হয়ে গেছে | জগন্নাথ মন্দিরের রোজনামচা নথি 
“মাদলাপঞ্জী অনুসারে ইংরাজির ১৫০৮-৯ শ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের সেনাপতি 


* অবিশ্যি এই অভিযানের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ কিন্তু 
মততেদ দেখা যায় | এ প্রসঙ্গে ডঃ অজয় চক্রবর্তী তার '].10518107৩ 17 
[2177818--100০1)-08] [08101 গ্রন্থে লিখেছেন, মি) 07৩ 311৮৩ ০০:79 ০৫ 
[7055801) 9818, ৬6 টিম ৪০০৩: 06 ৬1০01 ০1 12981, 62) ৩০০, 
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[272]001. (7855-23) | অন্যত্র মালদার উৎকীর্ণ নিপিতে লেখা আছে, "75 
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এন. উট্টরাচার্যের '1০81780] 0100) 285. 60005 2017০" বইখানাও 
বিশেষ ভ্রষ্টব্য | 





ইসমাইল গাজী প্রায় ঝটিকা গতিতে আরামবাগ জিলার মন্দার থেকে বেরিয়ে 
ওড়িশার জাজপুর কটক ও অবশেষে সমুদ্র নগরী পুরী পর্যন্ত পৌঁছে যান | 
গর হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস হয় এসময় |* বোধকরি উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের 
তাত্ক্ষণিক তৎপরতায় সে যাত্রায় পুরীর জগন্নাথ মন্দির বড়ো ধরনের 
বিপর্যয়ের কবল থেকে বেঁচে যায় | মুসলমান বাহিনীর এহেন আকস্পিক 
আক্রমণের খবর অবশেষে রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে পৌঁছে যায় । প্রতাপরুদ্র 
তখন দক্ষিণ অভিযানে ব্যন্ত | কিন্তু সে অভিযান স্থগিত রেখে তিনি স্বদেশে 
ফিরে আসেন সসৈন্যে | এবং দুর্ধর্ষ মুসলমান বাহিনীকে আরামবাগের নিঁকট 
মন্দার পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান | এখানে খুদ্ব চলে দু'পক্ষের | এক সময় 
দুলতান বাহিনী গড় মান্দারণ দুর্গে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয় প্রতাপরুদ্রের 
গাড়াশি আক্রমণে হয়ে । ফলে ওড়িশা বাহিনী অবরোধ করে মান্দারণ 
দুর্গ | সুলতান প্রায় ভাত পানি অভাবে মরে যাবার যোগাড় । আর 
ঠক এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র অন্যতম সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের 
ওপরে দুর্গ অবরোধের তার ন্যন্ত করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন 
রাজধানীতে । 

সেনাপতির ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর | এ বিশ্বাসও' কোন অযৌক্তিক 
ছল না | দেশের রাজা সে দেশের সেনাপতির ওপর বিশ্বাস করতেই 
পারেন | যেমন সিরাজ করেছিলেন সেনাপতি মীরজাফরের কথায় | আর এই 
বিশ্বাসই হলো কাল | মিরজাফরের কথায় বিশ্বাস করে সিরাজদৌলা যেমন 
নেপ্রাণে মারা পড়েছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্রও তদ্রপ এক বিষবৃক্ষ রোপিত 
চরলেন এই বিশ্বাসের মাধ্যমে | আর বিষবৃক্ষের সে ফল ফলতে খুব বেশি 
দরি হয়নি । মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করে সিংহাসনলোভী সেনাপতি গোবিন্দ 
বদ্যাধর এই একান্ত সময়টুকু কাজে লাগালেন শক্রপক্ষেত্ সাথে গোপন 
মীতাতের মাধ্যমে | গড়মান্দারণের দুর্গ অভ্যন্তরে হুসেন শাহের সেনাপতি 
ইসমাইল গাজীর সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ হলো তীর ; দুর্গের কঠোর- 
কঠিন পাথরের আড়ালে সেই অভিসন্ধির কথা কেউ ঘুণাক্ষরে জানলো না । 
এমন কি ইতিহাসও না ।* ফলত এই গোপন দুরতিসপ্ধির জন্য অবরোধ ভেঙে 
যায় ও সুলতানী সৈন্যরা গড়ুমান্দারণ থেকে জান-প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে 
পমর্থ হয় | অনেক পরে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র তার সেনাপতির এ হেন 
বিশ্বাসঘাতকতার হদিস পেয়েছিলেন | কিন্তু ততোদিনে কাঠজুড়ি বৈতরণী নদী 


* এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতের অন্তাখণ্ডে লিখেছেন, 'যে 
সেন শাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে |/ দেবমুর্তি তাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ ॥' এবং এসময় 
বজয় বাহিনী জাজনগর ওড়িশার নামে মুদ্রা নির্মাণ করেছিলেন বলেও জানা যায় 
তারতীয় সাহিত্যে শ্রীচেতন্য/নির্মল নারায়ণ গপ/পৃঃ ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য) | 


* এ বিষয়টি নিয়ে পুরীর আনন্দময় আশ্রমের বিশিষ্ট চৈতন্য বিশেষজ্ঞ ডঃ 
ঈয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সাথে আমার আলোচনা হয়েছিল | সেদিন কথা প্রসঙ্গে 
ঈয়দেববাবু বলেছিলেন, গ্রোবিন্দ বিদ্যাধর যে বিশ্বাসঘাতক একথা ওড়িয়া 
তিহাসিকেরা প্রথমে মানেন নি । গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তিনিই 
প্রথম জনসমক্ষে প্রচার করেন | এ নিয়ে পিতৃবন্ধু ওড়িশার প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 


হরেকৃ্ণ মহাতব মশায়ের সাথে তাঁর মতান্তরও ঘটে | যদিও অনেক পরে মহাতব / 


মশাই জয়দেববাবুর এই তথ্য সর্বাস্ততাবে স্বীকার করেছিলেন ।-লেখক | 








দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে | বলতে গেলে তখন কিছুই করার ছিল 
রাজার | এক রকম অনন্য উপায় হয়ে বিদ্যাধরকে কোন রকম শান্তি দান 
করে উচ্চ রাজপদেই বহাল রাখলেন | 

রাজা প্রতাপরুদ্র একাধারে শক্তিশালী এব নর 
বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না 


্ 


তখনই আমরা সবিম্ময়ে দেখবো, সে সত্য নিষ্ঠুর ইতিহাসের চেয়েও যেন 
কঠোর, কঠিনও | আর বোধকরি এ কারণে ওডু দেশের কিছু প্রাচীন ইতিহাস 
আমাদের জেনে রাখা দরকার । 

দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকালে বিশেষত গুপ্ত আমলে শ্্রীষ্ীয় দ্বিতীয়, তৃতীয় 
শতক) ওড়িশার রাজারা সরাসরি গুপ্তরাজাদের অধীনস্থ ছিল | 'খল্লিকোট' 
লিপি থেকে জ্জানা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ার পরও ওড়িশার রাজা 
(নাম পৃথিবীবিগ্রহ) গুপ্ত বংশীয় রাজাগণের আনুগতা স্বীকার করে চলতেন | 
যদিচও পৃথিবীবিগ্রহের শাসন ব্যবস্থা বা তার বংশধরদের সম্পর্কে কিছুই প্রায় 
জানা যায় না এরপর শ্ত্রীষ্চীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে ওঁড়িশার উত্তরাংশে 
“মান' বংশ এবং দক্ষিণাংশে শৈলোতব' বংশের শাসন ব্যবস্থার কথা আমরা 
জানতে পারি । গুপ্ত সাম্াজ্যের পতনের পর (সম্ভবত জীবিত গুপ্তর [দ্বিতীয়] 
পর) এই দুই রাজ বংশের উত্থান ঘটেছিল | এই “মান' বংশ-উদয়মান, 
শ্লীধীতমান ও অজিতমান এই তিনজন বণিকভ্রাতা প্রতিষ্টিত হয়েছিল বলে 
জানা যায় । আর ৈলোদ্তব' বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল রণভীত । 
শৈলোন্তব বংশের অধীনস্থ রাজ্যাংশ 'কঙ্গোদ' নামে অভিহিত ছিল | রণভীতের 
পরবর্তী রাজাগণের নাম যথাক্রমে সৈন্যতীত মাধবরাজ (প্রথম), অয়শোতীত, 
সৈন্যতীত মাধবন্বাজ দ্বিতীয়) প্রভৃতি | শ্বীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে মান 
ও শৈলোন্তব বংশের একতিয়ার ভুক্ত সমস্ত রাজ্য গোড়াধিপতি শশাঙ্কের 
সাম্াজ্যতুক্ত হয়ে যায় | অতঃপর শৈলোস্তব বংশের রাজারা শশাঞ্কের 
সামন্তরাজ হিসেবে ওড়িশার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । শশাঙ্কের মৃত্যুর 
পর আসে হর্ষবর্ধনের (09191858101101)9 606-647) আমল | দেখা যাচ্ছে, 
এই শৈলোপ্তব বংশের রাজারা হর্ষবর্ধনের আমলেও হর্ষবর্ধনের প্রতিনিধি-স্বরূপ 
ওড়িশার রাজকার্য পরিচালনা করতেন | হর্যবর্ধনের মৃত্যুর পর শৈলোস্তব 
ংশের রাজারা স্বাধীনতা লাভ করে । এই শৈলোষ্ভৰ বংশের রাজা সৈন্যতীত 
মাধবরাজ দদ্বিততীয়) অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন । তিনি অশ্বমেধ যজের 
অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে জানা যায় | তার পুত্র দ্বিতীয় অয়শোর্ভীত বাজপেয়ও 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন | অবিশ্যি কোন কোন এঁতিহাসিকরা এই মত পোষণ 
করেন যে, উল্লেখ্য শৈলোদ্ভব' বংশ ছিল 'গঙ্গ' বংশেরই এক শাখা যাত্র | 
এরপর শ্্রীষ্ীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ 
ওঁড়িশাকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন । ইনি দীর্ঘ ৭২ বছর রাজ 
করেছিলেন (১০৭৬-১১৪৮ শ্ত্রীঃ) | এঁর রাজ্যসীমা উত্তরে গঙ্গা নদীর মোহানা 


থেকে দক্ষিণে গোদাবরীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তুত ছিল | অনন্ত বর্মন 
বিদ্যানুরার্গী এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ*-পোষক ছিলেন | এই অনন্ত বর্মনের 
আমলেই পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল । 
অনন্ত বর্মনের পরবর্তী রাজারা মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে বহুদিন 
প্যস্ত ওড়িশার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন | এঁদের মধ্যে 
নরসিংহ বর্মনের নাম (১২৩৮-১২৬৪ স্ত্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ এই নরসিংহ 
বর্মনের আদেশেই কোনার্কের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল । বন্তুত, 
নরসিংহ বর্মনের মৃত্যুর পর চোড়গঙ্গ বংশ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে । অতঃপর 
১৪৩৫ স্্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজার মৃত্যু ঘটলে কপিলেন্ত্র দেব (১৪৩৫-৭০ 
খ্রীঃ) ওড়িশার রাজা হন । 
আর এই কপিলেন্ত্র দেবের সময়কাল থেকে ওড়িশার ইতিহাস আমাদের 
আরও কিছু সবিস্তারে অনুধাবন করতে হবে | কেননা, এই কপিলেন্্র দেবই 
হলেন ওড়িশার 'গজপতি' রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা | অর্থাৎ আমরা যে গজপতি 
প্রতাপরুদ্র দেবকে নিয়ে আলোচনায় আসবো এই কপিলেন্ত্র সেই প্রতাপরুদ্রের 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পর্কে তিনি প্রতাপরুদ্রের পিতামহ । 
০০ পল দেব ৪১-৬ রা কিনতু ৮ 
পুরুষেরা সূর্যবংশ থেকে উদ্ধৃত বলে কথিত আছে | এই কপিলেন্তর ও 
ররর 
পাগ্ডাদের অনুগ্রহে আর জগন্নাথের প্রসাদান্ন খেয়ে কোনক্রমে জীবন ধারণ 
করতে লাগলেন | কিন্তু মানুষটি ছিলেন অতীব বুদ্ধিমান | সম্ভবত এই 
বুদ্ধিমত্তার জোরে দেশের রাজার নজরে পড়লেন তিনি | তখন ওড়িশাদেশের 
যিনি রাজা ছিলেন তাঁর নাম মত্ত তানুদেব | মত্ত অর্থে তিনি পানাসক্ত ছিলেন 
কিনা জানা যায় না| সে যাই হোক, এই মত্ত তানুদেব রাজার অধীনস্থ 
একটা কাজ পেলেন কপিলেম্ত্র | বোধকরি সেটা ছিল দেশের সেনাবাহিনীর 
কোন কাজ | কেননা, ওড়িশী কবি বাসুদেব রথ বিরোচিত '“গঙ্গবংশানুচরিতম' 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন এক সুলতানের সঙ্গে যখন রাজা মত্র- 
ভানুদেবের যুদ্ধ বাধে তখন কপিলেন্্র দেব রাজাকে বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে 
বিশেষ সহায়তা দিয়েছিলেন | যার ফলে রাজা তানুদেব কপিলেন্্রর প্রতি 
৯ ৯৯পু ১ পু 
ছিলেন | জোরে রাজা ভানুদেবের অনু 
ভিন একটিন দেশের যাজগদদি দখল নিয়ে বসলেন | আর দখন কায়েম 
করতে তীকে মূল সহায়তা দিলেন জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডারা | 
যদিচও দেশের রাজা হলেন কপিলেন্ত্র, কিন্তু যেহেতু পাগ্ডাদের সহায়তায় 
তিনি রাজসিংহাসনে বসলেন তাই রাজা হয়েও তাঁকে পাণ্ডাদের অধিকারে 11111, 
থাকতে হলো | সেই সঙ্গে তাদের দিতে হলো প্রভূত ধনরত্ব আর ১ 
তৈজসপত্রাদি | জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের শক্তি সঞ্কারের এটা ছিল প্রথম 2 
পদক্ষেপ । % 
এবার আমরা আসছি কপিলেন্ত্রর পুত্র ০ দেবের (১৪০৭-১৪৯৭ 
রঃ) কথায় । বন্তুত, এই পুরুষোত্তম দেবের সিংহাসন লাভ একটা গোজামিল 
প্রথায় হয়েছিল | অবিশ্যি রাজনীতিতে যদিও গোজামিল বলে কিছু নেই । 
রাজ-রাজড়ার ইতিহাস মানেই তো শঠতা আর চক্রান্তের মহা-সঙ্গম | তবু 
সেই ইতিহাসের নিয়মে বলতে হয়, কপিলেন্্র দেবের পর ওড়িশার 
সিংহাসনের যিনি প্রকৃত হকদার, উত্তরাধিকারী তার নাম হরীর দেব | রি 






রতি 
পর 
গঙি 
পক 
শর 
৩ 
জি 


কেননা, এই হমীর দেবই ছিলেন কপিলেন্্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সেই সূষে 
পিতৃ-সিংহাসনের প্রকৃত ও ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী | কিন্তু অতীতে পিতার 
মতো পুরুষোত্তম দেবও জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের সহায়তায় বড়োদাদ' 
হমীরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে উৎকলের রাজ সিংহাসনে প্রায় নিক্কল্টক ভাবে 
আসীন হলেন | ফলে কপিলেন্ত্রর আমলে যে পাণ্ডারা ধনেজনে শক্তিশানী হয়ে 


উঠেছিল এবার পুরুষোত্বমের আমলে সেই শক্তি আরও অধিকতর হওয়ার 
পথটি দ্বরাহবিত হলো | বলতে গেলে এই কপিলেন্ত্র দেব, পুরুষোত্রম দেবের 
সময় থেকে পুরোদস্তুর শুরু হয়েছিল পাণ্ডা নিয়ন্ত্রণাধীন রাজকার্য | কতোকটা 
সেই ফিরিঙ্গীদের নিয়ন্ত্রনাধীন জাফর আলী খীয়ের মতো অবস্থা | এ প্রসঙ্গে 
শ্যৎসামান্য একটি উদাহরণ দিলে সমগ্র ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার 
হয়ে যাবে | এসময় জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে ৩৬ প্রকার সঙ্ঘ তৈরি 
হয় | এর মধ্যে যেমন মন্দিরের পুরোহিতশ্রেণী ছিল, সেবকশ্রেণী ছিল, 
তেমনই গোচ্ছিকা-রক্ষীও ছিল | আর এদের সংখ্যা ছিল অভাবনীয় রকম 
স্ফীত, প্রায় ১২ শো থেকে ১৮ শো'এর মতো | ং এতোগুলি ধর্মীয় 
ধ্বজাধারী মানুষের বিপক্ষে যাওয়া উৎকলের পরবর্তী রাজার পক্ষে সম্ভবপর 
ছিল না । আর এই কপিলেন্ত্র দেব, পুরুষোত্তম দেবের পরবর্তী রাজা হলেন 
আমাদের অন্যতম আলোচ্য উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব | 

গজপতি প্রতাপরুদ্র ছিলেন উৎকলরাজ পুরুষোত্বম দেবের পুত্র | মাতার 
নাম মহিষী পদ্মাবতী দেবী | পুরুষোত্বম দেবের একমাত্র পুত্র প্রতাপরুদ্র প্রায় 
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পিতৃ-সিংহাসনের উত্তরাধিকার পান ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে । 
অর্থাৎ চৈতন্যের ওড়িশা আসার প্রায় ১৩ বছর আগে | চৈতন্য উত্কল তথা 
শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন ১৫১০ শ্রীঃ-এর ফাল্গুন মাসে | 

প্রতাপরুদ্র ছিলেন অধিকতর স্বাধীনচেতা রাজা | প্রতাপরুদ্রের পিতা 


হরিয়েছিলেন (মৃত্যুর আগে অবিশ্যি এই দখলিকৃত রাজ্যাংশ উদ্ধার করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন ) | কিন্তু ধর্মজনিত করণে হোক বা কৃতজ্ঞতা বশতঃই হোক 
জগন্নাথ মন্দিরের পাগ্ডাদের কোন রকম বিরুদ্ধাচারণের মুখোমুখি হননি 
তিনি | সম্ভবত পরবর্তী ও আমাদের আলোচ্য উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র 
অতোখানি নির্লিপ্ত ছিলেন না পাগ্াদের কাজকর্মের ব্যাপারে | এ ব্যাপারে 
পাগ্ডাদের সঙ্গে তার একটা ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল প্রায় প্রথম থেকেই । 
চৈতন্য আসার পর তা আরও স্বচ্ছ ও প্রকট হয়ে ওঠে | কিন্তু তা, এই 
বিষয়টি এতোই জটপাকানো যে এর এলোমেলো সূতো খুব সুস্থিরে ও 
সাবধানে আমাদের খুলতে হবে | কেননা, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে যথাক্রমে 
'গজপতি' বংশের পতন ও “ভোই' বংশের উত্থান | সেই সঙ্গে চৈতন্য ও 
গদাধর স্বরূপ-দামোদর প্রমূখ মহাজনদের আকম্মিক মৃত্যুও | 

চৈতন্যের ওড়িশা আগমনের বছর খানিক আগেও বিজয় নগরাধিপতি 
কৃষকদের রায়ের সঙ্গে ওড়িশার রাজা প্রতাপ্ুরুদ্রকে রীতিমতো লড়াই চালাতে 
হয়েছিল | কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী রাজা 
ছিলেন | যদিচও যুদ্ধের প্রথম দিকে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে তাঁর প্রভাব অন্কু্ 
রেখেছিলেন পরবর্তী কালে (১৫১৩ শ্ত্রীঃ) উদয়গিরির যুদ্ধে 


, কিন্ত 
&০৫১ কৃফদেবের কাছে পরাজিত হন (১৫১৪ শ্ত্রীঃএর ৯ই জুন) । 


২৪৬ 


সুতরাং একথা অত্যন্ত সহজে ও দ্ধযর্থহীন ভাবে বলা চলে, চৈতন্য যখন 
উতৎকলদেশে পদার্পন করলেন তখন সে দেশের রাজা ও রাজ পরিমন্তিত 
অবহাওয়া কোনটাই ছিল না | একদিকে পাগ্াদের উদ্ধত্য, অন্যদিকে 
বুকের ওপর বসে ছেঁড়ার মতো অমাত্য রাজকর্মচারী তথা স্বয়ং 
গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্ত | অর্থাৎ একদিকে যেমন শক্তিশালী রাজকর্মচারী- 
দের রাজদ্রোহীতায় রাজা বিপন্ন, অনদিকে তেমনই রাজাকে সংশয়ান্িত 
করেছিল অন্যতম দুই শক্তিধর রাজার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ভূমিকা | একদিকে 
দক্ষিণের কৃষণদেব রায় অন্যদিকে গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ । পু 

আবার এমন কথাও আমরা বলতে পারি, রাজা প্রতাপরুদ্র সৈন্যসামন্ত 
হাতি-ঘোড়া বেষ্টিত একজন শক্তিমত্ত পরাক্রমশালী নরপতি হলেও, 
মানসিকতার দিক থেকে খুব আত্মশক্তি সম্পন্ন ছিলেন বলে বিশ্বস্ত হবার খুব 
কারণ নেই | যদিচও আমাদের, বিশেষ শূতানুধ্যায়ী ও অন্যতম চৈতন্য 
বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় মশাই '(0818106000 01 921510711155, 
81096 11019 001106 1101219 1) 10110012120. 0% 191. £8011110, [১ 
419) গ্রস্থখানি থেকে ওদ্ররাজ প্রতাপরুদ্রের একটি সুদীর্ঘতম শিরোপা আবিষ্কার 
করেছেন (ডঃ মুখোপাধ্যায়ের 'কীহা গেলে তোমা পাই" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের 
১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) | অন্যত্র এ্ঁতিহাসিক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তার "1০ 
715001% 01 710016৬4)] ৬ 21510778198 1) 01559. গ্রন্থের ছাদশ অধ্যায়ে 
(01/9)-81) লিখেছেন, [119 01117001010 11100 01019 91010010191 01 
17)0181 (90010006 ৬/10) 1196 (01781621792 110৬০11)01)1,,. 05 
৬2151010819) 0৫770 ৬ 815101121917)-1180 51000655807 01 ৬/০৪10111/5, 
[1০ 1700121 06617612110) 01 1101) 01101215 01101) 91810 2170 1186 
09011776 17) 0100 17811110219 91151101001 0106 1780101) ৮/0010 1১0৮০ 
01001) 8০০ 01 00৬/17181]. (28৮০-177-78). 

আবার একথাও বেশ স্পষ্ট হয়, রাজা প্রতাপরুদ্র সৈন্যবল এবং 
মানসিকতায় যদিচ শক্তিশালী হয়েও থাকেন, তবু। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক 
দুর্নেতিকতা তাঁর মানসিকতার শক্ত জমিতে কীর্তিণাশা পদ্মার মতো ক্রমান্বয়ে 
আঘাত হেনেছিল | 

এমত এক রাজনৈতিক তমসঘনয়মান আবহাওয়ায় চৈতন্যের নীলাচলে 
পদার্পন ঘটলো । 

অনেক সন্যাসী, আউল-বাউল, দরবেশ, পর্যটক, ধর্মযাজক দেশকালের গণ্ডি 
অতিক্রম করে অনায়াসে বেরিয়ে পড়েছে নতুন মানুষ, নতুন দেশের সন্ধানে | 
চীন-ভারত-রোম-চম্পা-সুমান্রা বলিদ্বীপ কোন কিছুই তাদের কাছে প্রতিবন্ধক 
ছিল না। মাহুয়ান, ইবন-বতুতা, অথবা ইতালীর মার্কোপোলো বা ইউরোপীয় 
বারবোসা, টেরি, বার্নিয়ে অথবা পারসিক আব্দুররজাক কিংবা পোর্ুগীজ 
পর্যটক পায়েজ ও নুয়েজের যুগ থেকে আমরা এ কথা শুনে আসছি | তেমনই 
এদেশেও সিদ্ধু-গঙ্গা-যমুনা-রদ্বপুত্র বিধৌত সমতল ভূমির মানুষ অনায়াসে চলে 
গিয়েছে সুদূর দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে | দাক্ষিণাত্যের মানুষ গিয়েছে 
আর্ধাবর্তের কুরু, পাঞ্জাল অথবা পর্বতময় গান্ধার দেশে | 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাধু-সন্ত, পর্যটকদের এ আনাগোনা কোন 
ঘটনা নয় । চৈতন্য নামে কে এক মুগ্ডিত ফম্তক, গেরুয়া-তেকধারী এলো 
গেল এ নিয়ে কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের মাথা ঘামানোর কোন কারণ ছিল না। 
এমন কি বাসুদেব সার্বভৌম ওরফে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো প্রতিতার 








২৪৮ 


সুপারিশ থাকলেও এক যুন্ধব্যস্ত রাজা এক অহিংস-নিরন্ত্র-কৃষফতজা সন্ন্যাসী 
প্রতি বর্ষার মেঘের মতো অতো চটজলদি ঝুঁকে পড়বেন বলে আমাদের প্রত্যয় 
হয় না। তাহলে কলিঙ্গরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হঠাৎ এক ছোকরা সন্ন্যাসীর 
প্রতি অমন আনুগত্য দেখালেন কেন ? যখন তার মাথার ওপর অন্যতম 
রাজগুরু কাশীমিশ্র রয়েছেন । পুরাধিষ্ঠাত্রী জগন্নাথ-বলদেব রয়েছেন | ঠিক 
এই জায়গাটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে খুব গতীরতাবে | কেননা, এর 
মধ্যেই রয়েছে, এক রাজদ্রোহী, পলাতক সঙ্গে এক আপাত বিপন্ন 
রাজার ঘনিষ্ঠতাজনিত রহস্যের অন্কুরোশ্গম | 

৯ ১০৩৯০ ০পপ৩ 
হুসেন শাহীর ধতার কথা হয় প্রতাপরুদ্র পূর্বাহ্নেই জানতেন, অথবা 
চৈতন্য আগমনের পর বিশেষ কারু মুখে শুনে থাকবেন । সে ক্ষেত্রে হুসেন 
শাহীর শক্র অর্থাৎ শক্রর শক্ত একজন মিত্র হওয়াই স্বাভাবিক | এবং দ্বিতীয় 
কারণ হলো, 'চতন্য চকড়া"র পরাক্রমশালী অনন্ত গোচ্ছিকাকে সামান্য একটা 
হাত-ঝাপটা দিয়ে 'অনসর পিগ্ডিতে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি | এ ঘটনা শুধু 
দেশের জনগণকেই নয়, ওদ্দেশের রাজাকে বিশ্মিত করেছিল | তারপরই 
আমরা সবিম্ময়ে দেখলাম, এখনকার টাইসনের মতো বীর সেই লৌহমানব 
অনন্ত অনায়াসে চলে এলো চৈতনের্যর পংতিতে | এটা দেশের রাজা ও 
জনগণকে আরও বিম্মিত করেছিল । 

তারপর এলো লাবশ্যের উপাখ্যান । কে লাবণ্য ? না তদানীন্তন জগন্নাথ 
মন্দিরের এক অসামান্য সুন্দরী নর্তকী ।* আভিধানিক ভাষায় যাকে বলা হয়, 
দেবদাসী | এই পীনপয়োধরা সুন্দরী দেবদাপীর সাথে চৈতন্যের একটা সম্পর্ক 
গড়ে উঠলো অবশেষে | ক্রমে এক বীর ও এক অনন্যা সুন্দরী চৈতন্যের 
করতলগত হলো । 

প্রতিহারী অনন্ত গোচ্ছিকার কথা ইতোপূর্বে কলেছি, অতঃপর নর্তকী 
লাবগ্যের কথা কিছু ব্যক্ত করা প্রয়োজন । 

সেদিন বৈশাখ মাসের শুরু পঞ্জমীর দিন | তার ওপর অক্ষয় তৃতীয়া 
তিথি । স্বভাবতই প্রচুর জন সমাগম হয়েছিল জগরাথের মন্দিরে | এর মধ্যে 
ভক্ত আছেন, দর্শকও আছেন | এ প্রসঙ্গে চৈতন্য চকড়া' লিখেছে, 'ন্তন্তর 
সমীপে ভীড় ন যায় নিঃশ্বাস ।' এমনই তীড় যে জগন্নাথের ম্ণিকোঠা থেকে 
গরুড় স্তন্ত পর্যন্ত ছয়লাপ ভীড়ে মানুষের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো । 
ক্রমে আরতির সময় এগিয়ে এলো | প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে সহয়াধিক মানুষ 
পু সপ পন 
প্রস্তর দেয়ালে ফিরে আসছে দর্শকদের মাঝে | এমন সময় 
আলোক বর্তিকার মতো রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলেন পীনপয়োধরা নর্তকী, 
লাবণ্য | নামের সঙ্গে বড়ো সাযুজ্য তার | শরীরী সৌন্দর্যের সঙ্গে কণ্ঠটিও 


*দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে যেমন দেবদাসী প্রথার রেওয়াজ ছিল বা 
এখনো আছে, তেমনই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেও সুন্দরী দেবদাসীদের অস্তিত্ব পাওয়া 
যাচ্ছে । এখানে তিন প্রকার দেবদাসী ছিল বলে জানা ঘায় । যথা, গায়িকা, নর্তকী 
আর বাহির গায়নী | লাবগ্য ছিলেন বোধহয় বাহির গায়নী অর্থাৎ জগন্নাথের "বড় 
শৃঙ্গার' এর সময় ব্যতিতও তিনি গান গাইতেন । বড় শূঙ্গ্র হতো রাত্রে | এসময় 
দেবদাসীদের শরীরের উর্দেশ অর্থাৎ বক্ষযুগল উন্মুক্ত থাকতো | লাবণ্য ছিলেন এই 
দেবদাসী সঙ্্রদায়ের প্রধানা দেবদাসী | 


লে 


বড়ো সুধাময় | অতঃগর লাবণ্যের সুর মৃষ্ছনায় ঝংকারিত হলো 
গীতগোবিন্দের একটি মধুময় ভ্তোত্র | 
নিশ্দতি চদ্দনমিন্দু কিরণ মনু বিদ্দতি খেদমধিরম্‌ | 
ব্যাল নিলয়- মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সর্মীরম্‌ । 
সা বিরহে তব দীনা-- 
অর্থাৎ, হে মাধব ! তোমারি বিরহে বিরহিনী শ্রীমতি, দীনা শ্রীমতি আজ 
পঞ্চণরজনিত বানের আঘাতের ভয়ে তোমার ধ্যানের আশ্রয় নিয়েছে | 
কেননা, শীতলতর যে চন্দন, আর হ্নিশ্ধময় চাঁদের কিরণও আজ হয়ে উঠেছে 
আগুনের মতো জ্বালাময় | এই যে মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস, তা ও আজ আমার 
কাছে বিষময় যন্ত্রণা | 
[ গীতগোবিল্দ/জয়দেব/চতুর্থ সর্গ ] 
গীত শেষোক্ত প্রায় । এমতো সময় সংবিৎ এলো রূপাভিমানী দেবদাসীর। 
সবিম্ময়ে দেখলেন, এই জনসমুদ্র, আর পারেয় নীচে এক গৈরিক বসনধারী 
তৃ-লুন্ঠিত | সর্বাঙ্গে চন্দন চর্চিত । আর গলায় তুলসীর মালা | শুধালেন, কে 
গো তুমি ! তারপরই কেঁদে উঠলেন উচ্চৈঃস্বরে | 
“প্রতু পাদে গড়ি সেই আকুলে কান্দি ॥ 
ন্যাসী পায়ে পড়ি দাসী আকুল বচনে। 


[ চৈতন্য চকড়া/পৃহ ৯] 
বন্ুত ভীড়ের মাঝে, অবজ্ঞাতে, দেবদাসী লাবণ্য তুলু্ঠিত চৈতন্যের 
৯০০০৭ দস সু 
এক বসনধারী দেবসাদৃশ্য মানুষের ওপর দাড়িয়ে 
আছেন, তখন, শঙ্কা আর ধর্মভয়ে কেঁদে উঠলেন উচ্চৈঃম্বরে | বললেন, তুমি 
যেই হও, আমি অজ্ঞানে দেখিনি তোমাকে, তুমি এ অযাচিত দোষ আমার 
ক্ষমাকরো। 

চৈতন্য বিহ্্ল চোখে তাকালেন দেবদাসীর পানে | দু'চোখে জল | 
বললেন, তাই তো | কে কাকে ক্ষমা করে । আহ, আমি বড়ো ভাগ্যবান 
আজ, যে সতত জশগল্লাথের ভজনা করে তার চরণরেণুর স্পর্শ পেলাম | আমি 
ভঞ্, তুমি তারও চেয়ে বড়ো ভক্ত তার | কেননা, এই যে অহংবোধ, আমি 
জানতাম এতোকাল ধরে নারীর অঙ্গ স্পর্শ সন্গ্যাসীর মহা অপরাধ, এই 
ম্প্শজনিত আনন্দে সে অজ্ঞতা তুমিই আমার চূর্ণ করে দিলে । 


ু 


এবং এভাবে অনন্ত গোচ্ছিকার মতো ক্রমে দেবদাসী লাবণ্যও চৈতন্যের ; 
অনুগামিনী হলেন | তিনি দীক্ষা নেননি চৈতন্যের কাছে ঠিকই, কিন্তু গলায় 


মালা ধারণ করেছিলেন | কপালে ব্রিপুণ্ত | দিনমান একটি বার 
সন্গ্যাসীকে না দেখলে তার স্বোয়ান্তি থাকতো না। 

যে প্রতিহারী অনন্ত গোচ্ছিকা, আর দেবদাসী লাবণ্যের চৈতন্য 
, এ ঘটনা চৈতন্যের প্রথম নীলাচল পদার্পনের দিনগুলিতেই ঘটেছিল 
মনে হয় | যদিচও চৈতন্য চকড়ায় দুটি ঘটনার ব্যবধান বেশ কয়েক 
| প্রথমে ঘটেছিল অনন্ত প্রতিহারীর ঘটনা | তারপর লাবণ্য দেব- 
| অনন্ত প্রতিহারী জনিত ঘটনাটি ঘটেছিল, রবিবার কার্তিক দশমীর 
আর নর্তকী লাবণ্যের সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল বৈশাখ মাসে, 


নুর 


রুনু 
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মনে 
চরিতকার এই সময়কাল সাকুল্যে ১৮ দিনে বেঁধে দিয়েছেন (কৰি কর্ণপুরের 
মহাকাব্য ১২/৯৪ অংশ ভুষ্টব্য। | তারপর দু'বছরের জন্য দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন | সুতরাং চকড়ায় যে মতো ব্যবধানে অনন্ত 
প্রতিহারী ও লাবণ্য দেবদাসীর ঘটনা দুটি বর্ণিত হয়েছে তা ওই মাস খানিক 
কাল সময়ের মধ্যে ঘটিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে । 

এরপর দেখা গেল চৈতন্যের করতলগত হয়েছেন ওডুদেশের আরেকজন 
মানুষ | তিনি বাসুদেব সার্বভৌম | অধিকাংশ চরিতকাররা এঁকে সার্বভৌম 
উষ্টাচার্য নামেই অভিহিত করেছেন | একমাত্র “বাসুদেব নামটি পাচ্ছি 
লোচনের গ্রন্থ থেকে | মহা পণ্ডিত মানুষ | ওড়িশায় বসবাস করলেও ইনি 
বাঙাপি ছিলেন । এঁর পূর্ব নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরল্যা (বর্তমান 
শাম পারুলিয়া) গ্রামে | জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জানা যায়, তিনি 
মুসলমানের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে বাঙউলাদেশ ছেড়ে উৎ্কলদেশের 
পালিয়ে এসেছিলেন | এবং পুরীতে এসে নিজের পাগ্ডত্যের জোরে ও 
রাজার সতাপগ্ডিতের পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন । শুধু তাই নয়, সার্বভৌমের 
পুত্র চন্দনেশ্বর ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে বাহিনীপতি উপাধি 
(4111015001০) পেয়েছিলেন বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশায়ের 
'চৈতনাচরিতের উপাদান" নামক পুস্তকের ৩৫৪ পৃষ্ঠা থেকে জানা যাচ্ছে । 

সুতরাং সার্বতৌম শুধুমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, তৎকালীন ওড়িশাদেশে তিনি 
একজন রাজনৈতিক প্রতাবশালী ব্যক্তি ছিলেন বলেও বলা যেতে পারে । এরকম 
একজন যুগপৎ পণ্ডিত ও রাজনীতিব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের সাথে দহরম-মহরম 
৯৮-৪০-৬০০০ 
নিজে একজন বাঙালি বলে সন্ন্যাসী বাঙালি যুবকটির প্রতি তাঁর কিছুটা 
টো রি সু উপ ৮ পপ 
দুর্বলতম জায়গাটির কতোখানি অধিকার তুক্ত করে চৈতন্য তা 
আমরা নিমোক্ত আখ্যানটি পাঠ করলেই জানতে পারবো । 

কি প্রাক্‌ সন্গ্যাসে, কি সন্গ্যাস উত্তর জীবনে চৈতন্য যে প্রচুর আহার 
করতে পারতেন তা অল্প বিস্তর সকল চরিতকারেরাই বলে গেছেন । বিশেষত 
কবিরাজ গোস্বামীর চরিতাষৃত থেকে আমরা এ বিষয়টি অধিকতর জানতে 
পারি । যদিও বৃদ্ধ কবিরাজ কোন কোন সবলে তা অতি-রঞ্জিতও করেছেন 
বলে মনে হয় । যেমন তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'নীলাচলে ভোজন তুমি 
কর বাহান্নবার 1/এক এক ভোগ অন্ন খাও শত শত তার |" এটা বাস্তবিক 
রাক্ষুসে কথা | মহাভারতের বক রাক্ষসের ক্ষেত্রে এ কথা প্রঘোজ্য হতে পারে 
| দিনে বাহান্নবার টুকিটাকি খেলেও খেতে গারেন | কিন্তু এক এক বারে 
শত শত ভার খাওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না । এটা কবিরাজ গল্পের 
২ গরু গাছে তোলার মতো খুব বাড়িয়ে বলেছেন | তবে চৈতন্য ভাগবতে, 

চৈতন্য চরিতামৃত প্রত্বৃতি গ্রন্থে যেরকম চৈতন্যের মুহুর্ৃহুঃ, ভোজনের বর্ণনা 
আছে তাতে করে এটা বেশ প্রমাণ হয় যে, চৈতৃন্য একজন বেজায় ভোজন 
রসিক মানুষ ছিলেন । 

একদিন সার্ভৌমের বাড়িতে চৈতন্যের নেমন্তন্ন | বিরাট খাবার দাবারের 
আয়োজন করেছেন সার্বভৌম | শাকই করেছেন দশ প্রকার । তার ওপর আছে 





নিমের সুক্তা, মরিচের ঝাল, মোচাঘন্টা, মোচাভাজা, ফুলবড়ি, পটলভাজা, 
মাষ ও মুদগ কলায়ের ডাল, মুদকবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মানচাকী ভাজা, 
বৃদ্ধ কুম্যাণ্ডের ব্যঞ্জন, পাচ প্রকার টক, পিঠা, ক্ষীরপুলী, নারকেলপুলী, আম, 


সই ৩২০ দধি, রসাল সন্দেশ, ঘৃতসিক্ত পরমান্ন (বোধহয় 
পোলাও), দুধ ইত্যাদি ইত্যাদি, একেবারে এলাহি ব্যাপার । তা 
বহ্রিশখানা কলার পাতে এইসব থরে থরে সাজানো আছে | মধ্যিখানে 
ছোজনে বসেছেন চৈতন্য ৷ ৃ 
ঠিক এমন সময় হাজির হলেন সার্বভৌমের জামাই অমোঘ পণ্ডিত । 
চৈতন্যের আহারের বহর দেখে তিনি তো একেবারে “হা | তা শ্বশুরের 
সামনেই অতিথিকে বলে বসলেন £ 
“এই অক্নে তৃপ্ত হয় দশ-বারজন | 
একেলা সন্গ্যাসী করে এতেক ভোজন ॥ 
(চৈ. চরিতমৃত/মধ্য/পঞ্চদশ অধ্যায়] 
একেবারে পাকা গণতন্ত্রীদের মতো কথা | শুনেই সার্বভৌম জামায়ের 
ওপর তেলে বেগুনে ভ্বলে উঠলেন । দেখেই অমোঘের তৌ দৌড় .। সার্বভৌম 
লাঠি হাতে তেড়ে গেলেন জামাইকে পেটাই দেবার জন্য | পেলেন না। 
অগত্যা গালিগালাজ | শুনে চৈতন্য হাসতে লাগলেন । এমন সময় হাজির 
হলেন সার্বভৌমের পত্রী | তিনি সব শুনে শ্বাধীর চেয়েও জামাইয়ের ওপর 
তেরিয়া হয়ে উঠলেন | ক্ষিপ্ত হয়ে বলেই বসলেন £ 
“শুনি ঘাঠীর মাতা বুকে শিরে হাত মারে | 
ষাঠী আজি রীড়ি হোক বলে বারে বারে ॥' 
এই ষাঠী হলো সার্বভৌমের একমাত্র কন্যা | তো মা হয়ে মেয়েকে রাড়ি 
অর্থাৎ বিধবা হবার অভিশাপ দেওয়া খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার | জামাই শত 
দুর্বিনীত হলেও | কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি | কিনতু এ প্রসঙ্গে 
এরও চেয়ে বিষ্ময়কর ঘটনাটি আমাদের শুনিয়েছেন চৈতন্য চরিতের উপাদান 
গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মশাই | তিনি তার গ্রন্থের ৫৩৭ 
পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে সার্থতৌমের 
জামাতা অমোঘ শ্রীচেতন্যের আহারের পরিমাণ দেখিয়া বক্রোক্তি করিলে 
সার্থতৌম পত্ী বলিয়াছিলেন যে ষাটি বিধবা হউক চৈ. চ. মধ্য, ১৫) | এক 
বাউল আমাকে বলেন যে এই গালির মধ্যে গৃঢ় তত্ব আছে । অমোথ নাকি 
শ্রীচৈতন্যের সহিত ষাটির সম্বন্ধ দেখিয়া হইয়াছিলেন বলিয়া 
সার্ঘতৌম পত্রী এরূপ গালি দিয়া শ্রীচৈতন্যের পরকীয়া সাধনের পথ নিষ্কন্টক 
করিতে চাহিয়াছিলেন |" পরক্ষণেই বাউলের এ হেন উক্ভিটিকে ডঃ মজুমদার 
“সমাজ ধ্বংসকর' বলে খারিজ করে দিলেও চৈতন্য যে সার্বভৌম পরিবারের 
খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। 
অনন্ত গোচ্ছিকা, লাবণ্য দেবদাসী ও সার্বভৌম পণ্ডিত-এই তিনজন 
উৎকলবাসী মানুষকে করতলগত করার সীমায়িত গপ্তির মধ্যেই চৈতন্য বিষয়ে 
দেশের রাজার উৎ্সাহ-উদ্ন্রীকতা লুকানো আছে | আর তেমনই এ-ও সত্য, 
এই তিনজন মানুষের চৈতন্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মধ্য থেকেই চৈতন্য) 
বিদ্বেষের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল নীলাচলে | প্রথমত, মাসলম্যান অনন্ত 
গোচ্ছিকাকে পরাজিত ও পরাভূত করায় বেশ কিছু উৎকলবার্সীর, সেই সঙ্গে 
দেশের রাজার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল চৈতন্যের । উৎকলের সাধারণ 
মানুষের কাছে ঈশ্বরের বেদীতে বসার এটা ছিল চৈতন্যের প্রথম সোপান | 








আর দেশের রাজার কাছে এমনই এক মানুষের খুব প্রয়োজন ছিল এতোদিন 
একদিকে দুর্ধর্ষ কৃ্ণদেব রায় অন্যদিকে হুসেন শা । তারই মাঝে সন্ত 
ঘুণপোকা কাটার মতো সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্ত । এই 
শত্রুর কাছে পযুদন্ত রাজা অতঃপর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভেবে তরুণ 
সন্নযাসীটিকে “গড ফাদার' ঠাওরে নিলেন | এতোকাল জগনাথ ও জগন্নাথ 
মন্দিরের পাণ্ডা-পুরোহিতদের যে জনপ্রিয়তা ছিল চৈতন্য যেন এক লহমায় 
তার সবটুকু কেড়ে নিলেন | রাতারাতি উতৎকলবাসীদের চোখে তিনি হয়ে 
উঠলেন সচল জগন্নাথ | মুড়ি মুড়কির মতো তক্ত আসতে লাগলো তাঁর 
কাছে । এরপর ঘটলো, জগন্নাথ মন্দির থেকে একনিষ্ঠ দেবদাসী লাবগ্যকে 
দলে টেনে নেওয়ার ঘটনা | সুন্দরী লাবণ্য | মন্দিরের প্রধান প্রহরী অনন্ত ও 
প্রধান দেবদাসী লাবণ্যকে দলে টেনে নেওয়ায় জগন্নাথের পুরোহিত ও 
পাণ্ডারা স্বতাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো চৈতন্যের ওপর | তারা অনুভব করলো 
চৈতন্যের জন্য তাদের আবহমান কালের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 
আর পাণ্ডা পুরোহিতদের ঈর্ষার আগুনে ক্রমান্বয়ে ঘি ঢালতে লাগলো 
সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাথর | চৈতন্যের প্রতি রাজার আনুগত্য বিদ্যাধরের 
পছন্দ ছিপ না | দুর্বল রাজার পাশে চৈতন্যের মতো একজন শক্তিশালী 
০ উপ পৃ জপ 
চৈতন্য-বিরোধিতা সুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন আরেকজন মানুষ-তার নাম 
গগন্নাথ | ইনি মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ নন | ওড়িশার পঞ্চসখার অন্যতম 
জগন্নাথ দাস । তাকে বলা হতো 'অতিবড়ী' জগন্নাথ | এই 'অতিবড়ী' আখ্যাটি 
চৈতন্যই তাঁকে দিয়েছিলেন বলে শোনা যায় (দিবাকর দাসের “জগন্নাথ 
চরিতামৃত' দ্রঃ) | এই পঞ্চসখার নাম ছিলি যথাক্রমে জগন্লাথ দাস, বলরাম 
দাস, অচ্যুতানন্দ, অনস্ত ও যশোবন্ত দাস | 'পঞ্চসথা*কে শুধু মাত্র পাচজন 
সখা (পঞ্চ পাণ্ডবের পাঁচ ভায়ের মতো) থরে নেবার কোন কারণ নেই । 
পঞ্চসখা পাঁচজন কৰি দ্বারা সৃষ্ট একটি সম্ঘদায়ের" নাম চিহ্নিত করে | এই 
পঞ্চসখা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় তার "বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই 'পঞ্কসথা' বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন, 
তাহারা চৈতন্য মতকে কখনও পুরোপুরি গ্রহণ করেন নাই (পৃঃ ৪৮০) | 
বিদ্যামহার্নব নগেন্্রনাথ বসু মশাইও তার '/10৫০]া) 30011191) 0) 015581 
বইতে সেই একই কথা লিখেছেন (পৃঃ ৩৯-৪০) | কিন্তু উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগের রীডার প্রভাত মুখোপাধ্যায় তার [16 7715491 ০01 
/1001০521 ৬9191102৩15) |) 0158. গ্রন্থে আলোচ্য পঞ্চসথাকে নিষ্ঠাবান 
বৈষ্ণব বলে মত প্রকাশ করেছেন | তিনি লিখেছেন, '/১০150021781709 2170 
111 3১0019199 ড/610 [010105 2100 51750915 ৬ 2151/8529. 1169 31160 
11৩ %/01511]) 01010 ৬০ 1709 00090, ০০ 01)69 1908 4 (0 ০৩ ৪ 
10100 01 ৬0151075157). (৮825 112-13), 

প্চসখা প্রসঙ্গে এরকম নানা মুনির নানা মত রয়েছে । তবে গকসখা বা 
প্চসখা সম্প্রদায় যে বৌদ্ধবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যের 


“প্রায় সমসাময়িক কালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যায়ও 'পঞ্চসধা' সব্প্রদায় 
বলিয়া একটি ভক্ত বৈফাবৰ কবি সত্ঘদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল | এচ্যুতানন্দ দাস, 
জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস চৈতন্য দাস, প্রভৃতি এই সং্প্রদায়ের কবি 
ছিলেন। (শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ'/ডঃ শশিতৃষণ দাসওল্/পৃ-২৮৫) 


নী 


প্রভাবে কিছুটা বৈষব ধর্মে প্রত্যয়ী হয়েছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া 
যেতে পারে । 

তো আমাদের আলোচ্য পঞ্চসখার জশগন্নাথ দাস ছিলেন এমনই এক বিশিষ্ট 
ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ | বস্তুত, জগন্নাথ দাস যে তৎকালীন পুরী মন্দিরের 
পাগডাদের মধ্যমণি ছিলেন তাই নয়, একাধিকক্রমে তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের 
প্রধানা মহিষী পট্টমহাদেবী শ্রী গৌরীর [শ্রীপন্মা) পরও ছিলেন | এবং একথা 
সত্য যে, এমন একটা সঙ্গয় ছিল যখন জশন্লাথ দাসের প্রভাব, এশীশত্তি 
চৈতন্যের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না ওড়িশায় | বিশেষত ওড়িশী 
রমণীদের কাছে | এই বিরাট প্রভাবশালী জগন্নাথ দাসকে অবশেষে রাজার 
কারাগারে যেতে হয়েছিল | কিন্তু সে সব অনেক পরের ঘটনা | পাঁচকড়ি 
দে'র রহস্য লহরী সিরিজের মতো সে সব রোমাঞ্ককর ও বৈসাদৃশ্য পর্বের 
অনিবার্য মুখোমুধির আগে, পূর্বোন্ত আলোচ্যে আমরা এটুকু আভাস পেলাম 
যে, চৈতন্য ওড়িশায় প্রবেশ করে প্রথমে একটি শঙ্কটের আবর্ত তৈরি করুলেন। 
এটি তার ্বনির্বাচিত, স্বপ্রত্যাশিত বলা যায় না । আসলে সহজভাবে পথ 
চলতি পথিককে যেমন সরাইখানা বা জলসত্তের মুখীন হতে হয়, তেমনই | 
কোন কীটাও তার পায়ে বিধে কখনো, অলক্ষ্যে রক্তাক্ত করে । তদ্রুপ তাবে, 
চৈতন্য যেমন মানসিকতার জন্য লাবণ্যকে পেয়েছিলেন, অনন্ত প্রতিহারীকে 
পেয়েছিলেন, বাসুদেব সার্বভৌমকে পেয়েছিলেন, তেমনই, সেই একই 
মানসিকতার জন্য জশঙ্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন তিনি | একই জঙ্গলে দুই সিংহের উপস্থিতির মতো “ডিবেট" শুর 
হয়ে গেছেলো জগন্নাথ দাসের সঙ্গে | আর দেশের রাজা তখন দেশের 
সেনাপতির প্রধান শত্রু | সেই শক্রর সাথে মিত্রতার গাঁটছড়া বাধায়, অতঃপর 
সেনাপতি গোধিন্দ বিদ্যাধরেরও চক্ষুশুল হয়ে উঠলেন সন্গ্যাসী চৈতন্য | 


২১২৩২২২১২৬২ 


[বাহুশ] 
টৈতন্যের দাষিখত্য ভ্রমণ 

এ অধ্যায়ের শুরুতে স্বভাবতই আমাদের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দেবে, তা 
হলো, চৈতন্য যখন নদীয়া-নবন্ধীপ ছেড়ে প্রায় স্থায়ী তাবে নীলাচলে 
বসবাসের মনস্থ করলেন, তখন, সেই নীলাচলে আসার মাস খানিক যেতে না 
যেতে হঠীৎ প্রায় বিনা পোটিশে) সুদুর দাক্ষিণাত্য সফরে বেরিয়ে গড়লেন 111 
কেন ? নীনাচনে থিতু হয়ে বসতে না বসতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের এতো ২১/--২% 
চটজলদি সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ? যখন দেশের রাজা, দেশের 
রাজপত্তিত, খ্যাতিবান নর্তকী ও শক্তিবান অনন্ত গোচ্ছিকার মতো মানুষ তার ' 
অনুরক্ত | তখন কোন আশঙ্কায় তিনি পুরী ছাড়লেন ? পাণ্ডাদের “ 
বিরোধিতায় ? কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর, ওশন্নাথ দাস ৰা জগন্নাথ 
পাণ্ডাদের বিরোধিতা তখনো প্রত্যক্ষ রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে 
হয় না । বিশেষত দেশের রাজা যখন চৈতন্যের সহায় । তাছাড়া পাণ্ডাদের 
কোন বিরোধিতার আশঙ্কায় তিনি যদি উৎকল ত্যাগ করেন তাহনে বছর দুই 
পর আবারো সেই গান্তা অধ্যুষিত পুরী শহরে তিনি ফিরে এলেন কেন ? 






এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে আমরা আরেকবার সদ্য প্রয়াত 
সাহিত্যিক সমরেশ বসুর "প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' উপন্যাসটিব শরণাপন্ন 
হবো | কেননা, সমরেশবাবু তার উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন, 
£চৈতন্যের মনে কি আরেকটি অভিপ্রায় ছিল ? নিজের ধর্ম প্রচার ছাড়াও দাদা 
বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করাও কি তার একটি উদ্দেশ্য ছিল ? 

হ্যা, সমরেশবাবু আপনি ঠিকই প্রশ্ন তুলেছেন । চৈতন্য সন্যাসী হয়েছিলেন 
সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করে | কিন্তু সংসার তাকে কোনদিন ত্যাগ 
করেনি | বিশেষত মাতৃজনিন পিছটান | তাছাড়া শিষ্য, আন্তবর্গ, পার্ষদ- 
পরিকর এ নিয়েও গড়ে উঠেছিল তার এক নতুন সংসার | সন্ন্যাসী হলেও 
তিনি জনারণ্য থেকে দূরে যাননি | হিমালয়ের নির্জনতর সানুদেশ তীর 
বাঞ্ছিত ছিল না | সমাজ-সংসারে, মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার গণ্ডির 
মধ্যে থেকে তিনি স্থিতি চেয়েছিলেন | সিদ্ধি চেয়েছিলেন | কোন দীন 


নব 
ঃ 
রব 


| বলেছেন, রাজা-রাজরা 
১৬, ২1১১৮) | তবু কার্যত 
দেখা যাচ্ছে, প্রাক সন্ন্যাসে তো বটেই সন্ন্যাসোত্তর জীবনেও সন্ন্যাসী 


্ 
রব 
বু 
না 
গে] 
রে 


আর যাকে তিনি বলেছেন, 'কালসর্পাকার" -সেই রাজা, রাজপুরুষ, রাজগুরু, 
রাজ পারিষদ ও রাজমন্ত্রী সকলকার সঙ্গে ছিল তাঁর নিয়ত ওঠাবসা | এমন 
দিন ছিল যখন ওদ্ররাজ প্রতাপকদ্রের সাথে তার দৈনন্দিন সাক্ষাৎ ঘটতো | 


স্বল্-স্থায়িত্, সাংসারিক জীবনে ও উত্তর সন্ন্যাসকালে শুধুমাত্র 
ছবিই আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করেছি | বিশ্বন্তরের দুঃখ-বেদনা, আশা- 
আশাহীনতা, সুখ-অতৃপ্তি সব কিছু সেখানে চৈতন্যময় | এ প্রসঙ্গে আমাদের 
অগ্রজ এঁতিহাসিক ভূদেব চৌধুরী মশায়ের কিছু কথা খুব মনে পড়ে যায়। 
তিনি বলেছেন, "সাধান্রণ দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব গৌড়ীম বৈষ্কব সম্প্রদায়ের ধর্ম- 
প্রবর্তক-মহাপুরুষ, অবতার কিংবা রাধাকৃষ্ণের লীঙারসঘন পরিপূর্ণ দেবমুর্তি। 
বৈধব সাধকের ভাষায় তিনি, “রাধা ভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ম্বরূপ” | ধর্ম 
সাধনার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের এ পরিচয় যতই মহিমাময় বলে মনে হোক না- 
কেন, সাহিত্য ইতিহাসের পক্ষে তা সর্বপ্রধান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত 
নয় |" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/প্রথম পর্যায়/ভূদেৰ চৌধুরী/পৃঃ ৯৫) | 
চস্তীমঙ্গলের কালকেতু ফুল্পরা, মনসামঙ্গলের চন্ত্রধর বেহুলা, ধর্মমঙ্গলের 
ধরনিসি) রজাবতী লাউসেনের মতো চৈতন্য চরিতে এক নরচন্্রমার বিজয়গাখা শুধু 
গাওয়া হয়েছে । ফেরারী ভায়ের (ববিশ্বরূপ) জন্য, এবং স্বনির্বাচিত বধূ লক্ষ্মীর 
২৫৪ 


অকাল এক মানুষের যে উৎকণ্ঠা, যে দুঃসহ হারানোর ব্যাকুপতা 
চৈতন্য তার এক প্রচ্ছন্ন সঙ্কেত পাই মাত্র | বোধকরি সে যুগের 
আবহাওয়ায় নরচন্ত্রমার নিছক মানুষী প্রকৃতি তক্ত লেখকদের বাঞ্ছিত ছিল 
না। 

অতঃপর আবার সমরেশবাবুর সেই অমোঘ প্রশ্নটিতে আমরা ফিরে আসি । 
হার প্রশ্ন ছিল, চৈতন্যের মনে কি আরেকটি অতিপ্রায় ছিল ? নিজের 
ধর্মপ্রচার ছাড়াও বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করাও কি তার একটি উদ্দেশ্য ছিল ?' , 
: বলছি এ জন্য যে, বিশ্বরূপ চৈতন্যের 
ঘর থেকে ফেরার হন, সন্গ্যাসী হয়ে 
বালক 


কিছুমাত্র আটপৌরে মানবমুখীন রাস্তায় একত্রিত করার পক্ষপাতি ছিলেন না 
চরিতকারগণ | চৈতন্যচরিতের কি জন্মলগ্নে কি শৈশবে, কৈশোরে, অথবা 


দুঃখের আধিপত্যে ৰা মৃত্যুর অনুভূমিক পটভূমিকায় নায়ক বিশ্বন্তরের 
মানবলীলা এক দৈবিক মায়ালোকে প্রচ্ছন্ন, যা আমরা ভাববাদে প্রত্যয় করি, 
কিন্তু যুক্তিবাদে সতত অনুভূত হয় না। 


তো এই যে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফর, যার কারণ হিসেবে সাহিত্যিক 
সমরেশবাবুর মনে একটা সংশয় দেখা দিলো | কিন্তু বড়োদাদা বিশ্বরূপকে 
অন্বেষণ করার মতলব নিয়ে চৈতন্য দাক্ষিণাত্য গেছলেন এমন একটা সন্দেহ 
সমরেশবাবুর বহু আগে আরেকজন করেছিলেন | তিনি অন্যতম চৈতন্য 
জীবনীকার কৃফদাস কবিরাজ | যাকে আমরা বারংবার কবিরাজ গোস্বামী 
বলে অভিহিত করেছি | কিন্তু সাকুল্যে ওই একজন ব্যতীত আর কোন 
চরিতকার (এমন কি কর্মকার গোবিন্দদাসও) লেখেন নি যে, বড়ো তাই 
বিশ্বরূপকে সন্ধান করার জন্য চৈতন্য দাক্ষিণাত্যে গেছলেন | কবিরাজ 
গোস্বামীর ছচতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, চৈতন্য ১৪৩৫ শকে 
(১৫১০ স্ত্রীঃ-এর ৭ই বৈশাখ) দাক্ষিণাত্য সফরের প্রাক্কালে নীলাচল স্থিতি 
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, যুকুন্দ আদি ভক্তগণ সহ সার্বভৌমকে বলছেন, 
“সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসিব যাবত | 
নীলাচলে চল তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥' 
কেন তিনি অকল্সাৎ সেতুবন্ধে যাচ্ছেন তার কৈফিয়ংও দিয়েছেন পরক্ষণে, 
] “বিশ্বরাপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব । 
একাকী যাইব ফাহো সঙ্গে না লইব ॥” 
এবং পরবর্তী পয়ার দেখলে মনে হয় স্বয়ং পদকর্তা যেন চৈতন্যের হয়ে 
স্বগতোক্তি করছেন $ *বিশ্বরূপে সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল/দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে 
করেন এই ছল ॥' চৈ. চরিতামৃত ২1৭ অংশ দ্রষ্টব্য) | 
চৈতন্যের বড়োদাদা বিশ্বরূপ বিয়ে-থা করে সংসারী হবার ভয়ে সন্ন্যাসী 
হয়ে বাড়ি থেকে ফেরার হয়েছিলেন, এ কথা আগে বলেছি । চৈতন্যচরিত 
গ্রন্থে এসব কথা লেখাও আছে । কিন্তু বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে 





গেছলেন এমন কথা কোন চরিতকার স্পষ্ট করে কোথাও লেখেন নি | তাহলে 
চৈতন্য তু-ভারতে এতো জায়গা থাকতে (বিশেষত সাধু সন্তদের আস্তানা 
হিমালয় থাকতে) হঠাৎ দক্ষিণীদের দেশে বিশ্বরূপকে খুঁজতে গেলেন কেন? 
তিনি কি জানতেন বিশ্বরূপ দক্ষিণদেশে গেছেন ? এমন কোন কি হদিশ 
পেয়েছিলেন ? বোধকরি পেয়েছিলেন তাই | কেননা, সে কথা সম্পষ্ট করে 
ভিলা রগরগে 
খছেন ঃ 
'সন্্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে | 
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে ॥' 
কিনতু দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ স্থিতি কালে বিশ্বরূপের সঙ্শে চৈতন্যের কোন 
সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে হয় না । তা সম্ভব হলে অন্তত কৃফদাস 
কবিরাজের চৈতন্য সেটা আমরা দেখতে পেতাম | বস্তুত কৃষ্ণদাস 
তা লেখেন নি । তাহলে বিশ্বরূপ গেলেন কোথায় ৭ তার কোন হদিশ নেই 
চরিতামূতে | বোধকরি একমাত্র সমরেশবাবুই একটা হদিশ বাতলে দিয়েছেন 
আমাদের | সেটা কি? না-বিশ্বরূপ মারা গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক 
মন্দিরে | চৈতন্য গিয়েছেন তারপর |" (প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত/১৩৯০ 
এর শারদীয় প্রসাদ/পৃষ্ঠা-৪৭৮) | কিন্তু এ তথ্য সমরেশ বসু কোথাও পেয়েছেন 
না বিষয়টি তার একান্ত ধারণাপ্রসূত আমরা জানি না।” 
বন্থুত, চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফর যদি বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করা একমাত্র 
কারণ হয় তাহলে তা সফল হয়নি বলা যায় । কিন্তু তিনি বিফল মনরথে 
নিষ্ধল হয়ে ফিরে এসেছিলেন সে কথা স্পষ্ট করে বলা দুষ্কর | তিনি 
বিশ্বরূপকে পাননি সত্য, বিনিময়ে দুঃখই শুধু পেয়েছিলেন | কিন্তু সে দুঃখের 
দিনে তার দুঃখজাত পরিধির মধ্যে সুখকর সান্তনাও কিছু ঢুকে পড়েছিল । 
ফলত, মেই সব কারণে তাঁর দাক্ষিণাত্য সফর আগাগোড়া নিম্কল হয়েছিল এ 
কথা আমরা বলতে পারি না। 
প্রথমত, চৈতন্যের এ সফরে বড়ো লাভ হল্মছিন যেটা তা হলো, 
রামানন্দের সাথে চৈতন্যের পরিচয় | যদিচ এ সফরে রায় রামানন্দের ও 
₹ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার বিষয়টি অবশ্যন্তাবী ছিল, কেননা, পুরী থেকে নিস্কমণের 
আগে বাসুদেব সার্বভৌম রায় রামানন্দের সংবাদটি আগেই চৈতন্যের কানে 
পৌঁছে দিয়েছিলেন | বলে ছিল্নে, 
“রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে | 
অধিকারী হয়েন তিহো বিদ্যানগরে ॥ 
ূ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা। 
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবা |” 
[ চৈ. চরিতামৃত/মধ্য/সন্তম পরিচ্ছেদ ] 
কেন সার্বভৌম রায় রামানন্দের সঙ্গে 'অবশ্য মিলিবা' বলেছিলেন 


*সাহিত্যিক সমরেশ বসু 'ভ্রমর' ছস্সনামে প্রসাদ পক্রিকা (শারদীয়া ১৩৯০) তে 
চৈতন্য বিষয়ক 'প্রতু কার হাতে তোমার রক্ত' যে উপন্যাস লিখেছিলেন সেটি লেখার 
আগে তিনি পুরী গেছলেন এবং আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের 
কাছে 'পিঁটিং' নিয়েছিলেন পাঁচদিন । প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' বন্তুত জয়দেব 
বাবুর গবেষণার একটা খশুচিত্র ধরা পড়ে । কিন্তু বিশ্বরূগের মৃত্যু বিষয়ক তথ্যটি 
সমরেশবাবু অন্য কোন লিখিত বা মৌখিক সূত্র থেকে পেয়েছেন।' 





৫৬ 


চৈতন্যকে ? কে এই রামানন্দ ? একজন রামানন্দ তারত বিখ্যাত এক ছত্রপতি 
রাজার গুরু ছিলেন, আরেক রামানন্দকে আমরা এক মহাকবির কবিতার ছত্রে 
পেয়ে থাকি | কিন্তু গোদাবরী তীরম্থ বিদ্যানগরবাসী এই রামানন্দ কে ? 
উপরোক্ত পয়ারাংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রায় রামানন্দ জাতে শূদ্র হলেও 
বেশ বিষয়ী লোক । কিন্তু এটা কি তার বড়ো পরিচয় ছিল | বোধহয় না। 
কেননা কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত পরবর্তী ছত্রে আমরা দেখছি, সার্বতৌম এক 
জায়গায় চৈতন্যকে বলছেন, 'তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহোৌ একজন ।' অর্থাৎ 
যোগ্যতায় রায় রামানন্দকে চৈতন্যের সমগোত্রীয় বলা যায় | অন্তত কৃষ্দাস 
কবিরাজ তাই বলছেন | এটা বোধহয় নীতি ধর্মের ক্ষেত্রে । পারতপক্ষে 
দেখা যাচ্ছে, রায় রামানন্দ আরও দুটি অভিজ্ঞতার অধিকারী 
ছিলেন | এবং তা তৎ অবধি পরিশীলিত ছিল | তা হলো, তিনি একাধারে 
ছিলেন রাজ অভিজাত শাসক এবং সে কাঁরণে রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি বোদ্ধা 
ও গারঙ্গম ছিলেন | পরন্ু সে যুগে তিনিই বোধহয় একজন শৃদ্র ব্যক্তি ধার 
বর্ণাঢ্য রাজসম্মান প্রাপ্তি দেশের রাজার কাছে অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছিল | এবং 
সেই কারণে “রায়' উপাধিতে তৃষিত হয়েছিলেন | আসলে এই যে রায় 
রামানন্দ এই "রায়" কথাটা এসেছে ওই রাজদত্ত উপাধি থেকে | মহাশয়ের 
পদবি ছিল পট্টনায়ক | ওড়িয়া | পিতার নাম ভবানন্দ পট্রনায়ক | 
রাগবি রীতির রায়ান রিল রে 
প্‌ঃ দ্রষ্টব্য) | 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রায় রামানন্দ শুধুমাত্র তাত্বিকই ছিলেন না, 
রাজনীতিকও ছিলেন | এবং উচ্চ রাজকর্মচারী হওয়া হেতু বিষয়ী ও বাহ্যিক 
এর্ষে এখর্যবান ছিলেন | এক কথায় যাকে আমরা বলি বুদ্ধিমান অর্থবান 
ং ক্ষমতাবান । অর্থাৎ বুদ্ধির জোর, লাঠির জোর ও অর্থের জোর এই ত্রয়ী 
শক্তিরই অধিকারী ছিলেন রামানন্দ | বস্তুত চৈতন্যের চেয়ে রামানন্দ এক 
কদম অধিক গুণের অধিকারী ছিলেন বলা যায় | এই যে রায় রামানন্দের 
সঙ্গে চৈতন্যের সাধ্যসাধন তত্ব নিয়ে বর্ণময় আলোচনা, যা একমাত্র কৃষ্ণদাসই 
বলেছেন, অন্তত ও বিশ্লেষিত করে-এতে তীর দার্শনিকতা ও 
কবিষশক্তির দক্ষতা প্রমাণ করে ঠিকই, কিন্তু তাতে আদপই প্রমাণিত 
হয়নি যে ধর্ম ও দর্শনের নিগৃঢ় তত্ববাদে চৈতন্যপেক্ষা রামানন্দ কিছু অদক্ষ 
ছিলেন | পরন্তু রাধাকৃষের তত্ব বিশেষত সখীসাধনের প্রকৃত স্বরূপ-যেখানে 
রাধাপ্রেমকে 'না সো রমণ না হাম রমণী" বলা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণ 
রামানন্দের নিজ্ব তত্ব ছিল যা পরবর্তী বৈষব ধর্মে সংযোজিত হয়েছে । 
বাহ্যতঃ, চৈতন্য রামানন্দকে গুরু হিসেবেই বরণ করেছিলেন যদিচও বিনয়ী 
রামানন্দ তা স্বীকার করেন নি, বরং বলেছেন, 'মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি 
যদিও রামানন্দের সঙ্গে আদৌ সাধ্য সাধনতত্ত্ব নিয়ে চৈতন্যের আলোচনা 
হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পণ্তিত মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে | কৃষদাস 
লিখেছেন এক রকম, চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সঙ্গীর দাবীদার গোবিন্দ কর্মকার 
লিখেছেন আরেক রকম | আবার অন্যত্র সদ্য প্রকাশিত ওড়িয়া পুথি চৈতন্য 
চকড়া*য় সাধ্য সাধন তত্বের কোন উল্লেখই নেই | কিন্তু সাধ্য সাধন বিষয়ক 
জটিল তাত্তবিকতায় না গিয়েও এ কথা বেশ বলা যায়, রায় রামানন্দের সাথে 
চৈতন্যের পরিচয় ওড্দেশীয় এক অন্যতম বিচক্ষণ ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের 
চার লরাতিজালা (জবার রাালিনাী রী 

| 


সবে 


৬১117 18, 


8 /477 








! 







ৃ 


রি 


দেখা যাচ্ছে, দাক্ষিণাত্য সফরে গিয়ে আরও কিছু পরোক্ষ লাত হয়েছিল 
চৈতন্যের | সে লাতের অন্ক বিশ্বরূপজনিত বিফলতার পরিপূরক নয় যদিও । 
কুচক্রীদের 


পারে | চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফর কালে বেশ কয়েকজন কুলটা বারবণিতার 
সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল এরকম কিছু অত্যান্ত বর্ণনা আমরা গোবিন্দ 
কর্মকারের কড়চায় পেয়ে থাকি | এটা কতোদুর সত্য বলা দুষ্কর | কিংবা 
আদপেই সত্য কিনা বলতে পারি না । কিন্তু কড়চার সত্যতা প্রসঙ্গে যিনি এক 
বাক্যে অবিচল ছিলেন সেই বৈদ্যকুলগ্তব পণ্ডিত ব্যক্তিটির বিরুদ্ধাচারণ 
করতেও দুঃসাহসিকতার অভাব বোধকরি | কেননা, অন্তত চৈতন্য বিষয়ক 
নির্ভীক ৰলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন কতিপয় তাঁদেরই 
সমগোত্রীয় | কিন্তু সেই অর্থ এই নয়, যে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মেনে নিয়েছেন 
বলেই "গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা'র অকৃত্রিমতা আমরা স্বীকার করছি । 
আবার এর কৃত্রিমতাও অস্বীকার করি না | বস্তুত স্বীকার ও অন্বীকার এই 
দু'মুখী নীতি দ্বন্দে আমাদের প্রবিষ্ট হতে হয় এই কারণে যে, গোবিন্দ 
কর্মকার নামে একজন চৈতন্য পরিকর যেমন ছিলেন তেমনই তিনি চৈতন্; 
জীবনী অবলখনে কাব্য রচনা করেছিলেন একথা তো পুরোদস্তুর অসত্য নয় । 
মুলত কর্মকার কবির কাব্য নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পাগ্ডিত্যের লড়াই বেঁধেছে 
দুটো কারণে | তা হলো, এই চৈতন্যচরিত অর্থাৎ গোবিন্দ দাসের কের্মকার) 
কড়চা রচয়িতা গোবিন্দ কর্মকার আদৌ চৈতন্যের দক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী 
হয়েছিলেন কিনা | আর দ্বিতীয় সন্দ হলো, তাঁর রচিত কড়চা বা 
রোজনামচা জাতীয় কাব্য নিয়ে | এ প্রসঙ্গে একটু উপক্রমণিকা করা দরকার, 
তা হলো এই বিতর্কিত “গোবিন্দ দাসের কড়চা" নামক পুঁথিটি প্রথম গ্রন্থাকারে 
প্রকাশ করেন জনৈক জয়গোপাল গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি | ইনি 
অদ্বৈতবংশীয় এবং নদীয়া শান্তিগুরের মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত 
কি ০ অপ লিস 
ইতিহাস বলে, আকারে প্রকাশ হওয়ার 
প্রামাণিকতা নিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন স্বয়ং প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামী 
নিজেই | কিন্তু এটা তাঁর সদিচ্ছাজনিত কারণে ঘটেছিল বলে মনে হয় । 
হেডপণ্ডিত জয়গোপাল গোবিন্দ দাস কৃত পুঁথিটি পেয়েছিলেন আরেক 
শান্তিপুরবাসী জনৈক কালিদাস নাথের কাছ থেকে | নাথ মশাই আবার 
গুথিখানা পেয়েছিলেন অন্যজনের নিকট | অর্থাৎ নাথ মশাইও এর হকদার 
ছিলেন না । স্বতাবতই অন্যের গচ্ছিত জিনিষ জয়গোপালকে তুলে দিতে তার 
ইতন্ততঃ ছিল । কিন্তু জয়গোপাল গোস্বামীর সনির্বন্ধ অনুরোধও তিনি এড়িয়ে 
যেতে পারেন নি | কথা হলো জয়গোপাল গোস্বামী কয়েকদিনের মধ্যে নাথ 


৮৮১১ মশাইকে পুথিখানা ফেরৎ দেবেন | তা তিনি দিলেনও | কিন্তু সেই কয়দিনে 
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থখানা আদ্যগান্ত নকল করে নিলেন জয়গোপাল | তিনি ভালো অনুলিপিকার 
অর্থাৎ নকলচী ছিলেন বলে মনে হয়। | 

অতঃপর এই নকল করা পুঁথিটি নিয়েই জমে উঠলো নাটক | জয়গোপাল 
“অমৃত বাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষকে নকল করা পুঁথির কিছুটা অংশ 
প্রায় দু'ফর্মার মতো) পড়তে দিলেন | কথা হলো সাত দিনের মধ্যে শিশির 


কুমার জয়গোপালকে তার কপি করা গোবিন্দ দাসের কড়চার পৃষ্ঠাগুলি 
রেজেষ্টারি ডাক মারফত ফিরিয়ে দেবেন । কিন্তু কার্যত তা তিনি দিলেন না 
ইতোমধ্যে শিশির কুমারের হাত থেকে জয়গোপাল গোস্বাত্ীর অনুলিপি করা 
ওই পৃষ্ঠাগুলি চলে গেছে তৎকালীন ২15 870 [২/০%' পত্রিকার সম্পাদক ভাঃ 
মন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের হাতে | আর এই শস্তুচন্দ্ররে হেপাজত থেকে 
দুর্তাগ্যক্রমে কাগজগুলি গেল হারিয়ে | এদিকে জয়গোপাল গোস্বামী ভায়া 
কালিদাস নাথের নিকট থেকে যে মুল কড়চার গুথিখানি পেয়েছিলেন সেটি 
আরেকবার পাবার কোন আশা ছিল না । স্বভাবতই পুঁথির খণ্ডাংশের নকল 
নিয়ে জয়গোপাল বেশ হতাশায় পড়লেন | ঠিক এর কিছুদিন পর জয়শোপাল 
গোবিন্দ দাসের কড়চার আরেক খানা নকল করা পুথির সন্ধান পেলেন । 
এবারের পুঁথির মালিক হরিনাথ গোস্বায়ী । গোস্বামী মশাই তা দিলেনও 
জয়গোপালকে | কিন্তু পুথিখানার হাল ছিল যা তাই পাঠ করা জয়গোপালের 
কাছে অতীব দুরুহ মনে হলো | তার ইতোপূর্বের খণ্ডাংশ নোট থেকে তবু 
কষ্টেসৃষ্টে তা তিনি পুনরুদ্ধার করলেন । এবার আর জয়গোপাল অনুলিপি করা 
কাগজ কারুকে পড়তে দেবার ভরসা পেলেন না | সিধে পাঠিয়ে দিলেন 
প্রেসে | অতঃপর গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা নামক পুথিখানি মুদ্রিত আকারে 
প্রকাশ হলো ১৮১৭ শকে, ইং ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দে | 

আর এই পুঁথিখানা প্রকাশিত হবার পরই গুঁথির প্রামাণিকতা নিয়ে 
বিতর্কের ঝড় উঠলো বাঙলার সাহিত্যসেবীদের মধ্যে | এ বিতর্কে শিশির 
কুমারের অনুজ মতিলাল ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখরা 
জড়িয়ে পড়লেন । এঁরা ছিলেন মুলত জয়গোপালের বিপক্ষে | আবার কড়চার 
“গৌরপদতরঙ্গিনী'র 


ভদ্র। 

অতঃপর ১৩৩৩ সালে (ইং ১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ঘটা করে গোবিন্দ দাসের কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হতেই কড়চা 
বিরোধী নাটক জমে উঠলো আরও গুরুতর তাবে । দু'নম্বর সংস্করণ প্রকাশের 
পুরোধা ছিলেন ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন | সেই সঙ্গে পয়লা সংস্করণের প্রকাশক 
জয়গোপাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বনোয়ারীলাল | জয়গোপাল গোস্বামী 
তিতোদিনে গঙ্গালাত করেছেন। 

যাই হোক, কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাওয়ার পর বিতর্কের নাগ 
অব ওয়ার" শুরু হয়ে গেল মুলত দরীনেশচন্ত্র ও মৃণালকান্তি ঘোষের মধ্যে | 
যুগপৎ মুণালকান্তি ঘোষ মশাই যেমন কড়চার বিপক্ষে প্রমাণ দেখালেন বিস্তর 
তেমনই ডঃ দীনেশ সেনেরও কড়চার সপক্ষে প্রামাণিকতার বড়ো অভাব ছিল 
না। এই হলো "গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা'র ইতিহাস 

তো এই কড়চার এক জায়গায় গোবিল্দ দাস বারবণিতাদের সঙ্গে 
চৈতন্যের সাক্ষাতের কথা লিখেছেন | অবিশ্যি এরকম বিস্ময়কর ঘটনা 
একাধিকবার বর্ণিত আছে গোবিন্দের কড়চায় | খ্ররকম দুজন বেশ্যা নারীর 
নাম যথাক্রমে সত্যবাঈী ও লক্ষমীবাঈ | এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্ত্র সেন তাঁর 
'বঙ্গতাষা ও সাহিত্য (১ম খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন, “১৫১০ শ্রীঃ ৭ বৈশাখ চৈতন্য 
প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রষণে বহির্গত হন | পুরী হইতে গোদাবরী তীরে রামানন্দ 
রায়ের সঙ্গে দেখা করেন | তথা হইতে ব্রিমল্দনগর গমন করিয়া তুঙ্গ 
তদ্রবাসী ঢুণ্তিরাম তীর্থকে ভক্তিপথে প্রবর্তিত করেন | ব্রিমন্দ হইতে 
সিদ্ধবটেশ্বর গমন করেন, এই স্থানে তীর্ঘরাম নামক ধনী সত্যবাঈ ও লঙ্গমীবাঈ 
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নাকম বৈশ্যাদ্বয় দ্বারা চৈতন্য প্রভুকে প্রনুৰধ করিতে চেষ্টা করেন |" (পৃষ্ঠা- 
৩৪৭)। 
আর চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য সফরের সঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার লিখছেন, 
“হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্‌। 
দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে । 
সন্গ্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে ॥ 
সত্যবাঈ লক্ষ্মীবাঈ নামে বেশ্যাছয় | 
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয় ।' 


“কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে । 
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে | 


কাচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন ।' 
(গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা) 
এরপর অবিশ্যি বেশ্যাদ্ধয় সত্যবালা ও লঙ্ষ্ীবালা সহ সেই দু্ৃতি ধনীকের 
একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটলো | যেমন জগাই মাধায়ের হয়েছিল | যেমন 
পাষত্তীপ্রধান গোপাল চাপাল অথবা সার্বতৌমের জামাতা অমোঘের ক্ষেত্রে 
ঘটেছিল । বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় কতিপয় নগর নটীর প্রাদুর্ভাব আমরা 
দেখতে পাই | গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় এরকম আরও একাধিক 
বারাঙ্গনার উল্লেখ আছে | বলা বাহুল্য, কড়চা মতে এদের সকলের সাথে 
চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল | এরকম আরেকজন বারাঙ্গনার নাম বারমুখী | 
বারমুখী কথাটা নাম অর্থে কর্মের ব্যুৎপত্বিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা 
বলা দুষ্কর | তবে বারমুখী কোন নারীর নাম হওয়া শ্বাতাবিক না ধলেই মনে 
হয় । তো এই বারমুখী প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাস তার কড়চায় লিখছেন, 
“বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন। 
বহুমুল্য হয় তার বসনতৃষণ ॥ 
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে । 
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে ॥ 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় এই বারমুখী নাঙ্সী বেশ্যার সাথে চৈতন্যের 
সাক্ষাৎ হয়েছিল । ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বারমুখী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
লিখেছেন, “মহাপ্রভুর আলোকসামান্য তক্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া নিজ পাপব্যবসাকে 
ধিকার দিয়া সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য মহাপ্রভুর পদতলে পড়িল | মহাপ্রভু 
তাহাকে তুলসী কাননে হরি ভজিতে উপদেশ দিলেন | এসব গল্প শুনিতে মন্দ 
নহে । কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনে কোন দিনই এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই ।' 
(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস/চৈতন্যযুগ/পাতা-৪৬৯)। 
চৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সে সময় প্রথানুযায়ী দক্ষিণ 
দেশের অনেক মন্দিরে দেবদাসী প্রথা চালু ছিল | এমন কি চৈতনোত্তর যুগেও 
এর পূর্ববৎ প্রভাব বিদ্যমান ছিল | এমন একটি মন্দিরের নাম “খাণ্ডবা' 
মন্দির 1 খাওবা কথাটি কোন অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের জানা 
নেই | গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা অনুযায়ী জিজুরা নামক স্থানে এই 
মন্দিরটির অবস্থান ছিল | তো সে যুগের প্রথামতো অনেকে নিছক পুণ্য 
অর্জনের জন্য নিজ নিজ কন্যাদের এই খাগুবা মন্দিরে দেবদাসীর কাজে 


আরেক অন্যতম এঁতিহাসিক দীনেশচন্ত্র লিখেছেন, চৈতন্যদেব দস্যু তস্করের 
প্রতৃতির নিকট গিয়েছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার পশ্চাদগাতী 
হইয়াছেন | চৈতন্য প্রভুর কোন অভিপ্রায় তিনি ইংগিতেও বাধা দেন নাই । 
কিন্তু যেদিন মুরারি বেশ্যাদিগের যাইতে উদ্যত, সেই দিন গোবিন্দ একটু 
আপত্তি করিয়াছিলেন ।' (বঙ্গতাষা ও সাহিত্য/১ম খঘণ্ড/ পাতা-৩৫৬) | 
গোবিন্দ বলেছেন, 
“মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই । 
না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গৌসাই |" 
দেখা যাচ্ছে, গোবিন্দের এ হুঁশিয়ারিতে কান দিলেন না চৈতন্য | 
গোবিল্দ নিজেই তা বলেছেন | অতঃপর খাগুবা মন্দিরের দিকে এগিয়ে 
চললেন তরুণ সন্ন্যাসী | 
তো গোবিন্দ কর্মকারের বর্ণনা ও 'অসিতবাবু এবং দীনেশ চন্দ্রের বক্তব্য 
থেকে এ ঘটনা বিষয়ক আমরা দুটি জিনিষ বেশ জানতে পারছি | প্রথমত 
খাগডবা মন্দিরের "বেশ্যা" কাছে চৈতন্য নিজে যেতে উৎসুক 
ছিলেন । কিন্তু এই 'দেবদাসী' কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে 'বেশ্যা' তাও আমরা 
অসিতবাবুর পেয়ে যাচ্ছি অতঃপর | 
গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় এই খাণগুবা মন্দিরের একজন বারাঙ্গনার 
নাম, ইন্দিরা বাঈ | ইনি বোধহয় বারাঙ্গনা দেবদাসীদের প্রধানা ছিলেন | 
কেননা গোবিন্দ বলছেন ইন্দিরা বাঙ্গের বেশ বয়েস হয়ে গেছলো | যদিও 
তখনো বেশ সুন্দরী ছিলেন তিনি | গোবিন্দ লিখছেন, 
“আসিয়া ইন্দিরা বাঈ করজোড়ে কয় । 


মুহমুহঃ 

প্র,দুর্তাব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অসিতবাবু তাঁর বইতে লিখেছেন, “আধুনিক 
পাঠকও এই বিবরণ পড়িয়া অজ্জানের মতোই হইবেন, এই বর্ণনা অসম্ভব, 
অনৈতিকহাসিক, অস্বাভাবিক ও কুরুচিপূর্ণ ।' এবং যেহেতু ডঃ দীনেশ সেন 
গোবিন্দ কর্মকারের কড়চার সমর্থক সেহেতু দীনেশ সেনকেও তিনি একহাত 
নিয়েছেন | লিখেছেন, দীনেশচন্ত্র বালসুলত আবেগে এই সমস্ত বর্ণনা 
মোদকথণ্ডবৎ গলাধঃকরণ করিয়াছেন, ইহাতেই দুঃখ হয় ।" (বা. সা. ই/পৃষ্ঠা 
৪৬৯-৭১)। 

সী লব এপ 
স্বাভাবকি ভাবেই বিভ্রান্তি বোধ করেছেন । কিছুটা ক্ষুবধও হয়েছেন 
সেই কারণে | আসলে, যেহেতু, গোবিন্দ দাসের কড়চার এঁতিহাসিকতা 
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'অনৈতিহাসিক, অশ্বাভাবিক ও কুরুচিপূর্ণ বলেছেন, নাকি চৈতন্যের ক্ষেত্রে এই 
বেশ্যাদর্শনের সমগ্র ব্যাপারটা তিনি অসঙ্গত, অস্বাভাবিক বলতে চেয়েছেন । 
এটি আমাদের আবশ্যিক, জানা দরকার | 

অসিতবাবু তার “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" বইতে লিখেছেন, 'জয়গোপাল 
চৈতন্যদেবকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, মহাপ্রভু পাপ্ী-তাপীর ভ্রাণ এবং 
প্রেমতক্তি প্রচারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও তিনি 
অন্যান্য বৈষফবদের মতোই দৃঢ়নিষন্ন ছিলেন | কতবার চৈতন্যদেব দুর্বিশীত 
দস্যুতষ্করকেও প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিতেছেন, এ বর্ণনা অস্বাভারিক বা 
অনৈতিহাসিক নহে | গোল বাধিতেছে অন্যত্র ! কড়চায় কয়েকস্থানে 
আছে যে, চৈতন্যদে সমাজে, এমন কি বারাঙ্গনাদিগকেও কৃষপ্রেম 
বিতরণ করিতেছেন | যিনি চৈতন্যের জীবনকথা কিকিৎ পরিমাণেও জানেন, 
তিনিই , চৈতন্যদেবের চরিত্রের এরূপ বর্ণনা কিরূপ অন্যায়, কুৎসিত 
ও রুচি বিরোধী |" পৃষ্ঠা-৪৬৮)। 

হ্যা, একথা খুবই সঠিক যে চৈতন্য বারংবার কারণে অকারণে মেয়েদের 
প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি কথা প্রয়োগ করেছেন | চৈতন্যচরিতের এটা খুব বিরক্তিকর 
দিক বলে আমাদের মনে. হয় | শিখি মাহিতির বোন মাধবীদেবী | একজন 
বৃদ্ধা, তায় তপস্বিনী | ছোট হরিদাস, এ হেন মাধবীদেবীর কাছে “ওয়াইয়া 
চাউল একমন' এনেছিলেন বলে এই অভিযোগে তক্ত ছোট হরিদাস বর্জিত 
হয়েছিলেন চৈতন্যের কাছে । সেই অনুজ ভক্ত অবশেষে প্রয়াগে গিয়ে 
আত্মহননে প্ররোচিত হয়েছিল | এ প্রসঙ্গে চৈতন্য বলেছেন, “কাঠের নারী 
পুতুলও মুনির মন হরণ করে ৈ. চরিতামৃত ৩/২/১১৭) | অন্যত্র বলেছেন, 
'কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার |" চৈ. চ. ২/১১/৮) | অর্থাৎ কাষ্ঠনার 
স্পর্শনেও প্রবৃত্বিগত স্পৃহা প্রকাশ পায় | বৃন্দাবন দাসের ভাগবতে এই 
নারীজাতি সম্বন্ধে চৈতন্যের আরও সতর্ক, আরও নির্মমতর দৃষ্টিতঙ্জি আমর; 
প্রত্যক্ষ করি | সেখানে তিনি বলেছেন, স্ত্রী দরশর-সম বিষের তক্ষণ 
(২/১১/৬) | কৰি কর্ণপুরে নাটকেও চৈতন্যের এ ধরনের মানসিকতার কথা 
বলা হয়েছে, 'আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি' (৮1২৪ শ্বোক 
দ্রষ্টব্য )। 

তো উপরোক্ত এসব প্রমাণাদি থেকে এঁতিহাসিক অসিতবাৰু সম্ভবত এই 
ধারণা পোষণ করেছেন যে, গোবিন্দ দাসের কড়চায় যে সকল দুষ্টবুদ্ধি 
বারাঙ্গনাদের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ দেখানো হয়েছে তা সর্বৈব তুল, 
অনৈতিহাসিক | ঠিকই যুক্তি দিয়েছেন তিনি | কিন্তু সদ্য প্রকাশিত চৈতন্য 
চকড়া (ওড়িয়া) গ্রন্থে যে লাবণ্য দেবদাসীর কথা আছে, বাহির গায়নী ছিলেন 
তিনি | বোধকরি নর্তকীও | তো গরুর ন্তন্তের আড়ালে দীড়িয়ে কতোদিন 


। চৈতন্য তখন নীলাচলে 
কাশি মিশ্রের বাড়িতে গেম্তীরা) অবস্থান করছেন | এসময় একজন 'ব্রাহ্ধণ 
প্রায়শ চৈতন্যের কাছে আসতেন | ব্রাহ্মণ কুমারটি ছিল নেহাৎই বালক 
| তো চৈতন্য এই ত্রাহ্ধণ পুত্রটিকে খুব স্নেহ করতেন | দেখতে শুনতেও বেশ 


সুন্দর ছিল বালকটি । কিন্তু যে কোন কারণেই হোক চৈতন্যের অন্যতম শিষ্য 
দামোদর এই “ব্রাহ্মণ কুমার"টির সাথে চৈতন্যের দহরম মহরম খুব ভালো 
চোখে না| এ বিষয়ে দামোদরের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল । 


কস 


না, কিছু বুঝতে পারছি না 

দামোদর বললেন, হ্যা তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো । তুমি 
ঈশ্বর' | তোমাকে কে কি বলবে | কিন্তু পরের মুখকে তুমি চাপা 
পারবেনা | পণ্ডিত মানুষ হয়ে তুমি এসব কি করছো আমি বুঝতে 
না। 


নু 


“পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর । 
রাস্তী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥ 
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপন্থিনী সর্তী | 
তদ্যপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী | 
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর | 
লোকে কানাকানি বাতে দেহ অবসর | 
[ চৈ. চরিতামৃত/অন্ত্যলীলা/ ৩য় পরিচ্ছেদ ] 
সমরেশ বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “এই ব্রাহ্মণ বালকের মা বিধবা, সুন্দরী 
যুবর্তী | চৈতন্য তা জানতেন | দেখেওছেন নিশ্চয়ই | দামোদরের চোখে 
ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকতো না | এ আবার কি রকম ব্যাপার ? যিনি 
ছোট হরিদাসকে সামান্য রম্ীর কাছে ভিক্ষার জন্য বিতাড়িত করেন, তিনি 
কেন সামান্য বালকের সঙ্গে রোজ দিন পরম সন্তোষ কথা বলেন | বিশেষ 
করে তার মা যখন বিধবা সুন্দরী যুবতী |" শোরদীয় প্রসাদ/১৩৯০ এর 
ভ্রমরের রচনা হ্রষ্টব্য) | আর মেদিনীপুর নিবাসী লেখক যুধিষ্ঠির জানা 
মালিবুড়ো) তার চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য জনিত বইতে লিখেছেন, “দামোদর 
প্রতুর প্রকৃতি না জেনেশুনেই কি এসব কথা বলছেন । সব কিছুকেই তাঁর লীলা 
বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না ।' (পৃঃ ২০৫) । 
পরিশেষে আমাদের আরেক অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ 'বিমানবিহারী 
মজুমদার মশাইয়ের একটি বক্তব্য দিয়ে এই সংক্রান্ত বিষয়ের ইতি টানবো | 
ডঃ মজুমদার তাঁর চতন্যচরিতের উপাদান নামক সুব্হত গ্রন্থে জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঙ্গলের একটি পয়ার উদ্ধৃত করেছেন | পয়ারটি হলো, “রাজার শতেক 





২৬৩ 





স্ত্রী প্রধান চন্ত্রকলা 1/গৌরচন্ত্র দিলা তারে গলায় দিব্য মালা ॥' এবং এই 
পয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, যাহারা “গোবিন্দ দাসের কড়চা" বর্ণিত 
বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার কাহিনী লইয়া ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহারা 
জয়ানম্দকে ছাড়িয়া দিলেন কেন ?' (পৃঃ ২৩৫) | 

বন্তুত, বেশ্যা বা বারবনিতাদের উদ্ধার করা, তাদের হৃদয় পরিবর্তন করা 
কোন গুনাহ, অযৌক্তিক কাজ না | একমাত্র বড়ো মাপের মানুষেরা তা 
পারেন | অন্তত এ কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন বা হবেন, তারা কি সমাজ কি 
ইতিহাসে বড়ো মাপের মানুষ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকবেন | এ তো এক 
ধরনের পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অব্যক্ত দুঃখী মানুষকে গলি থেকে রাজপথে 
ফিরিয়ে আনার নামান্তর মাত্র । আমাদের পুরাতনী ইতিবৃত্বও তাই বলেছে, 
“তমসো মা জ্যোতির্ময় ।' এই তমসা থেকে আলোকে ফেরা শুধু নিজের জন্য 
না, অন্যের জন্যেও এবং একে অন্যকে তাই প্রলুব্ধ করবে | তুমি অমৃতের 
সন্তান, তুমি মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে এসো । হ্যা, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে 
আসা যায়, আনা যায় | আমাদের মহান ইতিবৃত্ব তাই বলেছে | যিনি 
চৈতন্য, সেই মানুষ যদি উদ্ধারণ কর্মে ব্রতী হন তাতে অনৈতিহাসিকতার কি 
থাকতে পারে । হ্যা, তিনিই বলেছিলেন, স্ত্রী জাতি দর্শন বিষ ভক্ষণ তুল্য । 


প্রথমে নীলাচল থেকে যাত্রা করে আলানাথ হয়ে কর্মস্থানে এসেছিলেন । 
এখানে জনৈক গলৎবকুষ্ঠী বিপ্রকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন । কৃর্মস্থান থেকে 
ছ্দিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র হয়ে চৈতন্য এলেন গোদাবরীতে | এখানে বিদ্যানগর 
নামক স্থানে রায় রামানন্দের সাথে তাঁর, সাক্ষাৎ হয়েছিল । রামানন্দের কাছে 
কয়েকদিন অতিবাহিত করে (বোধহয় দশ দিন) চৈতন্য এলেন গৌতমীগঙ্গা, 


জায়গায় | এরকম বহু তীর্থস্থান পরিক্রম করে কৃত্তকর্ণ সরোবর শিবক্ষেত্র হয়ে 
্্রীরঙ্গক্ষেত্রে এসে পৌঁছালেন | এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেট ভট্ট নামক দক্ষিণী 
ব্যক্তির গৃহে চারমাস অবস্থান করলেন চৈতন্য | শ্রীরঙ্ক্ষেত্রে চারমাস 
অভিবাহিত করে চৈতন্য এলেন ধষতপর্বতে | এখানে পুরী গোস্বামী অর্থাং 
পরমানন্দনপুরীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো | ঝষভপর্বত থেকে কামকোষ্ঠী হয়ে 


চৈতন্য এলেন দক্ষিণ মথুরায় । এখানে এক রামতক্ত ব্রাহ্মণের বাড়িতে তিনি 
আতিথ্য গ্রহণ করলেন | দক্ষিণ মথুরা থেকে কৃতমালা, দুর্বেশন, মহেন্ত্রশৈল 
প্রভৃতি স্থান দিয়ে চৈতন্য এলেন সেতুবন্ধ নামক স্থানে | এই সেই সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর | 

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা | দক্ষিণ মথুরা হয়ে তামপর্ণী, নয়ন্রিপদী, 
চিয়ড়তালা তিলকাক্কী, গজেন্ত্রমোক্ষণতীর্থ, পানাগড়িতীর্থ, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, 
মলয়পর্বত এবং পরিশেষে ও আমলীতলা হয়ে চৈতন্য এসে 
পৌঁছালেন মল্লারদেশে' | আর মল্লারদেশে এসেই একটা মোক্ষম ঝামেলায় 
জড়িয়ে পড়লেন তিনি | এখানে ভ্রমারী* সন্্যাসীরা চৈতন্যের ভ্রমণসঙ্গী 


দ্যাখো, তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্গ্যাসী | তোমরা কেন আমার ব্রাহ্মণটিকে 
আটকে রেখেছো, ওকে ছেড়ে দাও | এখানে কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন, 
'শুনি সব ভট্টরমারী উঠে অস্ত্র লঞ্জা 1/মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাকা | 
(২/৯/২১৪) | এখানে একটা ছোটখাটো লড়াই হলো | এবং অবশ্যই জিত 
হলো চৈতন্যের | ভ্রমারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল | কেউ না পালিয়ে 
যেতে পেরে কাদতে লাগলো | আর তখন চৈতন্য কৃষ্ণদাসের কেশ ধরে 
হিড়হিড় করে টানতে টানতে উট্টমারীদের খপ্পর থেকে নিয়ে এলেন | এসব 
কথা কৃষদাস লিখেছেন! 


এইদিনই চৈতন্য মল্পদেশ ছেড়ে কৃষদাসকে নিয়ে পালিয়ে এলেন 
পয়ন্বিনীতীরে | এখানে ব্রদ্মসংহিতার একটি নতুন অধ্যায় আবিক্কত হলো । 
চৈতন্য তার প্রতিলিপি করে নিলেন | তারপর অনন্ত পদ্মনাভ, সিংহারি মঠ, 


নাসিক, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত হয়ে চৈতন্য পুনরায় ফিরে এলেন সেই 
বিদ্যানগরে । আবার রায় রামানন্দের সাথে তার মিলন হলো | দিন পাচেক 
কাটলো এখানে | রামানন্দ চৈতন্যকে বললেন, গৌসাই আমি তোমার কথা 
মতো রাজাকে পত্র লিখেছি | তিনি আমাকে নীলাচলে যাবার আজ্ঞা 
দিয়েছেন | চৈতন্য খুশী হলেন শুনে | বললেন, তাহলে তো খুৰ ভালো 
হলো | আমিও নীলাচলে যাচ্ছি | তুমি আমার সঙ্গে চলো | রামানন্দ ২৯,*4 
বললেন, তা তো হবার নয় গৌসাই | তুমি আগে যাও | আমি তোমার 3 4৫ 
পশ্চাতে যাচ্ছি । আমার সঙ্গে অনেক হাতি ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত থাকবে, এসব 
তোমার পোশাবে না। 


আলানাথে এসে চৈতন্য কৃষ্ণদাসকে বললেন, তুমি আমার আগে নীলাচলে 
চলে যাও, নিত্যানন্দ আদি সকলকে গিয়ে বলো, আমি এসে গেছি | 
সেই মতো কৃষ্ণদাস আলানাথ থেকে নীলাচলের পথে এগিয়ে চললেন । 





টু উট্টমারী কথার অর্থ হলো মারীয় শ্রীষ্টানদের (18 00150181) তুষ্ট 
মানে 1979. আচার্য) | (টৈতন্যের জীবনকথা/বিজিতকুমার দত্ত/পৃষ্ঠা-৭১ 
ছষ্টব্য) | 


২৬৫ 


২২২২২১২২১২২ 


[ তেইশ] 
ধর্ম চৈতন্য ও রাজনীতি 

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন ১৫১০ শ্রীষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ | 
এবং দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা সেরে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করলেন ১৫১২ 
্বীষ্টাব্দের (১৪৩৩ শকাব্দ) মাঘ মাসের ৩ তারিখে | এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ 
কর্মকার লিখেছেন, “মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায় ।/সাঙ্গোপাঙ্গ সহ 
মিলি পুরীতে পৌঁছায় |" গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা পৃ ২১৯/১ম সং) | আর 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, “দক্ষিণ যাঞ্জা আসিতে দুই বৎসর লাগিল' 
(২/১৬।৮৪) | অর্থাৎ পুরী থেকে বেরিয়ে দাক্ষিণাত্য সফর সেরে পুনরায় 
পুরীতে ফিরে আসতে চৈতন্যের দুবছর লেগেছিল | বোধহয় কৃষ্ণদাস 
চৈতন্যের এই দক্ষিণ সফরের সময়কাল একটা মোটামুটি হিসেবে দেখেছিলেন। 
তাই দু'বছরের মতোকে দুবছরই বলেছেন । কিন্তু প্রকৃত অঙ্কের হিসেব 
করলে তা দাঁড়াচ্ছে, মোট ১ বছর ৮ মাস ২৬ দিন । 

চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একমাত্র সঙ্গী কৃষ্দাসের মারফত চৈতন্যের 
প্রত্যাবর্তনের থবর আগেই পেয়ে গিয়েছিল নীলাচলে অবস্থিত পার্ষদ ও 
ভক্তরা | কেননা আলানাথ থেকে কৃষ্কদাসকে আগেভাগে পাঠিয়ে চৈতন্য 
সেরকমই ব্যবস্থা করেছিলেন | দীর্ঘকাল অদর্শনে চৈতন্যকে দেখবার জন্য 
পার্ধদেরাও খুব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন | তারা চৈতন্যের সঙ্গে মিলবার 
অভিপ্রায়ে পথের অনেকখানি এগিয়ে এলেন | তাঁদের সঙ্গে সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের ভর্বীপতি গোপীনাথ আচার্যও এগিয়ে গেলেন | চৈতন্যকে স্বাগত 
জানাতে স্বয়ং সার্বতৌম এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রতীরে | জগন্নাথ দর্শন করে 
চৈতন্য প্রথমে সার্বভৌমের বাড়িতেই উঠলেন | তখনো পর্যস্ত তিনি কোথায় 
থাকবেন সির ছিল না | অবিশ্যি, চৈতন্যের থাকবার ব্যবঙ্থা নিয়ে রাজা 
প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে বহু আগে একটা কথা হয়েছিল সার্বতৌমের | তখন রাজা 
বলে ছিলেন সন্ন্যাসী ফিরে এলে তাঁকে যেন কাশী মিশ্রের বাড়িতে থাকবার 
ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় । কাশী মিশ্র ছিলেন উৎ্কলরাজ প্রতাপরুদ্রের গুরু । 
সেই মতো কাশী মিশ্রের বাড়িতে গন্ভীরা) চৈতন্যের বাসস্থানের ব্যবস্থা 
হলো। 

চৈতন্যের অলৌকিক শক্তির কাহিনী ইতিমধ্যে উতৎকল দেশের গ্রামে-গঞ্জে 
ছড়িয়ে পড়েছিল | বিশেষত জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল অনন্ত 
প্রতিহারীর শক্তিমত্বাকে খর্ব করার পর থেকে | এই অনন্ত প্রতিহারীর 
শারীরিক বল বীর্যের কাহিনী কিংবদস্তীর মতো উতৎকলদেশী মানুষদের মুখে 
মুখে এতোকাল ছড়িয়ে ছিল | তার শক্তিকে প্রায় হেলায় খর্ব করে চৈতন্য 
রাতারাতি অলৌকিক শক্তির কিংবদন্তী নায়ক হয়ে উঠলেন উৎকলদেশীয় 
জনসাধারণের কাছে । তার পরই ঘটলো জগন্নাথ মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী 
লাবণ্যের চৈতন্যের প্রতি আনুগত্য গ্রহণ | সুন্দরী লাবণ্যের সুকণ্ঠ, 

পটিয়সীতার কথা উৎকলের অনেক জানতো | বিশেষত সে যখন 
ছিল জগমাখ মন্দিরের পরধানা নর্তকী । সেই দেবদাসী একদিন সমস্ত 
রাজ এখর্য ছেড়ে চৈতন্যব্রত গ্রহণ করলো | এটা উৎকলবাসীদের মনে একটা 
বড়ো ধরনের প্রতাৰ ফেলেছিল নিশ্চয় | কে এই অলৌকিক শব্দিধ্নর সন্ত্যা্ী 





স্বভাবতই তারা জানতে চাইলো | দেখতে চাইলো শিখা সূত্র মুত্তিত তরুণ 
সন্ন্যাসী চৈতন্যকে | কিন্তু সেই অলৌকিক শক্তিধর মানুষটি ততোদিনে তাদের 
ধরাছোয়ার বাইরে চলে গেছেন | চলে গেছেন পুরুষোত্বম ছেড়ে সুদূর 
দাক্ষিণাত্যে। 

সেই অলৌকিক শক্তিধর, শিখা সূত্র মুণ্তিত গৈরিক বসনধারী, গোরবর্ণ 
রূপবান সন্গ্যাসী বহুদিন পর আবার নীলাচলে ফিরে এসেছেন | খবরটা 
গড়ার পর উৎকলদেশীরা দলে দলে দেখতে আসছে সন্ন্যাসীকে | 
শিষ্যন্ধ নিচ্ছে তার | কাশী মিশ্রের বাড়ি দিনরাত্রি কানায় কানায় 
ূর্ণ | সেই সঙ্গে খোল-করতাল-মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীর আওয়াজে উদ্বেল হয়ে 
উঠছে নীলাচলের আকাশ বাতাস | এমন একদিন ব্রদ্ধানন্দ ভারতী নামে এক 


“সচল জগন্নাথ | তিনি বললেন, “সাম্প্রতিক দুই ব্রদ্ম হহা চলাচল 1/জগন্নাথ 
অচল ব্রহ্ম তুমি ত' সচল ॥' (চৈ. চ ২১০) | দেখতে দেখতে কথাটা 
উড়িষ্যার জনসাধারণের মধ্যেও মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো | সবাই বলতে 
লাগলো চৈতন্য সন্ন্যাসী মানুষ নন, মানুষরূপী স্বয়ং 'সচল জগন্নাথ । 

ইতিমধ্যে দেশের রাজা স্বয়ং উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র একদিন একটি বার্তা 
পাঠালেন সার্বভৌমের কাছে | রাজা “সচল জশন্নাথ' চৈতন্যের দর্শনপ্রার্থী ৷ 
সার্বভৌম সবিনয়ে রাজার ইচ্ছে চৈতন্যের কাছে নিবেদন করলেন | শুনে 
কী পিএ ক 
করলে এদেশ ছেড়ে চলে যাবো | সেদিন থেকে আমাকে আর দেখতে 
পাবেন না | পার্বতৌম বিম্মিত হলেন শুনে | বললেন, কিন্তু কেন, তিনি 
দেশের রাজা, তাছাড়া তিনি ধর্মানুরাগী, জগরাথের একান্ত সেবক, তাঁকে দর্শন 
দিলে কি এমন তোমার ক্ষতি হবে ? চৈতন্য বললেন, আমি জানি তিনি ধর্মে 
৪২০৮ উপসস০24098 

বিরক্ত সন্ন্যাসী, রাজদর্শন করে কি করবো । 

সার্বভৌম তথাপি নিশ্চুপ দাড়িয়ে রইলেন । 

তখন চৈতন্য বললেন, 'আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষ্পিনামপি 1/ 
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভত্তথা তস্যকৃতেরপি ॥' অর্থাৎ, যেমন সর্প ও তার আকৃতি 
দুইই আমাদের মনে ক্ষোভ (হয়) সৃষ্টি করে, সেরূপ স্ত্রী জাতির ও বিষয়ী 
লোকের আকার দেখলেও ভয় হয় | (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ৯২৫) | 

এরপর এলেন রায় রামানন্দ | একই অনুরোধ করলেন চৈতন্যকে । 
বললেন, অনুগ্রহ করে আপনি রাজাকে একটিবার সাক্ষাৎ দিন | তিনি (রাজা) 
আপনার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় অধীর অভিলাসে অপেক্ষা করছেন | চৈতন্য 





প্রথম সাক্ষাৎ অবিশ্যি আচখিতে ঘটেছিল | বলতে গেলে চৈতন্যের অজান্তে 1 7 
বস্তুত রাজা প্রতাপরুত্তর ও চৈতন্যের আসল মিলন হয়ছিল পরবর্তী সময়ে এক /৫ 

নির্জন উপবনে | কৃষ্ধদাস কবিরাজের চরিতামৃতে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে এর 6৮// 
বিশদ বর্দনা আছে। ্ রস 


ণ 


এই যে চৈতন্যের মতা একজন শিখা সূত্র মুণ্তিত, গৈরিক বসনধারী, রাজ্য 
রাজনীতি থেকে দূরে থাকা এক ঘর সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ প্রার্থীর 
জন্য দেশের রাজার এই ভিখারী সুলত ব্যাকুলতা, এর পিছনে কিন্তু একাধিক 
কারণ থাকতে পারে । শ্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এক যুদ্ধব্যস্ত রাজা তার 
মূল্যবান সময় নষ্ট করে একজন বিদেশী সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য 
এতো উৎসুক কেন | এই “কেন' এর প্রথম উত্তর আমরা ইতোপূর্বে পেয়েছি । 
নর্তকী লাবণ্য এবং পালোয়ান অনন্ত প্রতিহারীর চৈতন্যের বশ্যতা ও 
বশ্যতাজনিত কারণে চৈতন্যের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এর প্রথম কারণ ছিল । 
উস 51878 
ঘোর তান্ত্রকতার যুগে, অদৃষ্টনির্ভর ম পটতৃমিকায় সমকালীন মানুষের 
এল কা তারি ভাছিল বিচি জাতি সাব 
মতো একজন বিমুঢ-বিভ্রান্ত, হতাশগ্রস্থ পিছু হাটা রাজার ক্ষেত্রে | মানুষের 
সহনশীলতার পরিধি যখন সীমানা ছাড়িয়ে যায়, অসহায়তার গ্লানি যখন 
বিভ্রান্ত করে মানুষকে, অধৈর্য হতাশাগ্রস্থ করে, তখন তারই দুঃসহতার 
প্রশমনে আধিদৈবিক, অলৌকিক শক্তির কাছে ছুটে যায় মানুষ | সৃষ্টির 
আদিকালে প্রাকৃতিক দুর্দেববশত এই এক নিয়মে মানুষ বন্দনা করেছে অজ্ঞাত, 
অবঙ্ঞাত শক্তিকে | ঈশ্বর সেই এশী শক্তির প্রতীকী মাত্র | যুদ্ধতাড়িত, 
হতাশাধ্স্থ প্রতাপরুদ্র চৈতন্য নামক সেই দুর্জয় দৈব-শক্তির সহাতায় প্রতিকূল 
আত্মশক্তিকে অকুতোভয় করতে চাইলেন । 

সু উপল স৯২০৬১১-৯-০ 
পুরুষ, আমরা ইতোপূর্বে যুদ্ধবাজ । স্বাধীনচেতা শক্তিবানও 
বলেছি পর্যায়ক্রমে | অর্থাৎ একজন যোগ্য, প্রজাপালক হিসেবে একজন রাজার 
যা যা গুণাবলী থাকা দরকার প্রতাপরুদ্রদেবের তা অতিমাত্রায় ছিল | কিন্তু 
যে রাজাকে প্রায় রাজস্ব প্রাপ্তির জন্মলগ্ন থেকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয় 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার পক্ষে তার রাজপ্রাসাদের কোন ন্তন্তে ফাটল ধরলো তা 
দেখা সন্তব না । আসলে রাজা তো একটা বিরাট বিশাল ইমারতের মতো । 
সেই ইমারতকে ধরে রাখে অসংখ্য স্তত্ত, খিলান | কিন্তু সেই খিলান স্তন্তে 
যদি ভাঙন ধরে, ফাটল ধরে, তাহলে স্বভাবতই সে ইমারতের টিকে থাকার 
স্থায়িত্ব কমজোরী হয়ে পড়ে । আর সে এক একটি স্তত্ত খিলান হলো রাজার 
মন্ত্রী, সেনাপতি, পার্ষদ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা | এদের বিশ্বস্ততা, অনুগত্যই 
হলো রাজশক্তির প্রধান সম্বল ! আমরা ইতিহাস থেকে জেনেছি, এক 
বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির অসহায়তায় সিরাজ নামক এক অস্ত্র-সৈন্য শক্তিবান 
রাজা দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছে নির্মমভাবে পরাজিত হয়েছিল | ঘটনাটা 
ঘটেছিল প্রায় মশকের কাছে হস্ত্রীর পরাজয়ের মতো, আর ষড়যন্ত্রের জন্য তা 
সম্ভবপর হয়েছিল | পৃথিবীতে এই একটা অভূতপূর্ব উপায়ে বহতা নদ্দীর নিঙ্গ 
এলাকায় জল পানরত হরিণের পক্ষে উজানি জলে স্ানরত বাঘের জলঘোলা 
করা সহজেই সম্ভব হয়। 

রাজা রাজার প্রতিপক্ষী হলে এর মধ্যে আমরা কোন অস্বাভাবিকতা দেখি 
না । পাশাপাশি দুই অবস্থিতি ঘিরে সংঘর্ষ আসতেই পারে | ইতিহাসেরও 
পাতায় আমরা সতত এই ধারা দেখে আসছি । সে যুগে রাজতন্ত্র সামস্ততাস্ত্রিক 
আবহাওয়ায় এক দেশের আয়তন, তার সীমানার বাড়াকষা নির্ভর করতো সে 
দেশের সৈন্যবল অস্ত্রবলের ওপর | আবার রাজ্যের প্রতিকূল আবহাওয়ায় এক 
রাজার পতন ঘটতো নতুন রাজার আগমনে | এই যে আভ্যন্তরিক প্রতিকূলতা 





রাজা কর্তৃক আত্যন্তরিক বিদ্রোহ দমনের কাহিনী যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
বিরল তা কিন্তু ওড়িশার গজপতি বংশের তৃতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রদে, ধার 
নিঃস্বতা, হতাশা, দৈর্ন যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত আমরা বর্ণনা করতে চলেছি, তিনি 
সৈন্য অস্ত্রবলে বীর্যবান হলেও রাজার বড়ো সম্বল কূটনৈতিক দক্ষতায় তিনি 


এক জায়গায় আগ্রা দুর্গে বন্দী বৃদ্ধ শাহজাহান পুত্রী জাহানারার প্রশ্নের 
প্র্যুত্তরে বলছেন, সম্রাট সাজাহান নয়, পিতা সাজাহান বলছি, উঁরঙ্গজীবকে 


শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরাজয়ই না, তা পক্ষপাতিত্ব দোষেও দুষ্ট | 

বন্থুত, এমনই এক বিদ্রোহীকে অযাচিত মাজনা প্রদর্শন করতে গিয়েই 
আমাদের আলোচিতব্য রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের বড়ো 'রকমের রাজনৈতিক 
পরাজয় ঘটেছিল | রাজনীতিতে বিদ্রোহীকে দুধ কলা দিয়ে পোষা আর 
কালসাপ পোষা বোধহয় একই ব্যাপার | ইতিহাসে বিঘ্বিসারের [শ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ 
শতক) বেলায় আমরা এ দৃশ্য দেখেছি | প্রিয় পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় 
সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন এই সম্রাট | এই যে ইতিহাসের বিরাট এঁতিহ্যময় 
মৌর্য সাম্রাজ্য (তা16 74908 1211016) যেখানে চাণক্যের মতো 
ছিলেন, চন্ত্রগুষ্তের মতো সমাট ছিলেন সেই বংশেরও পতন এক 
রাজপুরুষের (সেনাপতি পুষ্যমিত্র) বিশ্বাসঘাতকতায় | ইতিহাসের এই শিক্ষা 
থেকে আমরা জেনেছি, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, জয় পরাজয় ঘটে, সন্ধি হয় । 
পরাজিত রাজা শর্তানুসারে রাজ্যথণ্ড ফিরে পায় । কিন্তু রাজার তলোয়ার যদি 
বিদ্রোহ করে তার সাথে সন্ধি চলে না । তখন তাকে বর্জন করাই বাঞ্জনীয় 
দেশের মন্ত্রী, সেনাপতি, আমীর ওমরাহগণ রাজার সেই তলোয়ার | 

অতঃপর আমরা ইতিহাসের একটি দুর্যোগপূর্ণ সময়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করবো । 

চৈতন্যের নীলাচলে পদার্পন করার এক বছর আগের ঘটনা । 

ইংরাজী বছরের ১৫০৯ শ্রীষ্টাব্দ | 

ওদ্ররাজ প্রতাপরুদ্র তখন দক্ষিণ অভিযানে ব্যন্ত | এসময় বাঙলার 
সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী আরামবাগ জিলার 
গড় যান্দারন থেকে !বরিয়ে উৎকলদেশের যাজপুর কটক প্রতৃতি জয় করে 





এরি 


২৭০ 


মন্দির | এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে লিখেছেন, “যে 
সর্ব উড়িয়ার দেশে ভাঙ্গিলেন দেউল বিশেষে ।' এর 


ছিলি 

বিদ্যাধর | রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হঠাৎ দুর্গ অবরোধ তুলে নিলেন 
তিনি | কিন্তু কেন তিনি তা করলেন । আসন্ন জয়ের সুখে হাতের সুঠোয় 
পেয়েও মুসলমান বাহিনীকে তিনি অবরোধ মুক্ত করে দিলেন কেন ? 
সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের এই বিচিত্র তৃমিকা থেকে তার আসল 


কিন্তু তারপরও রাজা প্রতাপরুদ্রদেৰ সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্রতি 
ক্ষমা প্রদর্শন করলেন কেন ? তিনি কি বিদ্যাধরের দুরতিসন্ধির কথা বুঝতে 
পারেন নি ? কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব | অবরুদ্ধ মান্দারন দুর্গে 
মুসলমান সেনারা পরাজয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছলো | পরাজয় তাদের 
অবশ্যন্তাবী ছিল । তবু সে অবরুদ্ধ দুর্গ তেদ করে মৃত্যুর চক্রব্যুহ থেকে তারা 
যখন অবলীলায় পালাতে সক্ষম হলো, তখন, অন্তত এ কথা ভেবে, রাজা 
প্রতাপরুদ্র কি নিজের সেনাপতির প্রতি কিছুমাত্র সন্দিহান হন নি? অন্তত 
ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে সন্দিহান না হলেও তার যে কোথাও একটা তুল ছিল, 
গাফেলাতি ছিল, এটুকু মালুম করার মতো তার রা ছি 
নিম্চয় | এসত্বেও তবু কেন তিনি অপদার্থ সেনাপতির অনুকম্পা 
দেখালেন, এবং নিজের মৃত্যু ফাদ নিজেই রচনা করলেন, এটা আজও 
ইতিহাসের পরম বিস্ময় । শুধু মাত্র অকৃতকার্য মন্ত্রীকে তিনি মার্জনা করলেন 
তাই নয়, রাজের উচ্চপদে তাকে বহালও রাখলেন নির্বিবাদে | 

ওড়িশার জগন্নাথ মন্দিরের প্রাত্যহিক ডায়েরি জাতীয় (রোজনামচা) গ্রন্থ 
“মাদলাপঞ্ী”র প্রাচীন সংস্করণে আছে, এ ঘটনার পর, অর্থাৎ সুসলমান 
সেনাদের ওড়িশা থেকে হুগলী জেলার মান্দারনে তাড়িয়ে দিয়ে আসার পর 
রাজা (প্রতাপরুদ্র) সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ 
করলেন | (“তাহাল্গু-রাজা রাজ্যভার দেলে |" মাদলাপঞ্জী, গ্রার্চীন সং) । কিন্তু 
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার অধ্যাপক প্রভাত 
মুখোপাধ্যায় তার "77161151019 01 119015%21 ৮1510195151) 2) 0115581 
গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মাদলাপঞ্জীর এ তথ্য অনৈতিহাসিক | অবিশ্যি 


অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই 'অনৈতিহাসিক' যুক্তিটির প্রসঙ্গে আমাদেরও কিছু 
বক্তব্য আছে | তা হলো, মাদলাপঞ্ীর এই তথ্যটি অর্থাৎ ১৫০৮-১ শ্রীষ্টাব্দে 
ওড়িশায় মুসলমান অভিযান ও সেই অভিযান প্রতিহত করার পর, রাজা 
প্রতাপরুদ্র কর্তৃক সেনাপতি বিদ্যাধরকে মোদলাপঞ্জীতে আছে মন্ত্রী) ওড়িশার 
রাজ্যভার অর্থণ করার যে বিবরণ আছে তা সর্বেব অনেতিহাসিক বলে আমরা 
মনে করি না| এসময় রাজা তার সেনাপতিকে রাজ্যের কোন একটি প্রদেশ 
খণ্ডের শাসনভার অর্পণ করেছিলেন বলে মনে হয় | এবং সেই গ্রদেশটিরও 
নাম ছিল সম্ভবত কলিঙ্গ | কেননা, আমরা দেখছি, বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেৰ 
রায়ের গুরু শ্রীব্যাস রায়ের আত্মরজীবনীমূলক গ্রন্থ 'শ্রীব্যাস যোগিচরিতম' 
(রচনাকাল আনুমানিক ১৫৩৫ শ্্রীঃ) এর পঞ্চম অধ্যায়ে গোবিন্দ বিদ্যাধরকে 
'কলিঙ্গাধিপতি' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে | এতে লেখা আছে, 'বিদ্যাধর পাত্র 
নাম কলিঙ্গাধিপতি ।' 

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তার "10617150010 01775019৬21 ৬1310102519 
|) 01554 গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রকে বেশ নরম প্রকৃতির শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে 
ইঙ্গিত দিয়েছেন | তিনি লিখেছেন, [15 01111001119 1106 11013 
51010618706 (2110 01 170191 101011006 ৬/11]1 (110 01791121752 [10%01101)1, 
%/10101) 1806181. [210000 10 06 191010001 2110 1)07651.....৮171705 
৬1510188৬19 01 01) ৬15112513া) (106 50005531018 01 ৬/59101111, (0109 
11019] 0০617081101) 011)11) 016101915 01 (109 51819 270 10170 0০0111)0 
1) 1119 111111919 500110118 01006 021101) /00010 18৮০ 0701181)1 80001 
116 00%/19911, 99070119021 (0109). 50, 78855 177-78) | কিন্তু কার্যত 
দেখা যাচ্ছে, রাজা প্রতাপরুদ্রদেব রাজনীতি বা রণনীতির ক্ষেত্রে নেহাতই 
দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন বলে মনে হয় না | রাজমহেস্ত্রী অঞ্চলের 
শাসনকর্তা রায় রামানন্দের ছোট ভাই গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রতি “চাঙ্গে' 
চড়ানো (এক ধরনের মৃত্যুদণ্ডের প্রথা) আদেশ থেকে তার রাজদ্রোহী, 


পট্টনায়কও গোবিন্দ বিদ্যাধরের মতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন 

মেদিনীপুর অঞ্চলের মালবিট্যা দণ্ডপাটের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি 

আমরা বেশ দেখতে পাছি, অন্তত বাড়ো রকমের রাজ বিরোধী ব্যক্তিকে 
যাহ হোক 


কেন এ নরম মনোভাব দেখালেন রাজা প্রতাপরুদ্র ? আসলে রাজা বুঝতে 
পেরেছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধরের রাজ বিরোধী চক্রান্তের শেকড় ততোদিনে 
যে গতীরে পৌঁছেছে সেখান থেকে এ বিষবৃক্ষ সমূলে উৎখাত করা দূরুহ | 
কোন রাজার পক্ষে এ ধরনের মনোভাব অবশ্যই কাপুরুষতার পরিচায়ক, কিন্তু 
জান মান নিয়ে বাঁচার স্বার্থে রাজাকে তা করতে হয়েছিল । অবিশ্যি ঘরভেদী 
বিতীষণ জাতীয় এরধনের শক্তর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করার পিছনে রাজার 
একতরফা দুর্বলতার দিকটিই দেখলে আমাদের চলবে না | এর একটা 
ভালোর দিক, অন্তত জোড়াতালির দিকও ছিল | একদিকে প্রবল প্রতাপান্থিত 
কৃষ্দেব রায়, অন্যদিকে আগ্রাসী হুসেন শা । এই দুই বাইরের প্রবল শক্রর 
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মাঝখানে থেকে নতুন করে আর ঘরের শক্রকে তিনি ঘাটাতে চাননি । 
উচ্পদ দিয়ে, আরও ক্ষমতা দিয়ে তাকে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন | এতে 
করে তার আরও কিছুকাল রাজ সিংহাসনে থাকা সম্ভব হয়েছিল সত্য, কিনতু 
সেই সঙ্গে তার সিংহাসন পথও ত্বরাহিত হয়েছিল | 

স্বভাবতই চৈতন্যের পদার্পণের কিছুকাল আগে থেকেই রাজা 
প্রতাপরুদ্র একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিন যাপন করছিলেন । 
রাজ্যের বাইরের এবং ভেতরের শক্রদের ক্রমান্বয় আগ্রসনে উৎ্কলের 
রাজশক্তিও কিছুটা হাস পেয়েছিল | এমন সময় ১৫১০ স্তরীষ্টাব্দে চৈতন্য এসে 
পৌঁছালেন পুরীতে | রাজা তখন যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যন্ত থাকায় নীলাচলে ছিলেন 
না। 

চৈতন্য উতৎকলদেশে প্রবেশ করেই সীজারের সেই বিখ্যাত উক্তি “ভিনি- 
ভিদি-ভিসি'র মতো একে একে তিনটি মানুষকে জয় করে বলতে গেলে সারা 
পুরুষোত্বমে সাড়া ফেলে দিলেন | একজন রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্যতম 
সতাপগ্তিত বাসুদেব সার্বভৌম | অন্যজন জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল 


কারণ নেই | কেননা, উৎকলবাসীর কাছে জগন্নাথ হচ্ছেন অন্যতম জাগ্রত 
দেবতা | স্বয়ং দেশের রাজা যার পথ মাঙ্জন করেন সুবর্ণমাঙ্জনী দিয়ে, তার 
মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল এবং প্রধানা নর্তকী যে শ্রেষ্ঠ বীর এবং শ্রেষ্ঠ সুন্দরী 
হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই | সেই বীর যখন একজন অচেনা অজানা মাথা 
নেড়ী মন্ন্যাসীর নাম মাত্র ধাক্কায় মন্দিরের পাথরের চাতালে মুখ থুবড়ে 
গড়লো, এবং এর কিছুদিন পরেই লাবণ্যের মতো নর্তকীশ্রেষ্ঠা যখন সেই 
সন্ন্যাসীর অনুরাগী হয়ে পড়লো, তখনই প্রায় রাতান্রাতি উৎকলবাসীর চোখ 
গিয়ে পড়লো ওই অজাত তরুণ সন্যসীর ওপর | কে এই অলৌকিক শক্তিধর 
সন্স্যাসী | তারা আর দেখলো রাজার অন্যতম সভা পণ্ডিত বাসুদেব 
সার্বভৌমও সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরক্ত | মধ্যযুগীয় সমাজে ন্যায় নীতির চেয়ে 
ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো বেশি । শাসন ব্যবস্থাও ছিল একপেশে ব্রাহ্মণ 
প্রধান | মৌলিক চিন্তাধারার চেয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব ছিল সমাজে 
বেশি । স্বাভাবিক কারণে 'কি বাঙলায়, কি ওড়িশায় উচ্চ বংশজাত মানুষেরা 
ব্রাহ্মণ্য আদর্শ রক্ষার নামে ব্রাহ্মণেতর, সংশুদ্র ও সঙ্কীর্ঘ শৃদ্ প্রভৃতির বিভাজন 
ও তাদের মধ্যে নানান ব্যবধানের বেড়া টেনেছিলেন | শুধু সেকালে নয় 
আজও জগন্নাথ মন্দিরে অনুশূচিত মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই | 

চৈতন্যের উৎকলে পদার্পণের মাত্র এক বছর আগে ১৫০৯ শ্্ীষ্টাব্দে 
ওড়িশায় বিশেষত নীলাচলে মুসলমান আক্রমণ ঘটেছিল | অবাধে মঠ মন্দির 
ও তার বিগ্রহের ধ্বংস সাধন, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, খুন, নারী ধর্ষণ, সে 


ইন্দু কীর্তি ধ্বংস করলেন এবং পুরী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন | তখন কহ্াই 
টয়া প্রভৃতি জগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথ বিগ্রহকে দক্ষিণ দুয়ারের গুপ্ত পথ 
য়ে প্রথমে লোকনাথ মন্দিরে রাখলেন, এবং সেখান থেকে রাতারাতি গড় 
হঙ্কলে (চিক্কা হ্রদ ও ভার্গবী নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত ওড়িশার একটি প্রাচীন 
প্দর) সরিয়ে নিয়ে গেলেন | এবং সেখানে চড়েই নামক একটি পাহাড়ের 
হায় জগন্নাথকে লুকিয়ে রেখে দ্রুত দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত রাজাকে খবর দিতে 
গলেন | 
“গুপ্ত দক্ষিণ দ্বাররে বাহার হোইলু। 
বালি লোকনাথ ঠারে ব্ন্ধাকু রাখিলু ॥ 
মাত্ররে রজনী যেহু গাঢ়তর হেলা । 
হন্তিরে বসাই নরসিংহ তাকু নেলা ॥ 
চারিদিনে গড় কেছ্ছলরে পহফিলা । 
সররে ম্বাহান করি সন্তোষ লতিলা ॥ 
এ মন্ত ভয়রে নাই পরম ঈশ্বর | 
রখিলে শুর্মক থিলা হরদ মধ্যর ॥ 
[ মহাভাবপ্রকাশ/তৃতীয় 
ওড়িশীদের সর্বাপেক্ষা চুক্তির পাত্র জগন্নাথ । অদ্যাবধি যে জগন্নাথকে 
দিয়ে ওড়িশার ধর্স-শিল্প-সংস্কৃতি কোন কিছুকে কল্পনা করা যায় না, 
জশন্নাথকেও মুসলমান আক্রমণের সময় তার নিবাসস্থ মন্দির রক্ষা 
সমর্থ হননি উৎকলবাসী | তাঁকে গোপনে সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল 
পাহাড়ী গুহায় | এরকম ০০৭ পরিস্থিতিতে ওড়িশা 
পুরুষোত্বমের সাধারণ মানুষের কি পরিস্থিতি হয়েছিল তা আমরা 
কল্পনা করে নিতে পারি | আক্রমণকারীদের সেই ধ্বংসলীলা হয়তো বা থেমে 
গেছলো রাজা প্রতাপরুদ্রের চটজলদি আগমনে | কিন্তু সেই সব ভয়াবহ 
দুঃস্বপ্নের রাত্রির যতো স্মৃতি বহুদিন উৎকলবাসীদের মন থেকে মুছে যায়নি 
নিশ্চয় | সেই ধ্বংসের উন্নত্ততাজনিত ত্রাস, আর হারানোর দুঃসহ বেদনায় 
ওড়িশাবাসী যখন বিভ্রান্ত, ঠিক তখন, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের মতো চৈতন্যের 
পদার্পণ ঘটলো নীলাচলে | আর পদার্পণ করার অব্যবহিত সময়ের মধ্যে 
জু বাপি পপ ০৮৪০০ 
রা ৮৮১5 
ত বাসুদেব সার্বতৌমের মতো | স্বাভাবিক পুরুষোত্তম তথা 
উৎকলদেশী অপরাপর রর ক হলো নবাগত (গরিক, শিখা 
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অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বরে তক্তি রাখে | বস্তুত মানুষের একতা, একাত্মতা নিয়ে 
চৈতন্যের আগে এমন কথা কেউ বলেননি ভারতবর্ষে | ₹ নদী যেমন 
সবেগে সাগরের দিকে ধেয়ে খায়, যুগযুগান্তের বঞ্ধিত নি অবহেলিত- 
উপেক্ষিতেরা তেমনই ছুটে আসতে লাগলো আচগ্ডালপ্রেমী মানুষটির কাছে । 
তিনি আরও বললেন, 'তৃপাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা |" তৃণাপেক্ষা নীচ 
ও বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হও । 


চৈতন্য-১৮ 
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সত্ব মুগ্তিত সন্গ্যাসীর ওপর | ধ সর্ব ভারতীয় সন্্যাসীদের মধ্যে বোধ- 
করি চৈতন্যই ছিলেন সর্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ । চৈতন্য শুধুমাত্র গুণাবলীর 
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খবরটা চটজলদি পৌঁছালো দেশের রাজার গোচরে | কি ব্যাপার, না খর 
সন্ন্যাসী এসেছে মহারাজ, মাথা নেড়া | গায়ের রঙ কীচা হলুদের মতন 
ফর্সা | তো এসেই আমাদের অনস্ত গোক্ছিকা পালোয়ানকে একটি থাপ্পড় মেরে 
কাহিল করে দিয়েছে । খুনে চমকে উঠলেন উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র | এ তে' 
সামান্য সন্স্যাসী নয় | কিন্তু কে এই অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ 
রাজকর্মচারীরা তখনো দীড়িয়ে ছিল । রাজা বললেন, কে এই নবাগত মন্নযাইী 
তোমরা খোঁজ নাও | প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো । কিন্তু তীর 
সমন্ত খবর আমার চাই । 

রাজা রাজার মতো মুখে একথা বললেও মনের দিক থেকে নিঃসহায় 
ভিক্ষুকের মতো চৈতন্যের পদমূলে নিজেকে সেদিন থেকে সঁপে দিয়েছিলেন । 
সেদিন থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল তীর, চৈতন্যের অলৌকিক শক্তির 
ছত্রছায়ায় শক্র পরিবেষ্টিত রাজনৈতিক কুহেলিকা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন 
তিনি | চৈতন্য কিন্তু প্রথমে রাজাকে আমল দেননি | বলেছিলেন, বিষয়ী 
লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই | কিন্তু বিষয়ী লোকের পুন্রকে 
সাক্ষাৎ দিলেন তিনি | আর চৈতন্যেরও বোধকরি রাজাকে প্রয়োজন ছিল 
নবদ্বীপ থেকে যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি উতকলে এসেছেন তাতে রাজা 
প্রতাপরুদ্রের সাথে তার পরিচিতি অবশ্যন্তাবী ছিল বলে মনে হয় । 

এদিকে রাজা স্বয়ং চৈতন্যকে পুরুষোত্তমে ঠাই দেবার মনস্থ করলেন । 
যেখানে আবহমান কাল ধরে অদ্যাবধি ধর্মীয়ি আবহাওয়া বিদ্যমান, সেখানে 
ধর্মীয় অনুশাসনে গড়া মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থায় একজন ধর্মপরায়ণ সন্্যাসীর 
প্রতি দেশের রাজার আনুগত্য প্রবণতা খুব বিচিত্র ঘটনা না । কিন্তু সদ্যাগত 
প্রায় অজানা সন্ন্যাসীটিকে তিনি আশ্রয় দিলেন কোথায়, না রাজারই শ্রদ্ধাম্প 
গুরুদেব কাশী মিশ্রের বাড়িতে । এটিই হলো সর্বাপেক্ষা গুঢ়ার্থব্যঞজক | এই 
6572115101) 911099 থেকে আমরা রাজা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্যের প্রতি যুগপৎ 
নিষ্ঠা ও আনুগত্যের গভীর গহনতম দিকটি অনুধাবন করতে পারি | ক্রমে 
দেখা গেল শুধু রাজাই নন, পুরুষোত্মের সিংহভাগ অধিবাসী সহ বিশিষ্ট 
ধর্মবেত্তা মানুষেরা-যীদের ধার্মিক, শাস্ত্র. কারু বা পণ্ডিত বলে প্রচার ছিল, 
তারাও কি এক মায়ামন্ত্ে চৈতন্যের গৈরিক ছত্রতলে একত্র হয়েছেন । 

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হলো, মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই-']01017181 01 1176 31921 2110 01358 [২6568101) 
509০150%' পত্রিকায় চৈতন্যের তক্তদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, 
চৈতন্যের সমস্ত পরিকর ভক্তরা বাঙালি ছিলেন | তিনি লিখেছেন, '7177561 
0 030176911, 1715 8950019165 ৬০1৩ 211] 01 01)6 59106 1/910101791119- (০01. 
৬1, 000. 1 0.62) | মহামহোপাধ্যায় মশায়ের এ হেন উক্তি একাধিকক্রমে 
বিস্ময়কর ও অযৌক্তিক | কেননা, তাঁর (চৈতন্যের) যে ৪৯০ জন বিশিষ্ট 
পরিকর ছিলেন তার মধ্যে ৬৩ জন অবাঙালী | এর মধ্যে ওড়িশির সংখ্যা 
ছিল 88 জন | যেমন কহাাই খুন্টিয়া, ভবানন্দ পট্টনায়ক, রায় রামানন্দ, 
শিখি মহান্তি, সিংহারি, নিরঞ্জন মহাপাত্র, পুষ্পালক কর, বটেশ্বর 'সীই, 
গোপীনাথ পট্টনায়ক, পরমানন্দ মহাপাত্র | এ ছাড়া জগনাথ মন্দিরের 
দেবদাসী লাবণ্য ও দ্বারপাল অনন্ত গ্রতিহারী চৈতন্যের প্রতি নির্বিবাদে 
আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন | এমন কি রাজপ্রু কাশী মিশ্র চৈতন্যের প্রতি 
অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্রমে | অবিশ্যি ওড়িশার বিখ্যাত 'পকসখা' জগন্নাথ 
দাস, বলরাম দাস, অচ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত দাসকে আমরা চৈতন্যের প্রত্যক্ষ 





তক্ত খ্যাপন করতে কিছু সংশয় প্রকাশ করছি । প্রত্যক্ষ ভাবে চৈতন্যের সাথে 
তাদের যোগাযোগ ছিল সত্য, কিনতু চৈতন্যের ঘে পথ, যে মত, যে ধর্ম ও 
ধর্মীয়ি উপলব্ধি তার সঙ্গে পঞকসখার মত পথের অনেক ফারাক ছিল বলে 
প্ত্যয় হয় | উক্ত পঞ্চসখা সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন বলে 
জানা যায় | অবিশ্যি কেউ কেউ পঞ্চসখা ও তার সম্প্রদায়কে চৈতন্যের 
অনুগত ও বৈষ্কব বলে আখ্যা দিয়েছেন | যেমন “ভারতের শক্তি-সাধনা ও 
শীক্ত সাহিত্য গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক ডঃ দাসগুপ্ত মশাই তার 
'শ্বীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন, “প্রায় কালে চৈতন্য মহাপ্রতুর 
প্রভাবে উড়িষ্যায়ও 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায় বলিয়া একটি ভক্ত বৈষ্কব কৰি সম্প্রদায় 
গড়িয়া উঠিয়াছিল | অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস যশোবন্ত দাস, 
চৈতন্য দাস প্রতৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন ।" (পৃষ্ঠা-২৮৫)। 

কিন্তু শ্রীদাসগুপ্ত মশায়ের উক্তি সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমাদের মনে 
হয় | কেননা, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণৰ নগেন্্রাথ বসু বলেছেন, '0100£) 07৫ 
011৬/21019 [010159960 11)6 ৬21511178৬9 (8111) 2170 [01010909000 1176 
01191191192. 010, 901. 11) 0151 16911. 01 1)68119 11)69 ৮/০16 0110 91780016 
হা 5181101) [010179915 2180 01)8011)10115 01 (110 10178 1762190150 2110 
2170051 601501161) 19110101101 0116 1৬291785818. 9০17001. (1৬1০৫০1া) 
930001191) |) 017538/ 085০3. 39)। বিশ্বভারতীর ওড়িয়া ভাষা সাহিত্যের 
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস তার 'অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখাধর্ম গ্রন্থে পঞ্চসখা ও তার 
সম্দায়ের সঙ্গে চৈতন্যপন্থী সম্প্রদায়ের নানান বিরোধের দিকগুলি তুলে 
ধরেছেন | আসলে একথা যেমন ঠিক, ওড়িশার পঞ্চসখা সং্রদায় প্রচ্ছন্ন বোগ্ধ 
ছিলেন, তেমনই একথাও ঠিক যে তারা বৈষ্ব ধর্মেরও ধারক ছিলেন, কিন্তু 
ধর্মগত ব্যাপারে ওড়িশা ও চৈতন্যপন্থী বৈষবদের প্রচুর মত পার্থক্যও ছিল | 
যেমন অনাকার ও শূন্যবাদের ক্ষেত্রে | যদি তর্কের খাতিরে এসত্বেও ধরে 
নেওয়া যায় যে, চৈতন্যপন্থী ও গক্সখা সম্পদায়ের মত-পথের মধ্যে তেমন 
বড়ো রকমের কোন গরমিল ছিল না, তাহলে, ওড়িশার বিখ্যাত পঞ্চসখা 
সম্দায়ের শিরোষণি (যাদের চৈতন্যের অন্যতম পরিকর খলেও অনেকে মত 
প্রকাশ করেছেন) যথাক্রমে জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুৎ, যশোবন্ত ও 
অনন্ত দাস প্রভৃতিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থান দেওয়া হলো নাকেন? 
বস্তুত বিখ্যাত চৈতন্য চরিতকারেরা পক্কসখার নামমাত্রও উল্লেখ করেন নি 
তাদের বিরোচিত গ্রন্থে | অথচ পঞ্চসখার সকলেই বিশেষত জগন্নাথ দাস 
ছিলেন তৎকালীন নীলাচলে এক নশ্বর নামকরা গুরু স্থানীয় ব্যক্তি । শোনা 
যায় জগন্নাথ দাসের ভাগবত পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে তদানীন্তন ওড়িশায় অনেক 
নিরক্ষর ব্যক্তিত্ব সাক্ষরতা লাভ করেছিল | তাছাড়া এই জগন্নাথ দাস ছিলেন 
স্বয়ং রাজা প্রতাপরুত্রের প্রধান মহিষী প্টমহাদেবী শ্রীগৌরীর গুরু | 

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষব সাহিত্যে একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামীর আরোপিত বৈষণবৰ 
বন্দনায় ও দেবকীনন্দনের রচনায় খুব সামান্য পঞ্চসখার অন্তর্গত মাত্র 
দু'জনের নাম পাওয়া যায় | বলরাম ও জগন্নাথ দাসের | বোধকরি এর থেকে 
চৈতন্য বিরোধী পাষস্তী প্রধান গোপাল চাপালকেও অধিক প্রধান্য দেওয়া | 






হয়েছে গৌড়ীয় বৈষাব সাহিত্যে | বলা বহুল্য, এই স্বল্প উল্লেখ বা অনুল্পেখের 


কারণ মূলত সাম্প্রদায়িক বা সম্প্রদায়গত । ৫ 

চৈতন্য যখন নীলাচলে পদার্পণ করেছিলেন, এমন কি তাঁর স্থিতি কালেও ৫৮// 

উৎকলে পঙ্চসখা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অক্ষুল ছিল । বুদ্ধিমান চৈতন্য বিদেশ ণ 
২৭৫ 





গিয়েও 
বলে মনে হয় । বস্তুত, চৈতন্যের এই পঞ্চসখা প্রীতি গৌড়ীয় বৈষফবেরাও 
তালো চোখে দেখেন নি | এ ব্যাপারে বেশ কিছু চৈতন্য ভক্তের ঠাণ্ডা 


হলেও খুব সত্য যে বহু গৌড়ীয় বৈষ্কব চৈতন্যের পককসখা-প্রীতি নীতির জন্য 
চৈতন্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করে, পুরুষোত্বম ছেড়ে সুদুর বনবিষ্লুপুর চলে 
গেছলেন । এসব কথা উৎকল কবি দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' পাঠ 
করলে বিশদ তাবে জানা যাবে | দিবাকর দাস লিখেছেন, শুধুযাত্র পঞ্চসখার 
জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' বলার জন্য চৈতন্যের তক্ত ও নিকটতম পার্ষদেরাও 
তার বিরোধিতা করেছিল । 
“সে প্রভু প্রেম অভিলাষে । ডাকিলে অতিবড় দাগে ॥ 
ক্ষেত্রকু যিবা সজ হু অ। তা শুনি সমন্তে বিস্ময় ॥ 
যেউ কথা এতে দূর । অইলু পুনি তা প্রচার ॥ 
পুরুষোত্বমে যেবে থিবা | এহি তাষা সিনা শুনিবা ॥' 
['জশন্নাথ চরিতামৃত'/দিবাকর দাস] 
এসময় চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দকে বলতে শোনা গেল, 
'উৎকলীয়ে দ্বিজে প্রীতিত্তবতো যদি জায়তে 1।/কিমিতি ন্যুনতাম্মাসু নোচিতং 
তবতা কৃতম ॥" উৎকনীয় ব্রাঙ্মণকে (জগন্নাথ দাস) যদি আপনার ভালো লেগে 
থাকে উত্তম কথা । কিন্তু তাই বলে আমাদের ছোট করা আপনার উচিত 
হয়নি | চৈতন্য বললেন, এ দেশের কীটপতঙ্গ, কাঠ-পাথর, বালুকা সবই শ্রেষ্ঠ, 
মানুষ তো কথাই নেই | সেই কারণে আমি জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' 
বলেছি | ওর সাথে আমি মিলেমিশে পুরুষোত্তমে থাকতে চাই | কথাটা 
গৌড়ীয় বৈষবদের পছন্দ হলো না, তারা নীলাচল ত্যাগ করে যাজনগরে চলে 
গেলেন। কেউ কেউ চলে গেলেন সুদূর বনবিষ্ণুপুরে | কিছুদিন পর বনবিষ্ণুপুর 
থেকে গৌড়ীয় পর্থী বৈষণবেরা জনৈক মাধব দাসের মারফত একখানা পত্র 
পাঠালেন চৈতন্যকে | লিখলেন, পুরুষোত্বম ছেড়ে চৈতন্য যেন সত্তর তাদের 
কাছে চলে আসেন | আরও লিখলেন, চৈতন্যের পক্ষে আর নীলাচলে না 
থাকাই শ্রেয় | কিন্তু এ পত্র নিষ্ষল হলো | চৈতন্য বললেন, 'এ ক্ষেত্র ন 
ছাড়িৰি মুহি ।' এ পত্রে এমন একটা ইঙ্গিতও ছিল, যদি চৈতন্য পঞ্চসখা 
সম্দায়ের জগন্নাথ দাসের ওপর থেকে “অতিবড়' সম্বোধনটি প্রত্যাহার করে 
নেন তাহলে বিক্ষুব্ধ বৈষবেরা আবার নীলাচলে ফিরে আসবেন | 'অতিবড় 
পদ ছাড়াহি 1/পুরুষোত্বম নেবে সেহি ॥' জেগন্নাথ চরিতামৃত) | কিন্তু চৈতন্য 
তার “অতিবড়' কথাটি প্রত্যাহার না করে অবিচল রইলেন । সুতরাং 


বৈষব মেলানি হোইলে। ব্ন্দাবনকু চলি গলে ॥ 
প্রতি সম্বৎসরে আসস্তি | গুপ্তিচা গহন খাটস্তি ॥ 
অতিবড় পদে রুষন্তি | লেউটি বৃন্দাবনে যাস্তি ॥ 
[জগন্নাথ চরিতামৃত ] 


দিবাকর দাস বিরোচিত উপরোক্ত পয়ার সমূহ থেকে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, চৈতন্যের ওপর রুষ্ট হয়ে নীলাচল-স্বিত চৈতন্য ভক্তরা প্রথমে 
বনবিষ্ুপুর ও য'জনগরে চলে যান | সেখান থেকে তারা পঞ্সখার সংসর্গ 
থেকে চৈতন্যকে যুক্ত করবার শেষ চেষ্টা করেও সফল হন.না | তখন তারাই 


চৈতন্যের সংসর্গ ছেড়ে আরও দূরে সুদূর বৃন্দাঝনে চলে যান চিরস্থায়ী 
তাবে | অবিশ্যি দিবাকর দাসের 'জগন্লাথ চরিতামৃত' থেকে জানা যাচ্ছে, এসব 
বিক্ষু্ধ অতিমানী ভক্তরা বছরে একবার পুরীতে আসতেন, সেটা রথযাত্রার 
সময় | দিবাকর দাস যাকে বলেছেন, গুগডিঠা যাত্রা । রথযাত্রা শেষ হতে 
আবার তীরা বৃন্দাবনে ফিরে যান | কিন্তু পঞ্চসখার সাথে সংসর্গ হেতু সমস্ত 
গৌড়ীয় বৈষব (যারা চৈতন্য আগমনের পরে নীলাচলে এসেছিলেন) চৈতন্যকে 
22 
কোন কারণ নেই | বস্তুত দাস রও সে কথা লেখেন নি । নিত্যারম্প, 
গদাধর, যুকুন্দ, স্বরূপ দামোদর, ব্রদ্ধানন্দ, পরবর্তী আগত বন হরিদাস 
চৈতন্যের সঙ্গে পুরীতেই ছিলেন শেষ পর্যন্ত | আরেকজন ছিলেন 

ছোট হরিদাস | ছোট হরিদাসের মর্মান্তিক আত্মহত্যার কথা আগেই বর্ণিত 
হয়েছে । শিখি মাহিতির বোন মাধবীর কাছে এক মন আতব চাল তিক্ষার 
অপরাধে চৈতন্য ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন | মনের দুঃখে প্রয়াগে 
চলে যান হরিদাস | সেখানে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন | নীলাচলে 
থাকাকালীন আরেকজন পার্ধদের সাথে চৈতন্যের ঘোরতর মতান্তর ঘটেছিল । 
তিনি অন্যতম প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দ | অবধৃত নিত্যানল্দ | চৈতন্যের সাথে 
মতের গরমিল হেতু তাকেও একদিন নীলাচল পরিত্যাগ করতে হয়েছিপ । 

তাহলে উপরোত্ত আলোচনা ভিত্তিক আমরা দুটি জিনিষ খুব স্পষ্টই 
উপলপ্ধি করতে পাচ্ছি, তা হলো, ওড়িশ/র পঙ্চসথা সম্প্রদায় পামে একটি 
স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল, যাদের সাথে গৌড়ীয় বৈষ্বদের ম৩ ও পথের 
মিলের চেয়ে গরমিল ছিল বেশি । দ্বিতীয়ত পক্কসখা, বিশেসত জগন্নাথ দাসের 
সাথে চৈতন্যের সংসর্গ হেতু বেশ কিছু নীলাচলে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষাব 
নীলাচল পরিত্যাগ করে প্রথমে বনবিষ্ুপুর ও যাজনগর এবং পরে সুদূর 
ব্রজভূমি বৃল্দাথনে চলে গেছলেন | 

অওঃপপ্ন এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন ওঠে, আর তা হলো, গৌরনিধি 
চৈতন্য অকস্মাৎ পঞ্চসখার আকর্ষণে জড়িয়ে গড়লেন কেন ? আকর্ষণটা 
পঞ্চসখার 1দক থেকে এসেছিল, নাকি চৈতন্যের আকর্ষণে শকসখাই স্বঃস্ঠু 
এনিয়ে এসোছিলেন ? এর প্রত্যুত্তরে আমরা ইতোপূর্বে তেবেছিলাম, প্রা 
চৈতন্য বিদেশ বিতবইয়ে এসে বিদেশীদের একটি বড়ো ধরীয়ি সংগঠনের সঙ্গে 
কোন রকম বাগণুবিসাদ বাধাতে আগ্রহী ছিলেন না | এটা তার একটা 
সহজাত বুদ্ধিমত্তার দিক হিসেবে ধরা যায় । তাই অনুগামীদের প্রত্যক্ষ আপত্তি 
সত্বেও তিনি পঞ্চসধার সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জগন্নাথ দাসকে “অতিবড়' 
শিরোনামে তৃষিত করে পঞ্চসখার সাথে একটা সৌহার্দ্য চেয়েছিলেন | তিশি 
হয়তো বা ভেবে ছিলেন শত শত মানুষ যখন তার আকর্ষণে তারই ২11/11/ 
কৃষ্ণনামের ছত্রছায়ায় এসে একক্রিত হচ্ছে, তখন পঞ্চসখাও একদা একত্রিতৃত ২১ রর 
হবে গৌড়ীয় বৈষৰ সন্দ্রদায়ের সঙ্গে । যদিও বাস্তবে তা কিন্তু হয়নি | বরং 
এর উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়েছে পঞ্চসখার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে | পককসখার % 
জগন্নাথ দাস-যিনি চৈতন্যের খুব কাছাকাছি সম্পর্কে এসেছিলেন বলে জানা 
যায়, এই জগন্নাথ সম্পর্কে আধুনিক চৈতন্য বিশেষজ্ঞরা আজ রীতিমতো 
সন্দিপ্ধ | কেন ? না তিনি নাকি চৈতন্য বিরোধীদের বিশেষ করে গোবিন্দ 
বিদ্যাধরের সাথে হাত মিলিয়ে ছিলেন | তাছাড়া ওড়িশার বিশ্রুতগপ্তিত (| 
সদাশিব রথশর্সা সম্পাদিত গচতন্য চকড়া'য় চৈতন্য ও জগন্নাথ দাসের 
বিভাজনমুখখী অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে । 
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কিন্তু আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ডঃ নির্মলনারায়ণ গুপ্ত মশায়ের 
“ভারতীয় সাহিত্যে চৈতন্য' শিরোনামক একটি বইতে দেখছি, 'পঞ্চসখা চৈতন্য 
দ্বারা প্রভাবিত নন, বরং তারাই প্রভাবিত করেছেন চৈতন্যকে ।' একথা ডঃ 
গুপ্ত নিজেই বলেছেন | পরক্তু তিনি বিশ্বতারতীর ওড়িয়া ভাষা সাহিত্যের 
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস মশায়ের 'অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখা' (প্রথম গীঠ) এবং 
ডঃ মায়াধর মানসিংহ মশায়ের 'ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস' নামক দুটি 
ওড়িয়া গ্রন্থ থেকে মূল ও তার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃতি করে দেখিয়েছেন, পঞ্কসথা 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের থেকে একটি স্বতন্ত্র সংস্থাই ছিল না, তাঁদের মত 
এবং পথ ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিয়ে অনেক অংশে পৃথক | এবং 
চৈতন্যের আকর্ষণে পঞ্চসখা নয়, পঞ্চসখারই আকর্ষণ টচতন্যকে প্রতান্কিত 
করেছিল | অবিশ্যি এর অব্যবহিত পরেই ডঃ গুপ্ত আচার্য সুলীতিকুমার ও 
উতৎ্কল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের যথাক্রমে 
17০ 100117) 901001910 ও "11011151019 0111001091৬ 815101192%1৩া। 
|]। 01558. গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধত করেছেন | তাতে বলা হয়েছে যে, 
পঞ্চসখা ছিল নিষ্ঠাবান বৈষব | অধিকন্তু তারা (পঞ্চসখা) ছিলেন চৈতন্যের 
অন্তরঙ্গ পরিকর । 

পারতপক্ষে যদি তা হয়, অর্থাৎ পঞ্চসথা সম্প্রদায় যাঁদি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব 
হয়, এবং পকসখার জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুত, যশোবপ্ত, অনন্ত দাস 
প্রভৃতিরা যদি চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর হন, তাহলে পঞ্চসখার জগন্নাথ 
দাসের সাথে চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা পুরীতে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষণবরা মেনে 
নিলেন না কেন ? কেন তীরা শুধু মাত্র এই এক কারণে পীলাচল ত্যাগ করে 
প্রথমে যাজনগর ও বনবিষ্ণুপুর এবং অতঃপর ব্রজতৃমি বৃন্দাবনে চলে 
গেলেন ? দ্বিতীয়ত, শিখি মাহাতি, জনার্ন ব্রাহ্মণ, বলদেব মাহাতি, অনন্ত 
আচার্য কতো ওড়িশীর নামই তো চৈতন্য ভাগবত-চরিতামৃত প্র্ৃতি প্রখ্যাত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে পঞ্চসখার নামোল্লেখ 
নেই কেন ? পঞ্চসখা যদি পরম বৈষ্ণব এবং চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর হন, 
তাহলে, গৌড়ীয় বৈষ্কৰ সাহিত্য রচয়িতাগণ তাঁদের সম্পর্কে এতো নিরুৎসাহী 
ছিলেন কেন ? 


২২১২১২১২২১২২১২ 


| চব্বিশ ] 
চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য 


“তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ন করি 
বিচিত্র ছলনা-জালে, 

হে ছলনাময়ী | 

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাদ পেতেছ নিপুন হাতে 
সরল জীবন | 

এই প্রব্না দিয়ে মহত্বেরে করেহো চিহিন্ত 


তার তরে রাখনি শোপন রাত্রি । 
[রবীশ্খনাথ] 


প্রখ্যাত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ফ্লবেয়া একদা বালক মোপাসীকে হেণরি 
বনে আলবার্ট গী দ্য মোপা্সী) একটি খোলা জানালার সামনে নিয়ে শিয়ে 
সমনে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে বলেছিলেন | একটি হরিতাভ গাছ দাঁড়িয়েছিল 
কতৃমির ওপর অদূরে | ফ্রবেয়া জিজেস করলেন, কি দেখছো ? বালক 
মোপাসী উত্তরে বললেন, গাছ । ফ্রবেয়া খললেন, আরও ভালো করে দেখো, , 
লক্ষ্য করো | মোপার্সা আবারো তাকালেন খোলা' জানালা দিয়ে | ফ্ুবেয়া 
শধালেন, এখন কি দেখছো ? মোপার্সা বললেন, গাছ | ফ্রবেয়া হাসলেন । 
ঘ'রও কাছে টেনে নিলেন বালক মোপাসাকে | বললেন, দেখো, ওই যে গাছ, 
য' তুমি দেখতে পাচ্ছো, তারই নীচে সবুজ তৃণতুমি | ওপরে আকাশ | 
পীলাও | তারই মাঝে কিছু খণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে | আরও দুরে ধূসর 
পহাড়, আর দুধের মতো সাদা পাহাড়ী নদী | ফ্রবেয়া শুধালেন, তুমি কি 
এখন দেখতে পাচ্ছো / মোপাসী ঘাড় নাড়লেন এবার । বলপেন, পাচ্ছি 
মসিয়ে । জ্রবেয়া বললেন, এই যে আকাশ, তৃণভূমি, পাহাড়, ভাসা মেঘ আর 
দুধের মতো পাহাড়ী নদী এসব নিয়েই তো তোমার গাছটির অস্তিত্ব | 
পারিপার্থিকতা ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব কোথায় ? 

আমরা প্রত্যয় করি, চৈতন্যের মৃত্যুও এমন একটি ঘটনা, সে শুধু বাণক 
মোপা্সী অনুভূত একখানা শুধুমাত্র গাছের মতো না, তার ঘনায়মান মৃত্যুর 
মমোঘ অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে তারই জীবন সায়াহের ঘটমান ও ঘটিওব্য 
আবহাওয়ার ওপর | আমাদের আরও মনে রাখতে হবে, এই যে প্রকৃতিজাও 
মৃতু, কোন একটি জীবনের ক্ষয়জনিত নিয়তি, আর যথার্থ সমম যাকে 
মবশ্যত্তাবী করে তোলে -অনেকের মতো দুর্লঙ্য মৃত্যুর সে চিরাচগ্রিত বিকাশ 
আমরা চৈতন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি না | কিন্তু সর্বোপরি ?১তণ্য যে একজশ 
মানুষ ছিলেন-তার জনক-জননী, শৈশব-কৈশোর, যৌবনের প্রারন্তে প্রণয় ও 
হার উন্মেষ, এবং পত্রী বিয়োগজনিত একটি প্রাণের অস্থিরতা, আর সাংসারিক 
নিম্পহতার ও একাকীত্বের অমোঘ প্রকাশ_যাকে আমরা স্ব-নাশ সন্ন্যাস বলছি, 
জাগতিক জৈবলীলার এই যে কঠিন বাস্তবতা, এর অন্কুরোদগম-পধোদগম- 
ফলোদগম অর্থাৎ তার শৈশব কৈশোর যৌবনকে যদিচ আমরা প্রাকৃতিক 
আাগমন নির্গয়ন হিসেবে মেনে নিই, তাহলে, তার নশ্বর শরীরী বিনাশকে 
আমরা প্রকৃতির নিয়মের পার্থিবতায় বিচার করবো না কেন ? 

চৈতন্যচরিত রচয়িতাগণ অনেকেই বলেছেন, বিশেষত ওডিশী 
চরিতকারেরা, যে চৈতন্যের নশ্বরদেহ নাকি পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহের দাঞময় 
শরীরে লীন হয়ে গেছে ৷ কবে ? না ১৫৩৩ স্বরীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, অর্থাৎ 
বাঙলা বর্ষ অনুযায়ী ৯৪০ সাল, ১৪৫৫ শকাব্দ | মুলত চৈতন্যের মৃত্যু, 
তিরোধানের দিনটিকে কেন্দ্র করে তার চরিতকারদের মধ্যে খুব বেশি বাদ- 


* অসুস্থ বিশ্বকবি অপারেশন টেবলে যাওয়ার ঘন্টাখানেক আগে ১৯৪১ শ্রীষটান্দের 
৩০শে জুলাই সকাল ৯-৩০ মিনিটে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন | এটি তিশি 
সহন্তে লিখতে পারেন নি | মৃখে মুখে 'ডিকডেট' করেছিলেন | লিখে নিয়েছিলেন 
অন্যতম রবীন্্র-শিষ্যা শ্রীমতী রাণী চন্দ | কবিতাটি শেষ করে কৰি শ্রীমতী চণ্দকে 
বলেছিলেন, “কিছু গোলমাল আছে, পরে ঠিক করব'খন |" বলা বাহুল্য, এটিই ছিল 
বিশ্বকবির শেষতম কবিতা । 





২৭৯ 





বিসমাদ না থাকলেও তীর যৃত্যুর কারণ হিসেবে নানা মুনি নানান স্ব 
দাখিল করেছেন । যথা- 

১। আদি চৈতন্য চরিতকার ুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূর প্রমূখেরা বলেছেন, 
ইং চত্বারিংশতা সপ্ততাজা/শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ 1/নানালীল 
লাস্যমাসাদয তৃমৌ/ক্রীড়ন্‌ ধাম স্বং ততোহসৌ জগাম ॥ মেহাকাব্য ২০1৪১। 
অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ অতঃপর সাতচন্সিশ বৎসর পর্যন্ত নানান লীলা নৃত্য আদি 
বিধানপূর্বক পৃথিবীর খেলা সমাধা করে স্বধামে গমন করেছিলেন | বস্তুত, বি 
ভাবে চৈতন্যের মৃত্যু দ্বরান্থিত হয়েছে আদি চৈতন) জীবনীকাররা তাঁর বর্ণ 
সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন | কিন্তু কেন ? ধাম স্বং ততোহসৌ জগাম'-ও 
স্বধামে গমন অর্থাৎ মৃত্যুকে তারা স্বীকার করেছেন । এমন কি "চত্বারিংশত 
সপ্তভাজা' অর্থাৎ সাতচন্িশ বৎসরে যে তিনি তিরোহিত হয়েছিলেন . 
বিষয়েও তারা বিলক্ষণ অবহিত | সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, পরব 
কৃষ্ণদাস, জয়ানন্দ, লোচন প্রতৃতিরা যখন চৈতন্যের মৃত্যু প্রাসঙ্গিকী কিছু কি' 
লিখেছেন তখন পূর্ববর্তী লেখকরা (বিশেষত চৈতন্যের স্মসাময়িকরা) ক 
৬ ১৭ উল ১৯প 
অবহিত ছিলেন বলে প্রমাণিত হয় 1 তৎসত্ত্বেও তারা কি তাবে ও কে' 
পরিস্থিতির মধ্যে চৈতন্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে তা বলেন নি | কেন ? 

২! চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে বাঙলা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ রচয়িতাদের ম্‌ 
প্রথম কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কৃষ্দাস কবিরাজ লিখেছেন £ 

'শ্রীকৃফণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতারি | 
অষ্টচন্দিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ 
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ । 
চৌদ্দশত পকায়ে হইল অন্তর্ধান ॥' 
[চৈতন্য চরিতামু 


বস্তুত, সোজাসুজি বক্তব্যে চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে কিছু বলতে কবিরা 
কৃষ্দাসও কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন । কি ভাবে ও কোন বিপজ্জন, 
পরিস্থিতির মধ্যে চৈতন্যের মৃত্যু হয়েছে তা যেন বারংবার বলতে গিয়ে 
তিনি বলেন নি | তিনি যে 'চৌদ্দশত পঞ্কান্সে হইল অন্তর্ধান' কথা কয়া 
লিখেছেন, এই 'অন্তর্ধান' শব্দটির মধ্যে আমরা একটা প্রচ্ছন্নতার ইঙ্গিত ল: 
করছি । অন্তর্ধান কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো তিরোভাব বা তিরোহি 
হওয়। | আবার অদৃশ্য হওয়: লুকায়িত হওয়া, অজানা দর্শনাতীত স্থানে গম 
এসবও এর মানে হয় | আসলে প্রত্যয়গত নিয়মে অন্তর+ধা+অন্টন্অন্তর্ধান 
এই ভাবে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে । এখন 'অন্তর্ধান' বলতে কৃষ্ণদাস চৈতনে 
মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন না কোন গোপন স্থানে পালিয়ে যাওয়াকে ইঙ্গিত করেছে 
তা আমরা কেমন করে ? 

বাঙলায় একটা প্রবচন (১4093) আছে, কোন অঙ্ঞাতনাম 
দুরদরশী একদা বলেছিলেন, 'কথা বলতে জানলে হয়/কথা শত ধারায় বয় 
অন্তর্ধান_-একটাই কথা, এতে মৃত্যুও বোঝায় আবার লুকিয়ে পড়া, চোর 
গোপ্তা স্থানে পালিয়ে যাওয়া অর্থেও এই অন্তর্ধান শব্দটির প্রয়োগ হতে পারে 
প্রাজ, দূরদরশী কৃষ্ণদাস শব্দের এই শত ধারায় বয়ে যাওয়ার ব্যাপার' 
জানতেন | তাই চৈতন্যের মৃত্যুর কারণ তিনি বলেন নি, অধিকন্তু তার বর্ণ 
চৈতনোর 'অন্তর্ধান' শব্দটি আদপেই চৈতন্যের মৃত্যু অর্থে ব্যবহারিত হয়ে। 


কিনা তাও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন রেখেছেন । কিন্তু একথাও 
বড়ো সত্য, কোন মৃত্যুর বেদনা, কোন হর্ষোৎফুল্প সুখ বা দুঃখের দুঃসহতা 
মানুষের পক্ষে সর্বৈব গোপন রাখা সন্তব না । আকাশের 
চন্ত্রমাকে যেমন পুরোপুরি ঢেকে রাখতে পারে না বাদলা মেঘ | ছাদ ঢাকা 
পড়লেও তার কিছু চোরাগোন্তা জ্যোৎস্না যেমন এসে চাদের অন্তি্কে জানিয়ে 
দেয় আমাদের | কোথাও ধোয়া উঠলে যেমন আগুনের আন্তত্বকেই সুচিত 
করে, তদ্রাপ, তার সুখ বা দুঃখ কোনভাবে না কোনভাবে প্রকাশ পায় সেই 
দুঃখী বা সুখী মানুষটির অন্তরস্িত আকুতি থেকে | কৃষ্ণদাস তার "গ্রন্থের 
শেষাংশে লিখেছেন, চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে 1/তাহার চরণ ধুঞা 
করি ঘুঞ্রি পানে ॥' এই যে আকুল আত্মব্যঞ্জনা, মানসিকতার দিক থেকে 
কতোবড়ো চৈতন্য ভক্ত হলে এমন নিপুণ আর্তি কেউ প্রকাশ করতে পারে । 
এমন এক বিরল মানসিকতাসম্পন্ন তক্ত চৈতন্যের তিরোধানের অস্বাতাবি 
কতাকে শুধুমাত্র 'অন্তর্ধানের' কুজ্ঝটিকায় রেখে আমাদের ধীধায় ফেলবেন 
বলে মনে হয় না । অর্ধপাত্র জলকে কেউ দেখে অর্ধপাত্র খালি, আবাপন কেউ 
দেখে অর্ধপাত্র পূর্ণ | এই সূত্র ধরে তিনি আমাদের চৈতন্যের অর্ধজ্ঞাত মৃত্যু 
প্রাসঙ্গিকীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়েছেন । চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গ তার লেখায় 
মৃত্যুর স্বাতাবিকতা বিষয়ে বারম্বার আমাদের সন্দিষ্ক করেছে । এবং একথাও 
খুব প্রকট যে যুগের প্রতিকৃলতাকে তিনি বার বার অপ্রতিহত করতে গিয়েও 
স্পষ্ট বক্তব্যের অনুকূলে কখনোই যেতে পারেন নি | আর সে জন্যই বোধহয় 
রুটিন মাপা জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে যাওয়ার মতো শির্বিরোধ পথে 
হাটাও তার সম্ভব ছিল না। বস্তুত, তার রচনায় রক্ষণশীলতার খাদ মিশেছিল 
সত্য, কিনতু গতানুগতিক শাস্ত্র শাসনের ছকেবীধা রাস্তায় না চলার অত্যন্ত হেতু 

দূরী দিকপাল চৈতন্যচরিতকার কারু রচনার সঙ্গে অন্তত চৈতন্যের মৃত্যু 
প্রসঙ্গে তার রচনায় কোন সাদৃশ্যের ছবি ফুটে ওঠেনি | বরং বৈসাদশ্যই 
আমাদের চোখে ধরা পড়ে ভাবে | আসলে কৃষ্দাস কবিরাজের সাথে 
অপরাপর চৈতন্য চরিতকারদের বড়ো রকমের ফারাক হলো এই যে, পরবর্তী 
ও পূর্ববর্তী অন্যান্য চরিতকারেরা যেমন চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 

নিটোল গন্পের সূত্রপাত করেছেন, বস্তুত কৃষ্দাস তার ধারে কাছে যান 
নি । চৈতন্যচরিত লিখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অন্যান্য চরিতকারের 
অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন । কিন্তু চৈতন্যের সৃত্যু সম্পর্কে তার একটা 
সত্ত্ব ধারণা ছিল | মানুষের অতীব দুঃখ যাতনা যেমনটি চোখের জল বা 
উচৈঃস্বর কান্নায় প্রকাশ পায়, তদ্রুপ দুঃখীর চুড়ান্ত স্বাতাবিকতাও আমাদের 
সন্দিহান করে | অর্থাৎ তার স্বাভাবিকতাই আমাদের চোখে অস্বাতাবিকতায় 
পর্যবসিত হয় । 

এটা খুব সত্য যে, এই চন্ত্রাতিযানের যুগে আজ থেকে সাড়ে চারশো 
বছরের সামান্য অধিক আগে, একটি মানুষ দারুময় বিগ্রহের শরীরে বিলীন 
হয়ে গেছেলো এটা বললে কেউ সতুষ্ট হবেন না । কিন্তু তাই যদি না হবে 
তাহলে বৈষ্কবিয়া চৈতন্যের সমাধি স্থানটি কোথায় ? চৈতন্যের কতো ছোট- 
খাটো তক্তের সমাধি রয়েছে | এমন কি যবন হরিদাসের সমাধিও আমরা 
দেখতে পাচ্ছি পূরীতে | সেক্ষেত্রে চৈতন্যের মৃত্যু যদি সচরাচর আর পাঁচ 
জনের মতো ঘটতো তাহনে কি আজও পর্যন্ত তার একটা নূন্যতম সমাধিবেদী 
নির্ষিত হতো না ? দূরদর্শী কৃ্ণদাস বোধকরি ভাবীকালের এই প্রশ্নবোধক 








ইঙ্গিতটির আগাম টের পেয়েছিলেন | তাই যুগ-কালের প্রতিকূলতা সত্তেও 
তিনি চৈতন্যের সমুদ্রে পতনজাতীয় একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর গল্প আমাদের 
শুনিয়েছেন । কিন্তু বড়ো মজার কথা হলো, “যমুনার ভ্রমে' যে চৈতন্য অপার 
সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউতে উপর্যুপরি হাবুডুবু খেতে খেতে 
অবশেষে অচৈতন্য হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন | (কেননা কৃষ্ণদাস 
লিখেছেন যে, তার 'অন্তিসন্ধি ছুটি চর্ম করে নড়বড়ে 1/তাহা দেখি প্রাণ 
০০১৮ (বানি 8৩০ 
জেলেদের জালে এলো সেই জলখাওয়া, ফুলো-ফাপা কিন্তুতকিমাকার 
ডেডবডি | জেলেরা শ্বাভাবিকভাবে প্রথমে ভেবেছিল বুঝি তাদের জালে “বড় 
মৎস্য' ধরা পড়েছে । বেশ উৎফুল্পভাবে তারা জাল টেনে ডাঙায় তুললো । 
আর তখনই বিকৃত দর্শন শবদেহে নজরে পড়লো তাদের | প্রথমে তারা 
চমকে উঠলো ব্রহ্ধদৈত্য ভেবে | পরক্ষণে জাল-টাল ফেলে ছুটলো ওঝা 
পু ০ কু 
সাথে দেখা । স্বরূপ গোস্বামী জেলের আনুপূর্বিক সব শুনে 
রর 
আর কেউ নন | 
“স্বরূপ কহে যারে তুমি কর তৃত জান। 
ভৃত ণহে তেহো কৃ্কচৈতন্য তগবান ॥ 
প্রেমাবেশে পড়িল তৌহো সমুদ্রেরজলে | 
তারে তুমি উঠাইলে আপনার জালে |, 
[চৈ. চরিতামৃত/অস্ত্য/সন্তদশ পরিচ্ছেদ] 
কিন্তু স্বরূপ কোন রকম বিচলিত ছলেন না | জালিয়ার মুখে পূর্বাপর সব 
কিছু শুনে তিনি তার সাথে সমুদ্রের ধারে এলেন | বিকৃত শরীর, চৈতন্) পড়ে 
আছেন বেলাভূমিতে | সারা শরীরে ইতস্তত সমুদ্রের বালি | জেলে বললো, 
এটা চৈতন্য নয়, আমি তাকে চিনি | দেখেছি | এটা অবশ্যন্তাবী ভূত । 
খবরূপ বললেন, না, ইনিই শ্রীকৃচৈতল/ | এই যে বিকৃত আকার, নটকার চর্ম, 
অশ্তিসন্ধিচ্যুত এটা একটা প্রেমের বিকার মাত্র | এই বলে তিনি চৈতন্যের 
ভিজে কৌপ্পীন খুলে শুকনো কৌপীন ও বহির্বাম পরিয়ে দিলেন | তারপর 
উচৈঃস্বরে কৃষ্কনাম ধরলেন । আর কি আশ্চর্য, এই কৃষ্কনাম কর্ণমূলে প্রবেশ 
করতে চৈতন্য হুষ্কার দিয়ে উঠে বসলেন । 
এই মৃত্যু থেকে মৃত্যু না হওয়ার গল্প. এটা আমরা একধা্‌রে অলৌকিক, 
আধিতৌতিক বা আধিদৈবিক বলতে পারি, কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষ্দাসের দুটি 
প্রবল গুণও প্রকট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে, তিনি অপরাপর চরিতকারদের 
মতো চৈতনের মৃত্যুর কোন নিটোল গল্প শোনান নি আমাদের, কিন্তু তার 
অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন | 
চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে এরকম আমরা আরও দু' তিনটে ইঙ্গিত পাই 
কৃষ্কদাসের রচনায় | যেমন কবিরাজ কৃষদাস আদিলীলায় এক জায়গায় 


“নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ । 
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ 
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ | 

বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥' 


কিন্তু বৃন্দাবনবাসী ভক্তের চৈতন্যের শেষ লীলার বিধরণ জানবার এ 
উত্কষ্ঠা কেন ? কৃষ্ধদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত লেখার বহু আগেই 
ঠারা বৃন্দাবন দাসের তাগবতে চৈতন্যের অন্তযপীলা আনুপুবিক বিবরণ 
গড়েছেন । কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত শেষ হয়েছিল ১৫৩৪ শকে অর্থাৎ ১৬১২ 
ব্রীষ্টাব্দে | আর বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়েছিল ১৫৪৮ 
্রীন্টাব্দে | অথাৎ কৃষ্দাস কবিরাজের চপিতামৃত লেখার প্রায় ৬০ বছর 
আগে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত পড়েছিলেন বৃন্দাবনের বৈষফবেরা । 
এবং এই ভাগবতে চৈতন্যের আদিলীলা, মধ্যলীলা, শেষলীলা বা অন্ত্যলীলা 
সবই বিশদভাবে বর্ণিত ছিল । তবু কৃষ্ণদাসের কাছে চৈ৩নোর শেষলীলা 
জানবার জন্য বৃন্দাবনবাসীর এতো উৎকণ্ঠা কেন ? তবে কি বৃন্দাবশবাসী 
ভাগবত বর্ণিত শেষলীলাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি ? পাকি 
কৃষ্ণদাসের কাছে তারা এমনই পেয়েছিলেন, যার বর্ণিতব্য রচনার জণ্য 
তারা উৎকষ্টা প্রকাশ করেছিলেন ? কৃষ্ণদাস এ জায়গাটি আমাদের কাছে খুব 
প্রচ্ছন্ন রেখেছেন | যদিও সেই প্রচ্ছন্নতার জটিপতা থেকে তার আসল বস্তব্যটি 
বের করা খুব কঠিন নয় বলেই মনে হয় | 

বস্তুত কৃষ্দাস ছিলেন একজন প্রশ্নাতীত চৈতন্য তত, মানুষ ' 
ধর্মতীরুতাজনিত রক্ষণশীলতা তার অতীন্সিত অর্থের স্পষ্ট কিছু কিছু স্থানে 
বাধাপ্রাপ্ত করেছে সন্দেহ নেই | কিন্তু নীলাচলে জনৈকা ওডিয়া মালাকে 
কেন্ত্র করে তিনি দামোদরের মুখ দিয়ে চৈতন্য প্রসঙ্গে যে স্নাহান কথাগুলি 
বলিয়েছেন (অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য তাতে করে মনে হয় না খে, 
চৈতন্যের মৃত্যুকালীন ঘটনা অবহিত থেকেও ত' প্রকাশ করতে তিনি কু্ঠিও 
হবেন ! বোধকরি এ ব্যাপারে বৈষ্ণব মহাজনদের কাছ থেকে একটা প্রবল 
আপত্তির সম্মুবীন হয়েছিলেন তিনি । আর সে ওজর-আপত্তি এসেছিল সম্ভুবও 
বৈষ্কবদের হেড কোয়ার্টার্স বৃন্দাবন থেকে, ছচতন্যের শেষ লীলা রহিল 
অবশেষ 1/সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ 1/বৃন্াবনবাসী তক্তের উৎকণ্ঠিও 


যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, কৃষ্দাসের কাছে ঠৈতন্যের 
শেষ লীলার প্রকৃত তথ্য জানবার জন্যই বৃন্দাবনবাসীরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ 
করেছিলেন, তাহলে, কৃফণদাস কবিরাজ তীর গ্রন্থের মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
এসে অকাম্মাৎ নিজের বার্ধক্যের কথা ম্মরণ করলেন কেন ? তিনি লিখনেন, 


থাকে যদি আয়ু শেষ বিশ্যারিব লীলা শেষ 

যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ 
এবং পরক্ষণেই তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 

'আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাপয়ে কর 
মনে কিছু স্মরণ না হয়। 

না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে 
তবু লিখি এ বড বিস্ময় ॥ 

এই অন্তালীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার 
করি কিছু করিল বর্ণন | 

ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে 
এই নীলা ভক্তগণ ধন ॥' 








২। আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা তিত্বিক একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, তা 
হলো, প্রায় আদিলীলার মঙ্গলাচারণ থেকেই কৃফদাস আমাদের চৈতন্যের 
শেষলীলার ব্যাপারে খুব উদৃত্রীব করে তুলেছেন | তার কথাবার্তায় বারম্বার 
প্রকাশ পেয়েছে অন্ত্যলীলার কথা । যেন আদি ও মধ্যলীলার চেয়েও অন্ত্যলীলা 
পু পু ০৬, 

ল অবশেষ 1/সেই সব রণ 1/বৃন্দাবনবাসী ভক্তের 
উতৎ্কষ্ঠিত মন ॥' তারপর গ্রন্থের মাঝামাঝি এসে ধধ্যলীলায় বলেছেন, “শেষ 
লীলার সূত্রগণ/কৈল কিছু বিবরণ/ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয় ।' সুতরাং বেশ 
বোঝা যাচ্ছে, কৃষদাস বিশ্বস্ত কোন মানুষের কাছ থেকে এমন কিছু চৈতন্যের 
অন্ত্যপীলা বিষয়ক সূত্র পেয়েছিলেন যার মধ্যে পূর্বসূরী চরিত রচয়িতাদের 
চেয়ে তার ভিন্নতা ছিল সর্বাধিক | বোধকরি চাঞ্চল্যকর, বিম্ময়কর কিছু 
সংবাদ লুকিয়ে ছিল এর মধ্যে | কিন্তু অন্ত্যলীলা বিষয়ক তীর প্রাঞ্ধ সুত্গতলি 
কি তা তিনি বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আমাদের বলেন নি | উপরস্তু 
জরাজীর্ণ বার্ধক্যগ্রস্থের অজুহাত দিয়েছেন | আর এ বাহানা দেখা যাচ্ছে 
একমাত্র অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে । হিসেব করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁর “চৈতন্য 
চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা শুরুই করেছিলেন বার্ধক্যকালে | তিনি ১৫২৭ স্ত্রীম্টান্ে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন (যদিও এ সালটি নিয়ে মতান্তর আছে) | আর চৈতন্য 
চরিতামৃত রচনায় হাত দিয়েছিলেন ১৫৯২ শ্রীম্টাব্দের পর | অর্থাৎ প্রায় ৬৫ 
বছর বয়সে | সুতরাং তিনি কেবল শেষলীলার রচনার ক্ষেত্রে বার্ধক্যের 
অজুহাত দেবেন, আদি এবং মধ্যলীলার ক্ষেত্রেও তো একথা প্রযোজ্য হতে 
পারতো । কার্যত তা হয়নি | শেষলীলা বা অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে বারখার এহেন 
বাহানা করার কারণ কি খুব গুঢ়ব্ঞ্জক নয় | বিশেষ করে চৈতন্যে মৃত্যুর 
প্রসঙ্গ যে লীলাখণ্ডে লেখা হয়েছে । বোধকরি কৃষ্দাস চৈতন্যের মৃত্যুর প্রসঙ্গে 
এমন বিস্ময়কর কিছু সূত্র পেয়েছিলেন যাতে করে বারবার তিনি অস্ত্যলীলার 
প্রাসঙ্গিকীর জের টেনেছেন | না বলতে পারার অব্যক্ত ব্যাকুলতা এই ভাবেই 
প্রকাশ পেয়েছে বারবার | এই যে চৈতন্যের সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা, 
পরক্ষণে সেই জনে ডোবা 'অন্তিসন্ধি ছুটি, চর্ম নড়বড়ে, “বিকৃত' মুতদেহকে 
আবার বাঁচিয়ে দেওয়া, অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে বার্ধক্যের উপধুপুরি অজুহাত 
দেওয়া, এসবের মধ্যে তিনি তার অব্যক্ত যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছেন | অর্থাং 
চৈতন্যের মৃত্যু যে স্বাভাবিক না, অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়েই তিনি তা 
প্রকাশ করতে চেয়েছেন | কিন্তু তাতে বোধকরি তিনি আমাদের মতো 
[নজেও সন্তুষ্ট হননি | সেক্ষেত্রে তার মতো চৈতন্য তক্ত মানুষের মধে 
সত্যের অপলাপজনিত একটা পাপবোধ জন্ম নেয়া অস্বাতাবিক না | কেননা, 
তিনি তা জানেন অথচ প্রকাশিতব) জিনিস প্রকাশ করতে পারছেন না | বৈষৰ 
মহাজনদের দুস্তর বাধার প্রাচীর তার সামনে | মহাপ্রভু চৈতন্যের, তগবান- 
অবতার চৈতন্যের মরণশীল মানুষের মতো মৃত্যু ঘটুক এটা বোধকরি তাদের 
কাম্য ছিল না | মানুষের ষড়যন্ত্রে অবতার চৈতন্যের মৃত্যু সেটা আরও 
অকল্পনীয় তাদের কাছে । তাদের কাছে ভগবান চৈতন্য ভগবান জগন্নাথের 
দেহে বিলীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাই শ্রেয়ঃ | কিনতু পূর্বসুরী বৃন্দাবন দাস ত 
লিখলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার রচনায় চৈতন্যের জগন্নাথের দারুময় শরীরে 
বিলীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি উপস্থাপিত করলেন না | কেন ? তিনি তার 
(চৈতন্যের) মৃত্যু সম্পর্কে অনেক আধিতৌতিক কথা ও পুনঃপুনঃ বার্ধক্যের 
বাহানা দিয়ে পরিশেষে মৃত্যু, তিরোধান বা তিরোভাবের স্থলে “অন্তর্ধান 


কথাটি ব্যবহার করলেন । যার অর্থ মৃত্যু, আবার যা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মৃত 
না-ও হতে পারে | কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, আমাদের 
পাঠকদের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন স্বরূপ-দামোদরের দিকে । 
বললেন, তোমরা স্বরূপ-দামোদরের কাছে যাও | তার 'কড়চা'-র স্বেরূপ 
দামোদরের কড়চা) স্মরণ নিলেই অন্ত্যলীলার পাই পয়সা সব জানতে 
পারবে |* তিনই অন্ত্যলীলার সব জানেন । 

কিন্তু তারপরেই আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, “ব্বরূপ-দামোদরের কড়চা' 
নামক গুথিখানা হঠাৎ 'বেপাতা' হয়ে গেছে 1! অথচ কোন চৈতন্য 
চরিতের ক্ষেত্রে এন সংবাদ আর শোনা যায় নি । একমাত্র “ম্বরূপ- 
দামোদরের কড়চা" অকম্মাৎ হারিয়ে গেল | অদ্যাবধি তার হদিশ মিললো 
না।কেন? 

৩। এবার আসছি বাঙলা ভাষার আরেক দিকপাল চৈতন্য জীবনীকার শ্রীল 
বৃন্দাবন দাসের কথায় | কবিরাজ গোস্বামী যাকে তর গ্রন্থে চৈতন্যলীলার 
ব্যার্স আখ্যা দিয়েছেন | যদিও ক্রম অনুসারে কবিরাজ গোস্বামীর আগেই 
বৃন্দাবন দাসের স্থান | কিন্তু অন্ত্যলীলা, বিশেষত চৈতন্যের মৃত্যু প্রাসঙ্গিকীর 
গুরুত্ব অনুযায়ী কৃফদাসকেই অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত করা যেতে পারে | 
এ নীপা ুস্পী০ 

গোশ্বাশীর উক্তিকে উপজীব্য করে | নিত্যানন্দ স্বয়ং বৃন্দাবন 
দাসকে চৈতন্যলীলার বিশদ ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন | এছাড়াও অদৈত 
আচার্য ও গদাধর গোস্বামীর মুখেও কিছু কিছু শুনেছিলেন | অধিকন্তু তিনি 
স্বরূপ-দামোদর ও মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' থেকেও তথ) সংগ্রহ 
করেছিলেন | এসব কথা চিতন্য ভাগবত" গ্রন্থে তিনি বারম্বার 
কৃতক্তচিত্তে স্বীকার করেছেন (ভাগবত ১1১৩1৪৪, ৩1১১1৫১৭, ২।২৪।৩৪৪ 
টব) | এই যে নিত্যানন্দ, গদাখর, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির উত্তি, স্বর 
দামোদরের কড়চার অনুসরণ এর মধ্যে থেকে বৃন্দাবন দাস কি এমন কোন 
তথ্য পাননি যাতে চৈতন্যের অলৌকিক মৃত্যু প্রসঙ্গ বৃন্দাবন দাসকে সন্দিদ্ধ 
করেছিল | নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতাচার্য সকলেই তো চৈতন্যের অন্তরঙ্গ 
পার্যদ ছিলেন | বিশেষত অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ চৈতন্যের তিরোধানের পরও 
প্রকট ছিলেন দীর্ঘদিন | চৈতন্যের তিরোতাবের পূর্বাপর সব ঘটনা তারা 
পেরিয়ে এসেছিলেন | চৈতন্যের আগে ও পরের ঘটনা সমূহ দেখেও 
তারা কি এই ধারণা পোষণ যে, জগন্নাথের দারুময় দেহে চৈতন্য 
বিলীন হয়ে গেছেন ? 

ভিন্ন ভিন্ন বিদন্ধ ব্যক্তি সম্পাদিত আমাদের কাছে যে তিন চারখানা 
চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ রয়েছে তার প্রায় সব গুলোতেই গ্রন্থকার তার বক্তব্য 


শেষ করেছেন অনেকটা আকন্সিক ভাবে | কোন তাড়াহুড়ো করে, বা: 
তাড়াহুড়ো থাকার জন্য গ্রন্থটির আচমকা পূর্ণচ্ছেদ ঘটেছে তা কিনতু নয় । ; ও 
অন্তত গ্রন্থের পরিশেষ গয়ার পর্যন্ত পাঠ করলেও তা কিনতু মনে হয় না| 


লেখকের হাদয়গ্রাহী লেখনীর বহতার যে আনুপূর্বিক ছন্দ অন্ত্যনীলার 
অন্ত্ন্তরে পৌঁছে তার কিছুমাত্র অসংলগ্বতা পরিলক্ষিত হয় নি | নীলাচলের 
কোন এক ওড়নষষ্ঠীর দিনে পুগুরিক বিদ্যানিধির গালে জগরাথ কর্তৃক চড় 


* কৃষ্ধদাস লিখেছেন, প্রতুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর |/দূত্র করি গাথিলেন 
রন্থের ভিতর ॥' (আদি/১৩ পরিচ্ছেদ) | 
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২৮৬ 


মারা এক সপ্লিক ঘটনা দিয়ে ভাগবতের ইতি টেনেছেন বৃন্দাবন দাস | মোট 
একান্টি অধ্যায়ে বিভক্ত ও প্রায় পচিশ হাজার ছত্র সংখ্যা বিশিষ্ট 
বিশালায়তন চৈতন্যজীবনী হঠাৎ একটি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করে 
সমাপ্তি ঘটলো কেন এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার | প্রায় প্রতিটি চৈতন্যজীবনী' 
লৌকিক হোক বা অলৌকিক হোক মুলত চৈতন্যের কথা দিয়েই সমান্থি 
ঘটেছে । যুগপৎ চৈতন্যতক্ত কবি ও চৈতন্যতক্ত পাঠকের অতীম্পিত লক্ষ্যের 


তাহলে প্রত্যেক লীলাখণ্ডের যেথা আদি, মধ্য) সৃচনায় এবং অন্তরায় নিত্যানম্দ 
ও চৈতন্যের বিশেষত নিত্যানন্দের যে স্তুতি গাথা রয়েছে গ্রন্থ সমাপ্তির ক্ষেত্রে 
এর উপস্থিতি কি প্রত্যাশিত ছিল না ? তা নেই । তদোতিরিক্ত চৈতন্য জীবনী 
শেষ হয়েছে একটা অচৈতন্য বিষয়ক আখ্যান দিয়ে, যার নায়ক চৈতন্যের 
এক সাধারণ ভক্ত চট্টগ্রামের পুণুরিক বিদ্যানিধি | নিত্যানন্দ হলেও একটা 
কথা ছিল, কেননা তার আনুকূল্য ও আদেশক্রমে ভাগবত রচনা করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন বৃন্দাবন দাস | সেক্ষেত্রে লেখকের কৃতজ্ঞতার দিকটি ভেবে 
নিত্যানন্দজনিত আখ্যায়িকাটির মধ্যে আমরা সমাগ্তির অপূর্ণতা দেখতাম না। 
কিন্তু বৃন্দাবন সমাপ্তি টেনেছেন না চৈতন্য না নিত্যানন্দের সুতি দিয়ে । 
এখানে দু'লাইনে নিত্যানন্দের সুতি করেছেন তিনি | পরিচ্ছেদ সমাপ্তির ক্ষেত্রে 
যেরকমটি তিনি সচরাচর করেছেন | সুতরাং এসব কারণে যথেষ্ট সন্দিক্ধ 
হবার কারণ থাকে যেখানে বৃন্দাবন দাস ভাগবতের পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন সেটা 
আদৌ তার রচনার পূর্ণচ্ছেদ কিনা । 

চৈতন্য ভাগবতের আকম্মিক সমান্তির কথা বিভিন্ন এতিহাসিক ও চৈতন্য 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন | তাঁদের মতে চৈতন্য ভাগবত একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ । 
যেষন অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তার 
চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে লিখেছেন, “শ্রীচৈতন্যভাগবত যে অসমাশ গ্রন্থ 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই |" (পৃ. ১৯৮) | এখন প্রশ্ন হলো, চৈতন্য ভাগবত যদি 
এভাবে আকম্মিক সমাপ্ত হয়েও থাকে তাহলে এই আচমকা থেমে যাওয়ার 
কারণ কি? আর যদি তা না হয়, অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবতের যেখানে সমাগ্ডি 
দিব 
পরিশিষ্ট অংশটুকু গেল কোথায় ? আর গেল যদি তো অতো বড়ো সুব্হং 
পুথিখানা থেকে হঠাৎ অস্ত্যলীলার সেই অংশটি কেন উবে গেল, যেখানে 
একমাত্র চৈতন্যের মৃত্যুলীলার অংশটি উপজীব্য হতো ৭? তবে কি আমরা ধরে 
নিতে পারি, চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে এই সব পরিচ্ছেদে এমন কিছু তথ্য ছিল 
যা পরবতী বৈষব মহাজনদের অপ্রত্যাশিত ছিল | এবং বর্তমানে 
সেন্পারশিপের মতো গ্রন্থের শেষাংশ তাঁরা সেন্পার করেছিলেন সে কারণে । 

আমাদের কাছে চৈতন্য ভাগবতের খানচারেক বিভিন্ন সম্পাদকের 
সম্পাদিত খরন্থ রয়েছে, যথা- 

১। সুকুমার সেন সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত | 

২। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত । 


ও। শ্রীস্তক্তিসিদ্ধান্ত সর্বতী ঠাকুর সম্পাদিও চৈতন্য ভাগবত । 
৪| অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত 'চৈতন্য ভাগবত । 
০ 3০০০০৯৬১০ তিরোধানের কোন 
| বিমানবিহারীবাবু যাকে "অসমাপ্ত গ্রন্থ' বলেছেন এই চারটি 
সম্পাদিত গ্রস্থই বলা যায় তক্রপ । 
তারপর নদীয়া-নবদ্ধীপের গঙ্গা দিয়ে অনেক জোয়ার ভাটা, অনেক জল 
গড়িয়ে যাওয়ার পর, কিছুদিন আগে, দেনুড় শ্রীপাটের অশ্বিকাচরণ প্রদ্ধচাপী 
নামে জনৈক বৈষ্বভক্ত চৈতন্য তাগবতের অপ্রকাশিত পুঁথির খানিকটা 'অংশ 
প্রাবিষ্কার করেছেন | খানিকটা বলছি এইজন্য যে, তিনি যে চৈতন্য 
তাগবতের শেষোক্ত তিনটি অপ্রকাশিত অধ্যায় আবিষ্কার করেছেন, এর মধে/ই 
যে চৈতন্য ভাগবতের পরিসমান্তি, তা কিন্তু তিনি বলেন নি | সুতরাং 
আবিষ্কারক ব্র্ষচারী মহাশয়ের অপ্রকাশিত তিনটি অধ্যায় জুড়লেই যে ৮৩৭) 
ভাগবতের পরিসমান্তি ঘটবে একথা বলা দুষ্ধর ' 
যাই হোক, এই নব-আবি্ৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের 
মৃত্যু বা অন্তর্ধান প্রসঙ্গে আমাদের কিছু হদিশ দিয়েছেন | আর্ঘকাচরণ 
্রক্মচারী আবিষ্কৃত চৈতন্য তাগবতের পরিশিষ্ট ১৪ অধ্যায়ে বৃন্দাবন লিখেছেন, 
'গদাধর বোলে প্রতু- শুন গদাধর ॥ 
আমি আগে যাই তুমি আসিহ পশ্চাতে । 
এত বলি শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে ॥ 
পরিছা বোলে-কোথা যাহ বলহ সন্ন্যাসী । 
প্রতু বোলে অশন্নাথ পরশিয়া আসি ॥ 
রহ রহ-বোলে সভে বেত লয় করে। 
নিষেধ না শুনি প্রভু চলিলা ভিতরে ॥ 
জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান। 
দেখিতে না পায় প্রতু গেলা নিজ স্থান |" 
চৈতন্য জগন্নাথকে স্পর্শ করে অন্তর্ধান করলেন | কিন্তু গদাধর, চৈতন্যের 
পল্চাতে পশ্চাতে আরেকজন যিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন, সেই গদাধরের 
তাহলে কি হলো ? বৃন্দাবন সে কথাও লিখেছেন পরবর্তী পয়ারে | 
'আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তর্ধান। 
না পায় দেখিতে কেহ বোলে-রাম রাম ॥ 
এই মতে মহাপ্রতু গদাধর লৈয়া । 
নিজ স্থানে গেল প্রতু অন্তর্ধান হইয়া ॥' 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য একা না, তিনি পার্থচর গদাধরকে নিয়েই 
অন্তর্ধান করলেন । কিন্তু চৈতন্যের অন্তর্ধান বিষয়টির এখাপেই ছেদ টানলেন 
না বৃন্দাবন দাস | আধকন্তু পরবর্তী পয়ারে বিষয়টিকে আরও রহস্যঘন করে 
তুললেন | যেন কি রকম একটা কুহেলিকায়, ধীধায় ফেলতে চাইলেন 
আমাদের | অথবা স্বয়ং তিনিই যেন পথ খুঁজে পেলেন না এই ধাধা থেকে 
বেরোবার | অতঃপর তিনি লিখলেন, 
'এখা সে যখন প্রতু হেলা অন্তর্ধান। 
ন্যাসী রূপে গেলা মদনগোপালের স্থান ॥ 
অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে । 
পুনঃ কোথা গেল প্রতু না পারে লখিতে ॥ 








২৮৮ 


সেই দিন বৈশাখ পূর্ণিমা অয়োদশী | 
পাঠাইলা মনুষ্য পত্র লিখি সতে বসি | 
আসি উত্তরিলা লোক নীলাচল স্থানে । 
প্রভুর বিজয় জিজ্গাসিল জনে জনে ॥ 
সতে বলে-মহাপ্রতু হেলা অন্তরধান। 
প্রবেশ করিলা মাত্র জগন্নাথ স্থান ॥ 
তান সঙ্গে ছিলা গদাথর মহাশয় | 
আচম্বিতে অন্তর্ধান হৈলা নিশ্চয় ॥' 
অর্থাৎ জশন্নাথকে স্পর্শ করে চৈতন্য অন্তর্ধান করলেন কিন্তু পরেই আবার 
তাঁকে দেখা গেল জটাজুট সন্ন্যাসীর বেশে মদনগোপালের মন্দিরে | অনেকে 
তাকে এই বেশে (ন্যাসী রূপে) যেতে দেখেছিলেন মদনগোপালের মন্দিরের 
দিকে | এই অনেকে বলতে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন 'অধিকারী সকল" | এরা 
কোথাকার অধিকার রাজার অধিকারী কি মন্দিরের অধিকার, তা বৃন্দাবন 
দাস আমাদের জানান নি | আরেকটা কথা, যেহেতু চৈতন্য ছিলেন শিখা সূত্র 
মুণ্ডিত সন্ন্যাসী সেজন্য ন্যাীর বেশ ধারণ করার সময় পরচুলা অর্থাৎ কৃত্রিম 
চুল দাড়ির আশ্রয় নিতে হয়েছিল নিশ্চয় | কিন্তু এরকম একট" ছদ্মবেশের 
আশ্রয় নেবার প্রয়োজন কি ছিপ ? আর যদি ছদ্মবেশই নিলেন তো 'অধিকারী 
সকল' তাকে চিনতে পারলো কি ভাবে | সমন্ত ব্যাপারটা কিরকম একটা কাচা 
হাতের গোজামিল অঙ্কের মতো মনে হয় | সে যাই হোক, এই 
মদনগোপালের মান্দরের পথে চৈতন্যকে শেষ বারের মতো দেখা গেল । 
তারপর থেকে তিনি কোথায় বে-পাত্তা হলেন কেউ আর জানতে পারলো না। 
সেই সঙ্গে 'গদাধর মহাশয়'ও | দিনটি নাকি ছিল বৈশাখ দিন। 
এই হলো বৃন্দাবন দাস বিরোচিত নবান্কৃত পুঁথির অন্তর্ধান 
কাহিনী | কিন্তু গোবিন্দ দাসের কড়চার মতো বৃন্দাবন দাসের এই নয়া 
আবিষ্কৃত পুথিটিতে দেখা যাচ্ছে, পগ্ডিতেরা মোটেই সদয় নন | এর 
প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতার ব্যাপারে অনেকেই সন্দিপ্ধ | এ বিষয়ে ডাঃ 
বিমানবিহারী মজুমদার তার সুবৃহৎ “চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থের ১৯৮ 
যা লিখেছেন তা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয় | তিনি লিখেছেন, 
তন্য ভাগবত যে অসমাপ্ত গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | এই গ্রন্থ বৈষব 
সমাজে এত আদুত হয়েছিল যে লোকে ইহার শেষের অধ্যায়ত্রয় বাদ দিয়া 
পুথি নকল করিবে তাহা সম্ভব নহে | সেই জন্য অশ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারি কর্তৃক 
প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত অধ্যায়ত্রমকে অকৃত্রিম 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।" 
এখন প্রশ্ন হলো, অশ্বিকাচরণ আবিষ্কৃত চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট অংশের 
পুথিটি যদি সত্য সত্য নকল পুঁথি হয়, তাহলে, একজন বিশিষ্ট নামী চৈতন্য 
চরিতকারের নাম ভাড়িয়ে কেন এই নকল পুথিখানা লেখা হলো ? আর এটা 
কৃত্রিম বা অকৃত্রিম হোক, এটি যে কোন অবৈষব লিখেছেন তা প্রত্যয় হয় 
না। সুতরাং এসকল পরিপ্রেক্ষিতে এমন ধারণা কি সঙ্গত নয় যে, চৈতন্যের 
মৃত্যুর ব্যাপারে চৈতন্য চরিত সমূহে যে অলৌকিকতার অবতারণা করা হয়েছে 
তা পরবর্তী বৈষবদেরও সন্দিহান করেছিল ? এবং তারই ফল স্বরূপ চৈতন্য 
তাগবতের পরিশিষ্ট অধ্যায় ত্রয়ের উৎপত্তি ? 
৪। অতঃপর আমরা চৈতন্য চরিত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কিত 
লোচনানম্প বা লোচন দাসের চিতন্য মঙ্গল' প্রসঙ্গে আসছি । কিন্তু অপরাপর 


বিষয়ে বিতর্কিত হলেও চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে লোচন আমাদের নতুন কিছু 
শোনাতে পারেন নি | অন্যান্য চরিতকারদের মতো জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে 
শতন্যের লীন হয়ে যাওয়া কাহিনীটিরই তিনি পুনরুক্তি করেছেন আমাদের 
কাছে । লোচন লিখেছেন, আষাঢ় মাসের সন্তমী তিথির দিন, রবিবার, বেলা 
তৃতীয় প্রহরের সময় চৈতন্য জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হয়ে গেলেন । কিন্ত্রু এই 
বিলীন হয়ে যাওয়ার পূর্বাপর বক্তব্য থেকে একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 
অপরাপর চরিতকারদের সাথে লোচনের বর্ণনার খুব মিল থাকলেও এর 
গরমিলের দিকটিও খুব সামান্য নয় । লোচন লিখেছেন £ 
“তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । 
সরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥ 
আঘাড় মাসের তিথি সন্তত্ী দিবসে | 
নিবেদন করি প্রতু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে |" 
[টিওন্যমঙ্গল'/শেষধওড] 
এই “তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট" কথাটি খুব গৃঢার্থব্যঞ্জক অর্থে 
লোচন ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় | কখন দুয়ারের কপাট বন্ধ হলো ? 
না চৈতন্য যখন জগন্নাথকে দর্শন করবার নিষিত্বে মন্দিরে প্রবেশ করলেন । 
এখন প্রশ্ন হলো, একজন দর্শনার্থীর মন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে মন্দিরের দরজা 
বন্ধ হবার কারণ কি? লোচন দাস জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন হয়ে যাবার 
কথা লিখেছেন | তাই যদি হবে তাহলে এই পরম অভূতপূর্ব সত্যকে ঘ্ার রুদ্ধ 
করে দ্বাররক্ষক প্রচ্ছন্ন রাখলেন কেন ? সুতরাং কোন ব্যাখ্যায় এর যৌক্রি- 
কতার প্রতিপাদ্য বিবেচিত হবে ? 
আমাদের পূর্বসূরী প্রদর্শক ডঃ দীনেশ সেন মশাইও এরকম একটি প্রশ্ন 
তুলেছিলেন বহুকাল আগে তার '018112198 &, 1315 ৪£০' গ্রন্থে | আচমকা 
মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যাপারটায় তারও মনে খটকা লেগেছিল, 
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অতঃপর লোচন আমাদের কি শুনণিয়েছেন দেখা যাক | লোচন বললেন, 


টৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করে অশ্রনেত্রে পুরুষোত্বমের সামনে দণ্ডায়মান 
হলেন | বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো | বিহুল কণ্ঠে বললেন, 


'সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে গেছে | এখন কলিযুগ | এ যুগে তোমার 
সংকীর্তনই একমাত্র উপায় | কিন্তু তুমি এখন কপা করে জীবকে তোমার ; 


কোলে আশ্রয় দাও | আমি শরণ নিচ্ছি তোমার শ্রীপাদপদ্মে |" 

“এ বোল বলিয়া সেই জ্রিজগত রায়। 

বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥ 

তৃতীয্ন প্রহর বেলা রবিবার দিনে | 

জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আপনে |" 
[চৈতন্যমঙ্গল/শেষধণ্ড] 
এদিকে চৈতন্যের পরিকর ও পার্ষদরা ততোক্ষণে মন্দিরের বন্ধ দরজার 
সামনে এসে পৌঁছে গেছে । তারা আকুলি ব্যাকুলি কণ্ঠে চিৎকার করছেন । 
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কাদছেন | বলছেন, “ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে দেখি বড় ইচ্ছা |' তখন 
তক্তদের আর্ত চিৎকার শুনে একজন পরিছা (জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা) বেরিয়ে 
এলো মন্দিরের তেতর থেকে (কিন্তু প্রধান দরজা তখনো খোলা হলো না), 
বোধহয় গুপ্ত কোন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো 1 এসে বললো, 
“ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছ! কহয়ে তখন । 
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রতুর হৈল অদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রতুর মিলন । 
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥' 
[চৈতন্যমঙ্গল/অতুলকৃষণ গোস্বামী সম্পাদিত] 
লোচন বর্ণিত চৈতন্যের অন্তর্ধান বিষয় কাহিনীটি থেকে তাহলে আমরা 
কি দেখলাম | দেখলাম, চৈতন্য জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকলেন | সঙ্গে সঙ্গে 
মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল | চৈতন্যচরিত গ্রন্থে ভুরি ভুরি অলৌকিক, 
আধিদৈবিক বর্ণণা আছে | কিন্তু মন্দিরের কপাট বন্ধের মধ্যে কোনরকম 
অলৌকিষের খবর লোচনের বর্ণনায় পাওয়া যায় না | কেননা, চৈতন্য যখন 
মন্দিরে প্রবেশ করলেন তখন মন্দিরের ভেতরে একাধিক লোক ছিল । 
বিশেষত মন্দিরের পরিছা ও আরও কেউ কেউ ছিল | গোপন পথ দিয়ে 
একজন পরিছা মন্দিরের ভেতর থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলো একটু আগে 
লোচনের বর্ণনায় তা আমরা দেখলাম । সুতরাং দরজা বন্ধের ঘটনাটা তাদের 
দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে হয় | এখন প্রশ্ন হলো, চৈতন্যের 
জগন্নাথের শ্রীজঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার অতৃতপূর্ব ঘটনাটি শুধুমাত্র সেই সব 
চৈতন্য বিরোধী পরিছারা প্রত্যক্ষ করলো. যারা একদিন নির্মমভাবে চৈতন্যকে 
প্রহার করতে কুণ্ঠিত হয় নি, অথচ চৈতন্যের প্রিয় ভক্তদের একজনেরও তা 
দেখবার সৌভাগ্য হলো না । এমন একটা ঘটিতব্য বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত 
ূর্বাহ্নে জানলো না তারা | কেন? 

৫। এবার আমরা বাঙলা ভাষায় আরেক অন্যতম চৈতন্য চরিতকারের 
কথায় আসছি | ইনি বিতর্কিত জয়ানন্দ | জয়ানন্দের গ্রন্থের নাম্মটিও 
বিতর্কিত গ্রন্থকার লোচন দাসের অনুরূপ | অর্থাৎ চৈতুন্যমঙ্গল | এই 
চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য প্রসঙ্গে বিস্তীর্ণ আলোচনা আছে । 
বোধকরি চৈতন্য চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র জয়ানন্দ চৈতন্যের সৃত্যু প্রসঙ্গে 
কিছু নতুন ও লৌকিক তথ্য পরিবেশন করেছেন । জয়ানন্দের রচনার বৈশিষ্ট্য 
হলো, তিনি রীতিসিদ্ধ পূর্বসূরীদের মতো অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বক্তব্যের 
সামঞ্জস্য চাননি | তার মানে এই না যে তার রচনায় ভুল হ্রাপ্তি, ক্রটি- 
বিচ্যুতি নেই, আধিদৈবিকতা অলৌকিকতা নেই । আছে, বরং একটু বেশি 
মাত্রায় আছে । সে জন্যই বোধকরি জয়ানন্দের গ্রন্থ আজও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব 
সমাজে অনাদৃত | কিন্তু আমাদের আলোচ্য চৈতন্যের মৃত্যু বা অন্তর্ধান রহস্য 
প্রসঙ্গে চৈতন্য চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র জয়ানন্দ বাস্তব সম্মত কথা 
শুনিয়েছেন আমাদের | তার কাহিনীর মধ্যে তথ্যগত তুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, 
কিন্তু চৈতন্যের মৃত্যুর কাহিনী শোনাতে গিয়ে কোনরকম দৈবিকতা বা 
নঞর্থক-লৌকিকতার আশ্রয় নেননি তিনি | জয়ানন্দ লিখেছেন £ 

'নীলাচলে নিশা এ চৈতন্য টোটাগ্রামে | 
বৈকুষ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥ 
আষাঢ় সন্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি | 
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুষ্ঠপুরী ॥ 


ধরাধাম থেকে বিদায় নেবার অতিপ্রায়ে ক্রমান্বয়ে উৎকন্ঠিও চিতন্য | কি 
এক অবজাত কারণে ধূলো মাটির এই চিরাচরিত সংসার তাঁর ভালো লাগে 
না| কেমন একটা পলায়নী মানসিকতায় তিনি যেন শহাপ্রস্থানের প্রতীক্ষায় 
পৃতীক্ষিত | 
এমন একদিন- 
'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে । 
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচদ্িতে ॥' 
জয়ানন্দের মতে এই ইটের (ইটাল) আঘাত, থেকেই জীবন সংকট 
হয়েছিল চৈতন্যের | 
“চরণে বেদনা বড় যষ্ঠীর দিবসে । 
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ণ অবশেষে ॥ 
পণ্ডিত শোসাঞ্চিকে কহিল সর্ত্ধকথা | 
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥' 
[চৈতন্যমঙ্গল/বিজয় খণ্ড] 
অর্থাৎ পায়ে ইটের টুকরো বাজলো চৈতন্যের | এতে আহত হলেন 
তিনি । এরপর ষষ্ঠী তিথির দিন পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হলো | আশ্রয় নিলেন 
টোটা গোপীনাথের মন্দিরে | জুরদগ্ধ শরীরে গদাধরকে বললেন, কাল সন্তমী 
তিথিতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় আমি ধরাধাম ছেড়ে নিত্যধামে যাত্রা 
করবো | পরদিন সত্যি সত্যি দেহত্যাগ করলেন চৈতন্য ।* 
এই হলো জয়াণন্দের চৈতন্যমঙ্গল বর্ণিত চৈতন্যের অন্তর্ধান কাহিনী | 
৬। পরিশেষে চৈতনোর মৃত্যু বা তিরোধান সম্পর্কে আরেকজন বাঙলা 
চৈতন্য চরিতকারের বক্তব্য উদ্ধৃত করবো | তীর নাম ঈশান নাগর | গ্রন্থের 
শাম “অদ্বৈত প্রকাশ' 1 লোচন দাসের মতো ইনিও পুরীর জগন্নাথের মম্পিরে 
চৈতন্যের অন্তধান হবার কথা বর্ণনা করেছেন | লোচনের মতো তিনি 
লিখেছেন, যে চৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বঙ্ধ 
হয়ে গেছলো । আশঙ্কিত তক্তরা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাড়ালো । কিছুক্ষণ 
পর মন্দিরের কপাট পুনরায় খুলে গেল | এবং জানা গেল হীরাঙ্গ 'প্রকট' 
হয়েছেন । 
“একদিন গোরা জগন্লাথ নিরখিয়া | 
রী মন্দিরে প্রবেশিলা হা-নাথ বলিয়া ॥ 
প্রবেশ মায়েতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। 
তক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল ॥ 
কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা ৷ 
গৌরাঙ্গ প্রকট সতে অনুমান কৈলা ॥' 
[অদ্বৈত প্রকাশ'/২১ অধ্যায়] 


* সম্প্রতি 'প্রভাস খণ্ড' নামে একটি মুদ্রিত গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে | বইটি 
সম্পাদনা করেছেন জনৈক শরৎচত্ত্র মুখোপাধ্যায় | এবং বইখানা প্রকাশ করেছেন 
কলকাতার 'অক্ষয় লাইব্রেরি | এই বইতে উদ্নেখ আছে, নীলাচলে থাকাকালীন একটি 
নিষ্ব (নিম) বৃক্ষের তলায় নিত্যানন্দের কোলে মাথা রেখে চৈতন্য নাকি দেহত্যাগ 
করেছিলেন । এবং নিত্যানন্দ স্বয়ং অন্সিকর্তা হয়ে চৈতন্যের শবদাহ করেছিলেন 
সমুদ্র্তীরে চিতা সাজিয়ে | তারপর অর্ধদাহ অবস্থায় দেহটি তাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
সমুদ্রের জলে | 








২৪৯২ 


চৈতন্য সুদীর্ঘকাল বাস করেছিলেন উৎকলদেশের পুরীধামে | ১৫১০ 
্্রীন্টাব্দ থেকে প্রায় ১৮ বছরেরও অধিক সময় তিনি জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে 
কাটিয়েছেন | চৈতন্যের দৈবানুগ্রহপুষ্ট রূপ ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি উৎকলবাসী- 
দের আকৃষ্ট করেছিল, সম্মোহিত করেছিল । চৈতন্যের মণীষায় ও বৈদগ্ধে বহু 
উৎকলবাসী অবলীলায় এসেছিলেন এই তরুণ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে | 

চৈতন্যের আলোকসামান্য ব্যক্তি ওড়িশাবাসীদের কতখানি মুগ্ধ করেছিণ 
তা ওড়িশী ভাষায় রচিত চৈতন্যের জীবনী গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়, 
বৈশিষ্ট্যের খুব অসাধারণ প্রকাশ না ঘটলে কারু জীবনীগ্রন্থ রচিত হয় না 
বিশেষত বিদেশে, বিদেশীদের হাতে | বাঙলার ছেলে চৈতন্য মননশীলতার 
অসামান্য ক্ষমতায় যুগপৎ বাঙলার মতো ওড়িশায়ও মানব থেকে মহামানবে 
রূপান্তরিত হয়েছিলেন অবিসমাদিত তাবে । 

চৈতন্যের জীবন কাহিনী নিয়ে অত্র গ্রন্থ রচনা হয়েছে ওড়িশা ভাষায়, 
বোধকরি বাঙলার চেয়েও এর সংখ্যা অধিক | অন্তত প্রাচীনত্ষের দিক 
দিয়ে | সম্প্রতি দুটি চৈতন্য বিষয়ক অপ্রকাশিত পুথি মুদ্রিত হয়েছে । দুটি 
ওড়িয়া করণী লিপিতে রচিত | শোনা যায় এরকম অসংখ্য চৈতন্য বিষয়ক 
অনাবিস্কৃত পুথি পুরীর বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠগুলিতে রয়েছে । আশা রাখি 

মতো সত্যান্বেধীদের লক্ষ্যবেধিতায় সেগুলিও একদিন মঠের 
ইট কাঠের দেওয়াল পেরিয়ে সূর্যালোকে প্রকট হবে | 

স্বভাবতই চৈতন্যের জীবন কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কেবলমাত্র সংস্কৃত বা 
বাঙলা চৈতন্যচরিতে পাওয়া যাবে না । তার দিব্যজীবনের পূর্বার্ধে নবদ্ধী 
লীলা ও উত্তরার্ধে নীলাচল লীলা | সুতরাং তার, বিশেষত নীলাচল লীলার 
অনুপুজ্ঘ বিবরণ জানতে হলে ওড়িয়া ভাষায় লিখিত চৈতন্য চরিতগুলি 
আমাদের কাছে আবশ্যিক পঠিতব্য | সুতরাং ওড়িশী জাতি ও ওডিয়া সাহিত্য 
সম্পর্কে পূর্বাহ্ন পরিচয় না থাকলে চৈতন্য জীবনীর অন্তপর্বের পরিচিতির 
সামগ্রিকতার রূপটি খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ থেকে যায় । 

ওড়িয়া সাহিত্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত চৈতন্য চরিত গ্রন্থের 
সংখ্যা ছ'খানি | যথা (এক) ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত" | (দুই) মাধব 
রথের 'চতন্যবিলাস' | (তিন) দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' | (চার) 
কহ্াই খুণ্টিয়া বা খুঁটিয়ার “মহাতাব প্রকাশ' | (পাঁচ) 
শুন্যসংহিতা" | এবং ছয়) গোবিন্দ দেবের 'গৌরক্ষফোদয় কাব্যমূণ | 
শেষোক্ত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত | এছাড়াও সম্প্রতি বিখ্যাত ওড়িয়া 
পণ্ডিত পন্পশ্রী সদাশিব রথ-শর্মা মশাই দু'খানা ওড়িয়া (করণীভাষায় লিখিত) 

আবিষ্কার করেছেন । সেগুলি হলো, কে) গোবিন্দ দাস বাবাজী রচিত 

ঠতন্য চকড়া' । এবং (খ) চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া', লেখক বৈষব দাস । 
এই দ্বিতীয় উল্লেখিত পুঁথিটি চৈতন্যের মৃত্যুর তিন বৎসর পর ১৪৫৮ শকে 
(চতুদর্শ অষ্ঠাধিক পচাশত শকে) লেখা সম্পূর্ণ করে লেখক বৈষ্ব দাস 
তদানীন্তন রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে পুথিটি সমর্পণ করেছিলেন বলে জানা 
যায় । সুতরাং বৈষব দাস যে শুধু চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি তাই নয়, 
চৈতন্যের নীলাচল লীলার অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বলেও 
ধরা যেতে পারে | বিশেষ করে চৈতন্যের মৃত্যু রহস্যের ব্যাপারে, অর্থাৎ 
কেন ও পকান পরিস্থিতির মধ্যে এই তরুণ সন্যাসীর মৃত্যু ঘটেছিল | বৈফব 
দাসের বক্তব্য এক্ষেত্রে খুবই নির্ভরযোগ্য, বিশেষ করে উন্মোচনের ক্ষেত্রে । 


অতঃপর চৈতন্য জীবনীর দ্বিতীয় পরার্ধে অর্থাৎ তাঁর নীলাচল 
অবস্থানকালীন ঘটনাবলীকে প্রাধান্য করে যে সকল ওড়িয়া সাহিত্য রচিত 
হয়েছিল চৈতন্যের তিরোধাম বিষয়ে, তারা কি যতামত দিয়েছেন তা এবন 
আমরা প্রত্যক্ষ করবো । 

১। ঈশ্বর দাসের 'ৈতন্যভাগবত'-এর অভিমত £ 

ওড়িয়া কবি ঈশ্বর দাস তার ছচিতন্য ভাগবত" গ্রন্থে চৈতন্যের তিরোতাব 
বা মৃত্যু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, সেদিন ছিল চন্দন যাত্রার দিন | 
হাঁড়িতে হাড়িতে চন্দন গোলা হচ্ছিলো | এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্রের 
সঙ্গে চৈতন্য ব্রহ্ধাণ্ডের ঈশ্বরকে দর্শন করার নিমিত্ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন । 
দর্শন হলো । সিংহাসনের নীচ থেকে চুয়া চন্দন কর্গূর ইত্যাদি শ্রীতুজে নিয়ে 
জগন্নাথের অঙ্গে লেপন করতে লাগলেন চৈতন্য (এমন সময় একটা বিস্ময়কর 
ঘটনা ঘটলো) । শ্রীজগন্নাথ আনন্দিত হয়ে চৈতন্যকে কোলে তুলে শিলেন । 
অতঃপর শ্রীমুখ বিস্তার করে (অর্থাৎ হা 'করে) চৈতন্যকে গ্রাস করলেন তিনি | 
সকলে দেখলো জগন্নাথ চৈতন্যরূপ ধারণ করেছেন । 


'এমন্ডে সন্তঘড়ি বেল । চন্দন যাত্রা অনুকূল | 
অঙ্গে চন্দন লাগি করি গোবিন্দ ঘেনি দণ্ডধারী । 
নরেন শৌচে নাবকেলি | চন্দন হাণ্ডি হাণ্ড গোলি | 
সেঠারু চৈতন্য গৌসাই | জগন্নাথ ছায়ুরে যাই । 
নৃপতি করে দেই কর । দর্শন ব্রদ্ধাণ্ড ঈশ্বর | 
সিংহাসন তলে যার । চৈতন্য দিয়ন্তি বঢ়াই | 
চন্দন চুয়া গন্ধসার | মিশাইছস্তি স্্ীকর্পূর | 
চৈতন্য শ্রীভুজে ঘেনিন | লেগন্তি প্রতু অঙ্গে পুণ। 
সরবাঙ্গে শ্রীচন্দন বোলি । আনন্দে প্রভু বনমালী | 
আনন্দে শ্রীচেতন্য কোল । কলেক প্রভু আদিমুল । 
শ্রীমুখ বিস্তারি গৌসাই । গর্তে চৈতন্য লীন হোহ । 
শ্রীজগন্নাথস্ক ম্বরূপ | দিশগ্তি চৈতন্যরূপ | 
দর্শন পাইলে সকল । 


(চৈতন্যতাগকহ (গড়িয়া) ৬৪ অধ্যায়] 
চৈতন্যের তিরোতাবের এরকম এক অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ঈশ্বর 
'াস তীর চৈতন্য ভাগবত কাব্য শেষ করলেন । কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে তা 
শেষ হয়েও শেষ হলো না । একদিন জঙশন্লাথ মন্দিরের মুক্তি মগুপে ব্রাহ্মণ 
সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবতের পাঠ শুনে প্রশংসা করেছিলেন | 
এমন সময় সেখানে চৈতন্য ভাগবতের লেখক ঈশ্বর দাস ও বাসুদেব তীর্থ 11111 
নামে এক সন্ন্যাসী, উপস্থিত হলেন | ঈশ্বর দাস তর গ্রন্থে চৈতন্ের যে ২১০ 
তিরোভাবের বর্ণনা দিয়েছেন বাসুদেব তীর্থ তাতে সততুষ্ট না হয়ে জিজ্ঞাসা? (১০) 
করলেন লেখককে, তুমি এসব কথা লিখলে কেন ? লেখক ঈশ্বর দাস কীপতে রত 

/ 


লাগলেন | বললেন, আখি নারায়ণের যা আজ্ঞা পেয়েছি, তাই লিখেছি । কিন্ত ৯২০ 
ঠ 


জগন্নাথ বিগ্রহ “হাঁ" করলেন. আর অবলীলায় চৈতন্য সেই বিস্তার করা হা মুখে 
২৪১৩ 






ঢুকে গেলেন এরকম একটা অলৌকিক ঘটনা লিখতে গিয়ে কবি ঈশ্বর 
দাসেরও বোধকরি সংশয় হয়েছিল । তাই বাসুদেব তীর্থ যখন এই অলৌকিক 


* ইনি চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি | শ্রীজীব গোস্বামী ভারোপিত বৈষাৰ 
বন্দনায় এর উল্লেখ ভাছে। যথা, “বন্দে বাসুদেবং তীর্থং শ্রীলানন্তপুরীং ততঃ |" 


ূ 





কাহিনীর প্রতিবাদ করলেন, তখন ঈশ্বর দাস তীর গ্রন্থের আরেকটি অধান 
সংযোজন করলেন | এবং সেই নতুন অধ্যায়ে তিনি কিছু বাস্তব সম্মত কঘ' 


চৈতন্য চন্দন লেগন্তি | শ্রীজঙ্গে লীন এ হুতন্তি | 
কহিলে চৈতন্য ঠাকুর | শ্রীজগন্লাথ কলেবর | 
অস্তুত হইল নির্ণয় | মোতে সে লাগিলা সন্দেহ ।' 


[চৈতন্যভাগবত (ওড়িয়া) ৬৫ অধ্যায়] 
বললেন, ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে | জগন্নাথের গায়ে চন্দন লেপন 
করতে করতে একটা মানুষ জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন হয়ে যাবে এটা আমার 
কাছে খুব অদ্ভুত ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে আমি সন্দিপ্ধও | অতঃপর নতুন 
সংযোজিত অধ্যায়ের শেষ দিকে তিনি লিখলেন, চৈতন্যের মায়া শরীর 
মন্দিরেই পড়েছিল | তখন জগন্নাথ ক্ষেত্রপালকে আদেশ করলেন, 'এ পিগ 
শরীর কোন গোপন (অন্তরীক্ষ) পথে দ্রুত নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও । 
রাড জগন্নাথের আজঙ্ঞাক্রমে চৈতন্যের পি শরীর গঙ্গার জলে শাসিয়ে 
লো। 

২। এরপর আমরা বিখ্যাত “পফসখা" গোষ্ঠীর অন্যতম কবি অ্যতানন্দ 
দাসের কথায় আসছি | চৈতন্যের তিরোধান রহস্য প্রসঙ্গে তিনি কি মণ্ডব্য 
করেছেন দেখা যাক | অচ্যুতানন্দ চৈতন্যের জীবনী সন্বোলিত যে গ্রস্থখানি 
লিখেছিলেন তার নাম 'শূন্যসংহিতা" | এই শুন্যসংহিতা শ্রন্থে কবি চৈতন্যের 
তিরোধান প্রসঙ্গে বলতে লিখেছেন, 

'এমন্তে কেতেহে দিন বহি গেলা শুনিমা অপূর্বরস | 
প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাত্রটপ পাশ ॥ 
এমন্ড সময়ে শৌরাঙ্গচগ্ত্রমা বেড়া প্রদশ্রিণ করি । 
দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমগুলু ধরি ॥ 
মহাপ্রতাপ দেব রাজা ঘেনিল পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে | 
হরি ধ্বনিয়ে দেউল উদ্চুই শ্রীমুখ দন রঙ্গে ॥ 
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে। 
জগন্নাথ মহাপ্রতু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুত্প্রায় মিশি গলে ॥" 
[শুন্যসংহিতা' (ওড়িয়।) ১ম অধ্যায়] 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত কৰি ঈশ্বর দাসের মতো জগন্নাথের শ্রীজঙ্গে চৈতন্যের লীন 
হয়ে যাওয়া অতি-লৌকিক কাহিশী অচ্যুতানন্দও অকপটে ব্যক্ত করেছেন । 
শুধু ঈশ্বর দাসের সঙ্গে অচ্যুতানন্দের পার্থক্য এটুকু, ঈশ্বর দাস বলেছেন, 
চৈতন্য জগন্নাথের বিস্তারিত মুখ গহৃরে প্রবেশ করে লীন হয়ে গেছেন । আর 
অচ্যুতানন্দ বলেছেন, জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে চৈতন্য বিদ্যুতপ্রায় মিশে গিয়ে 
জগন্নাথে বিলীন হয়ে গেছেন | এছাড়াও অম্যুতানন্দ একটি নয়া তথ্য 
পরিবেশন করেছেন, তা হলো, চৈতন্যের এই বিদ্যুতপ্রায় জগন্নাথের শরীরে 
লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটির সময় স্বয়ং কলিঙ্গরাজ গ্রতাপরুদ্র সপার্ষদ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন । বস্তুত এমন উক্তি এক অ্যুতানন্দের কাব্যে ব্যতীত 
আর কোথাও দেখা যায় না | বিশেষত চৈতন্যের জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে লীন 
হয়ে যাওয়ার সময় কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের উপস্থিতি | 

অতঃপর আমরা দেখবো, জগন্নাথের শরীরে চৈতন্যকে বিলীন হওয়ার 

ধরি) অভূতগূর্ব মুহূর্তটি কৰি তর শূন্যসংহিতা' কাব্যে কিভাবে উগস্থাগন 


১৯৪ 


করেছেন | তিনি লিখেছেন, 
“কলারে কলা মিশিলা নোহিপা 
সে বারি ।' 

যার অর্থ জগন্নাথের কৃষ্ণময় অঙ্গে কৃষ্ণরূপ চৈতন্য মিশে গেলেন । কপারে 
কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি, কালোর সঙ্গে কালোর মিশ্রণ ঘটে দুই কালো 
একাকার হয়ে গেল। 

৩ । এবার আমরা দিবাকর দাসের “জগন্নাথ চরিতামৃত" গ্রন্থে বর্ণিত 
চৈতন্যের তিরোধান প্রসঙ্গে আসছি | বন্তত, দিবাকর দাস চৈঙন্যের 
তিরোধান প্রসঙ্গে নতুন কিছু বলেন নি | অপরাপর ওড়িয়া চৈতন্য 
চরিতকারদের মতো তিনিও “কলারে কলা মিশিলা নোহিলা সে বারি' জাতীয় 
অলৌকিক প্রসঙ্গেরই অবতারণা করেছেন | তিনি লিখেছেন, একদিন চৈতন্য 
মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীমূর্তির কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করলেন | বললেন, 
'কলিযুগ দুরন্ত, এ ধামে আমি আর থাকতে চাই না। এবার আমি শিজ ধামে 
যেতে চাই | তারপর ? 

'এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য | 


শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন 1" 
| 'জগন্লাথ চরিতামৃত/সন্তম অধ্যায় | 
এরপর কিতাবে তিনি (চৈতন্য) মিলিয়ে গেলেন, কেন মিলিয়ে গেলেন, 
তারও একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন দিবাকর দাস | তিনি লিখেছেন, 
“গোপন হোইলে স্বদেহে । 
দেখি কাহার দৃষ্টি নোহে ॥ 
পূর্বে যহিরু আসিথিলে। 
লেউটি সে অঙ্গ মিশিলে ॥' 
| জগন্নাথ চপিতামৃত (ওুড়িয়া। ৭ম অধ্যাযজ | 
অর্থাৎ তিনি এসেছিলেন ভক্তি সাধনা করতে | মানুষকে তক্তির পথ 
দেখাতে | জগৎ সংসারে সেই তক্তি দান করে তিনি নিজ ধামে চলে 
গেলেন । 

৪ | এবার আমরা যে ওড়িয়া গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করবো তার নাম 
চৈতন্য চকড়া' এর লেখক গোবিশ্দ দাস বাবাজী | ১৪৫৮ শকে (চতুদ্দশ 
অষ্টাধিক পচাশত) অর্থাৎ চৈতন্যের মৃত্যুর তিন বছর পর এই গ্রস্থখাণি শেখা 
সমান্য করে লেখক তদানীন্তন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে সমর্পণ 
করেছিলেন | সম্ভবত রাজা প্রতাপরুদ্রের ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল । 
তারপর কোন কারণ বশ বোধকরি মুল পাণুলিপির “কপি"টি হারিয়ে যায় । 

পাণ্ডুলিপি থেকে ১৮১২ শ্্রীষ্টাব্দে এর একটি প্রতিলিপি করা হয়েছিল । 

পকার পুরীর গঙ্গামাতা মঠের অধিকারী রসিকরাজ প্রতুর শিষ্য বাবাজী শ্রীল 
ভগবান দাস গোস্বামী মহান্ত | অতঃপর মূল গ্রন্থ থেকে অনুলিপি করা এই 
গুঁথিটি দীর্ঘকান মঠবন্পী হয়ে থাকার পর উক্ত গঙ্গামাতা মঠের বর্তমান 
মোহাত্ত বনমালী দাস গোস্কায়ীর অনুগ্রহে ও উৎসাহে পুথিটি ১৯৮২ শ্ত্রীঃ এর 
২৬শে জুন তারিখে, এবং ১৯৮৫ সালে এটি ২১1২ বিডন স্ম্বীটি কলকাতা থেকে 
মুদ্রিত হয়ে সর্বসমক্ষে প্রকাশ পায় । যার নাম চৈতন্য চকড়া' | 

তো এই মুদ্রিত চৈতন্য চকড়া'র শেষাংশের এক জায়গায় লেখা আছে, 

“চতুদ্দশ অষ্টাধিক পচাশত শকে । 
_চকড়া শেষ করলু করমানু বিপাকে ॥ 








চকড়া পাল্ত্রী লেখি ছামুরে জনাই । 
ক্ষেত্রর চরিত এখি অন্য লীলা নাই ॥ 
নয়নে দেখিন সাধুবাণী অনুরূপ | 
চকড়া সমান্ত কলু আঙ্গারে প্রত্যক্ষ ॥' 
| চৈতন্য চকড়া' | শেষাংশ] 
যার বাংলা অর্থ হলো, “১৪৫৮ শকাব্দে আমি এই গ্রন্থখানি শেষ করলাম ' 
এই কচড়া পঞ্জীটি লিখে আমি রাজার সামনে নিবেদন করলাম | এতে কেধল 
পুরী শ্রীক্ষেত্রে আচরিত চরিত ভিন্ন অন্য কোন লীলা নেই | যা আমি চোখে 
দেখেছি, যা আমি সাধু মুখে শুনেছি তাই লিখে 'রাখলাম প্রত্যক্ষ রাজাজায় ।' 
(চৈতন্য চকড়া/সদাশিব রথশর্মা অনুদিত) | 
সুতরাং উপরোক্ত এই বক্তব্য থেকে খুবই স্পষ্ট জানা যাচ্ছে, চৈতন্; 
চকড়া গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দদাস শুধু মাত্র চৈতন্যের সমসাময়িক না, 
সমকালীনও | অর্থাৎ চকড়া যেখান থেকে শুরু হয়েছে তাতে অনুমান হয়, 
লেখক বৈষ্ণব দাস শুধুমাত্র চৈতন্য তক্তই না, চৈতন্যের নীলাচলে 
আগমনের কাল থেকে তিরোভাব লীলা সব কিছুরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষীও 
ছিলেন | এবং বোধকরি সেই কারণে রাজা (প্রতাপরুদ্্) উপযুক্ত ব্যক্তি 
অনুমান করেই গোবিন্দ দাসকে চৈতন্য চরিত লিখবার আঙ্তা করেছিলেন । 
অতঃরপ এই চৈতন্য চকড়া" গ্রন্থে চৈতন্যের তিরোভাব বা মৃত্যু রহস্য 
প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাস ভাবী প্রজন্মের জন্য কি তথ্য লিপিৰদ্ধ করেছিলেন তা 
৭ তদশী গো সন্ন্যাসী চৈতন্যের অভূতপূর্ব অন্তর্ধানের মুহূর্তটি 
তি বন্দ দাস ত তপ্ৰ অন্তধানের মুহত 
এভাবে উপস্াগন করেছেন জাষাদের কাছে? তিনি রিখেছেন, 


“চতুর্দশ ষষ্ঠাধিক পফশত শাকে | অপূর্ত্ব লীলা ঘটিলা প্রত্যক্ষে | 

শুক্লা সপ্তমী তিথি যে অবশ কইলা | আতুরে ভাবেরে গোরা কীর্তনে গমিলা ॥ 
আড়গ মণ্ডপে চারি সঙ্্রদায় সহ | উদ্দণ্ড নর্তন অন্তব্যন্ত প্রভু দেহ ॥ 
গোবিন্দ স্বরূপ দুহু আকুলিত তনু । শ্রীঅঙ্গ সম্ভালিবারে চকিত সুতনু ॥ 

পাদুক কুণ্ড সমীপে বেঢারে বসিলে | বিরহ কীর্তনে সর্ধে অসপ্তাল কলে ॥ 
'ফিটি বহির্বাস গলা মালা অসম্ভাল | মহারাসস্থলী রাসগীতে অনর্গল ॥ 
সর্থনেত্র তার পূর্ণ আকুল বদন | রায় পাশে বসি করে আকুল ক্রন্দন ॥ 
মৃদঙ্গ বেতাল স্বর কাতরে বেতাল | সর্থে অনুভব কলে সম্বরশ কাল ॥ 

সন্ধ্যা আরতি দরশনে সেবকে গ্লাইলে | * রা 

বিজে দ্বার সেই গলে গোরাঙ্গ ঠাকুর | গরুড় স্তন্ভ সমীপে দরশনে আতুর ॥ 
সন্ধ্যা আরতি উঠিলা পড়িলা চহল | ছিত্ডি গড়িলা প্রতুক্ক অধরর মাল ॥ 
সহসা শতেক চন্ত্র উদিয়ার তেজ । প্রকাশরে নেত্র সর্ধ কি ঘটিলা আজ ॥ 
দিব্য জ্যোতি প্রায় তেজ গরুড় পছরু | জগন্নাথ ছামু পড়ে ধাতি কারু | 
হরি হরি জয় নীলাচল পতি জয় জয় | শবদে আড়প কম্পে ন' ধরিলা থর ॥ 
ন্তস্ভ পাশে থিলে প্রভু ন' দিশে বদন | কেনে গলে ভক্ত সর্থে আকুলিত মন ॥ 
কেহ বলে সিংহাসন পথে অবাগলে | প্রতিহারীগণে বাক্য অস্থীকার কলে | 
আকুলে খোজস্তি সর্থে বৈফৰ মণ্ডলী | দেখিলে নিরেখি আড়গর বনস্থলী ॥ 
কেহ বোলে ইব্রদ্যুম সর পথে গলে | খোজিন স্বরূপ এখি নিরাশ হইলে ॥ 
নৃসিংহ বল্পত আই তোটারে খোজিল ॥ গোবিন্দ সেবক সঙ্গে বৈফব কেতেক ॥ 
সমু পন্থা খোজই করি মহাশোক ॥ * ্ 


সেবক তকতগণ বড দেউলবে । খোশস্তি সিদ্ধ বকুলে নগর অধ্যরে | 

অনন্ত সিংহ্‌ পাত্র যে অশ্বরে আরোহী | গোরাচাল্দ গলে কেনে অবাক কহি ॥ 

তোটা গোপীনাথ তাএক প্রিয় স্থলী | রায় বোলে জবা থিবে ধর্ম সেহি স্থনী ॥ 

সকলে থাবস্তি বস্ত্র বেশ অসপ্ভালি । তু 

গোপীনাথ বেঢা ঠারে বহির্বাস দেখি | শ্বরূপ বৈফবগণে হেলে মহাসুখি ॥' 

[ চৈতন্য চকডা'/(ওডিয়া) /পৃু ৬৯, ৬০] 

যার বাঙলা অর্থ হলো, 'চৌদ্দশ, ছাপান্ন শকে (১৫৩৩ খুঃ) এক অস্ত্ুত 
লীলা সংঘটিত হ'ল । আষাট শুক্ল নবমী তিথি | আতুর ভাবে গোবা কীর্তন 
করতে লাগলেন | সেই গুগ্ডিচা মন্দির | অন্ত ব্ন্ত শরীর | উদ্দণ্ড কীর্তনে 
মত্ত। বিহুল গোবিন্দ ও স্বরূপকে ধরে পাদুকা কুণ্ডের সমীপে বসে পড়লেন । 
অপূর্ব বিরহ কীর্তন | মহারাসস্থ্লী প্রকম্পিত হলো | বহির্বাস খুলে গেল 
গলার মালা ছিঁড়ে পড়ে গেল | মহারাসন্তলী রাসণীতে অবিরাম মুখরিও | 
বিরহে মিলন | সবার হৃদয়ে আকুল ক্রন্দন | রায় পলামানন্দের পাশে বসে 
সবাই কাঁদছেন | সব কিছু বেতাল | ম্বর বেতাল । মৃদঙ্গ বেতাল | সবাই 
অনুভব করলেন, 'লীলা সঘরণের' কাল উপস্থিও | সন্ধ্যারতির সময় হলো | 
সেবকরা আদর করে ডেকে নিয়ে গেল গৌরাঙ্গ ঠাকুরকে | পৃভু গরুড অ্তন্তের 
কাছে দাড়িয়ে আকুল চিত্তে দর্শন করতে লাগলেন । আরতি ধ্বনি উঠলো । 
চারিদিকে নামের এক্যতান | এই সময় জগন্নাথের গলার মালা হঠাৎ ছিডে 
পড়ে গেল | সহসা মহাভাব যেন শত চন্ত্রোদয়ের জ্যোতির মতো দিব) 
জ্যোতিতে প্রকাশিত হলো | সকলের চোখের সামনে গরুড ন্তন্তের পিছন 
থেকে একটি জ্যোতি গিয়ে জগন্নাথের শরীরে বিলীন হয়ে গেল | জয় হরি । 
জয় গৌর হরি জয় নীলাচলপতি ধ্বনিতে সমন্ত গুগ্িটা মণ্ডপ মুখবি৩ হয়ে 
গেল । প্রতুর স্বরূপ আর দেখা গেল না | সবাই খললে কোথায় গেলেন ? 
কেউ বললে সিংহাসনের দিকে গেলেন । প্রতিারীরা বললে শা, প্র 
সিংহাসনের দিকে তো যান নি | বৈষবরা আকুপ হয়ে গুণ্িচা অগ্ডপের 
ধনস্থলী খুঁজতে লাগলেন । কয়েকজন ইন্্রদ্যুম সরোবরের দিকে গেলেল । 
সেখানে গিয়েও শিরাশ হলেন । কিছু লোক নৃসিংহ বল্পত আই টোায় সন্ধান 
করলেন | সেবক গোবিন্পর সঙ্গে বৈষব শোকাকুণ হয়ে সমুদ্রের ধারে 
ঘুঁজে দেখলেন | শ্রীমন্দির, সিদ্ধকুল সব জায়গা দেখা হ'প কোথাও কোন 
পন্ধান মিললো না | কর্মচারী অনন্ত সিংহ অশ্বাবোহণে খুঁজতে বেরোন্নে | 
কি কোন ফল হলো পা । কোথায় গেলেন প্রও ? রাখানন্দ পায় বলণেন 
হয়তো তিনি গোপীনাথের মন্দিরে থাকবেন | দেখলেন সেখানে বহির্বাস 
পড়ে আছে। 

উপরোক্ত চতন্য চকড়া' থেকে চয়ন করা ওডিয়া কবিতার বঙ্গানুবাদ 
এখানেই শেষ | কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চকড়ার কবি গোবিন্দ দাস বাবাজী 
চৈতন্যের আরও কিছু গোপন কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন । যেমন, 
গোপীনাথের মন্দিরে এসে তক্তরা দেখলেন, চৈতন্যের বহির্বাস সেখানে পডে 
আছে । তাহলে চৈতন্য গেলেন কোথায় ? তখন বৈফবরা তাবলেন, প্রভু 
বোধহয় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন | কোন তক্তজন-বৈষ্বব প্রভুকে নিশ্চয় 
এখানে নিয়ে এসেছে | না হলে প্রভুর বহির্বাস এখানে এলো কোথা থেকে ? 
এমন সময় রায় রামানন্দ বললেন, শোকে অধীর হওয়া বৈফবদের লক্ষণ 
নয় | এ সাধারণ লোকের লক্ষণ | বললেন, দ্যাখো, এখানে প্রভুর বহির্বাস 
পড়ে আছে । আরও দ্যাখো, টোটা গোপীনাথের জানুদেশে একটি ক্ষত চিহ্ন 
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হয়েছে যা আগে আদপেই ছিল না | আমার মনে হয়, দিব্য সত্তা এই পথ 
দিয়ে খিলীন হয়ে গিয়েছেন । 
এই হলো চৈতন্য চকড়ার লেখক গোবিন্দ দাস বাবাজীর চৈতনোর 

অন্তর্ধান প্রসঙ্গে আদ্/পান্ত বক্তব্য | প্রকারন্তে গোবিন্দ দাস অন্যান্য চরিত 
রচয়িতাদের মতো চৈতন্যের দেহ জগন্নাথে লীন হওয়ার কথাই বোধকরি 
বলতে চেয়েছেন | কিন্তু তার পরেও টোটা গোপীনাথের মন্দির ও 
গোপীনাথের প্রসঙ্গ উত্বাপন করেছেন তিনি | অর্থাৎ অন্যান্য চৈতন্য 
রচয়িতাদের মতো চৈতন্য জগন্নাথের শরীরে বিলীন হায় গেছে বলে তিনি 
তার বক্তব্য শেষ করেন নি | সেই সঙ্গে টোটা গোপীনাথের জানুদেশে একটি 
ক্ষত চিহের ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন, এবং তারপরই রায় রামানন্দের মুখ 
'দিয়ে বপিয়েছেন, 

“দখ অদস্ুত বন্তু এথারে ঘটিছি। 

প্রভু অঙ্গবাস মালা এ-ঠারে পড়িছি ॥ 

গোপীনাথ জানুদেশে ক্তর আকার | 

ন'খিলা ত কদা এহু বিচিত্র ব্যাপার ॥ 

দৈবী সত্তা দেব সঙ্গে বিলীন লতিলা । 

একে দেয়ি গ্রভুলীলা সম্বরণ কলা |" | পৃ৬০] 

অর্থাৎ, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, প্রভুর মালা, বহির্বাস এখানে পড়ে 

আছে অথচ প্রতু নেই | গোপীনাথের জানুদেশে একটি ক্ষত চিহ্র লক্ষ্য কর, 
এরকম চিহ” এর আগে কদাপি ছিল না । রামানন্দ বললেন, আমার মনে 
হয়, এই যে ক্ষত চিহ চৈতন্যের দিব্য সত্তা এর ভেতর দিয়েই গোপিনাথের 
|ন্গ্রহে বিলীন হয়ে গেছে ।* 


এখানে কবি গোবিন্দ দস বাবাজীর বক্তব্যে আমরা সামঞ্জস্যহীনতা এবং 
প্রন্নতা দুটোই লক্ষ করছি । প্রথমত, চৈতন্য যদি জগন্নাথ বিগ্রহের সাথে 
বিলীন হয়ে গেলেন, যা তিনি বলেছেন, তা হলে টোটা গোপীনাথের জানুর 
ফুটো দিয়ে চৈতন্যের দিব্য সত্তা প্রবেশের অবতারণা করার কারণ কি ? এবং 
দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন হলো, যদি চৈতন্যের দিব্য সত্তা গোপীনাথের জানুর ক্ষত ধরে 
বিগ্রহে লীন হলো তাহলে চৈতন্যের শব দেহটি গেল কোথায় ? 

৫ | এবার আমরা সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত একটি ওড়িয়া গ্রন্থের আলোচনা 
করতে চলেছি । গ্রন্থটির নাম “চতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া" | প্রাচীন উৎকলীয় 
করণী লিপিতে লেখা তালপাতার এই কীটদগ্ধ জীর্ণ পুথিখানি ১৯৬২ অন্দে 


* তোটা গোপীনাথের দরজার ঠিক মাথার ওপরে কালোর ওপরে সাদা রঙে 
লেখা চার লাইনের একটি বাঙলা কবিতা আছে, “কি করিব কে'থা যাবো বাক্য নাহি 
ক্কুরে 1/হারাইলাম গোরার্টাদে গোপীনাথের ঘরে ॥/গোপীনাথের ঘরে গেলা দর্শন 
করিতে | অপ্রকট হইলা গোপীনাথের অঙ্গতে | আমরা উক্ত কবিতার প্রসঙ্গ তুলতে 
গোপীনাথ মন্দিরের মহাত্ত হরেক দাস মশাই তোটা গোপানাথের জানুদেশের ক্ষত 


ঠ চিহ্নের কথা উত্থাপন করেছিলেন | চৈতন্য গোপীনাথের এই নুঝ্জ মূর্তিটি পেয়েছিলেন 


সমুদ্রের বালির ভেতর থেকে | মনে হয়, পুরীতে মুসলমান আক্রমণের সময় কোন 
ভগ্ন মন্দির থেকে পাথরের এই মূর্তিটি এখানে কেউ ফেলে দিয়েছিল | সেক্ষেত্রে 
মূর্তিটির কোন অংশে তগ্র চি বা অস্ত্রের দাগ থাকা বিচিত্র না । গোপীনাথের 
জানুদেশে যে ক্ষত চিহ্ন বলে কথিত সেটি এরকম কোন ভগ্ন চিহও হতে পারে | 


এ$শার গঞ্জাম জ্লার শিবুল' গ্রামের গাধাবৃষণ প'গ্তার বাতি থেকে পানী 
স্দাশিব রথশর্মা মশাই আবিষ্কার করেছিলেন | পবে এই পুঁথটিব খণ্ডাংশের 
পুঠি ভাগ করে এক তাগ শ্রী জযপাল ডালমিযা ও অন্যতাগ আশন্দমহ। 
'াশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে তিনি দান কণেন সন্তবত গবেষণাব 
অন্য । জয়দেধবাবুকে দেয় গুথির খণ্ডাংশটি আমাদের দেখার সৌতাগা 
এয়েছে গবেষক জয়দেববাবুরই অনুগ্রহে । খুবই অন্প্ঠ পিপি। 
চৈতন্য গৌবাঙ্গ চকডা' নামক এই পুঁথিটির লেখকের শাম সন্টবত বৈষ্ণব 
দস | সম্ভবত বলছি এজন্য যে, এই প্রাপ্ত পুথিটিও পূর্বোক্ত তণ। ৯৯৩ ব 
মতো অনুলিপি করা | তাছাড' দীর্ঘকালের অযঞ বশত পুধিটিব প্রথম 
'দর্ককার পাতাগুলো বিশ্রীতাবে জুড়ে যাওয়ার ঞন। শেষঙাগ ব্যতীত জনণ্ল) 
শিপি উদ্ধার করা সঙ্গ৩ কারণে সন্তবপর হয়নি । নিয়মরীতি অনুযাষী হয়তো 
গোডাতে লেখকেব নাম পরিচয় ছিল | যা উদ্জাৰ করা সম্ভব হয় নি। শুধু 
পুথিটির ৩৭ ও ৪০ পৃষ্ঠায় রচয়ি৩া হিসেবে একজন বৈষব দাসেব নাম ৬ললেখ 
গাছে। 
'এ পোখি রিল দীন বৈষব দাস | (পৃষ্টা ৩৭) 
"দীন ভীন বৈফবের ১কডা রচনা |" (পৃষ্ট* ৪০) 
এই দুটি পাইন থেকে চিওন্য গৌরাঙ্গ ৯কডা'র লেখকেব নাম যে শিব 
দাস তা স্পষ্ট করে বলা সঙ্দ৩ নয় | কেণলা, পরম বৈষম ৩ঞ বশত দাশ 
বব দাস' বলা লেখকের পক্ষে অসম্তব শা | আবার লিপিকাবও শিব 
শামটি এতাবে, বা এই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন হেন 
কাণীরাম দাস বা ওঝা কৃত্তিবাস তাদের স্ব খ অনুদিত গ্রহের স্থানে 21" 
নিজেদের নামটি জুডে দিয়েছেন | 
তো এই যার শাম ঠৈ৩ন্) গৌরাঙ্গ চকঙা' এহ পুঁথিগির সাথে অন্যান] 
সবল চৈতন্যচবিত৩ গ্রন্থের একটি বিশেষ পার্থক্য পক্ষা করছি 1বশেষও 
৮৩ন্যের মৃত্য রহস্য ব্যাপারে | অদ্যাবধি আবিহ্কুত চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের 
কোনও লেখক বলতে পারেন নি যে চৈওন্যের অন্তর্ধান বা পেহত্যাগের সময় 
তিনি (লেখক) সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন | জীবনের অগ্তিম নুহ্‌তে 
মানুষ চৈতন্যের জীবণে কি ঘটনা ঘটেছিল । ঘস্তুঃ একমাত্র বৈষ্ণব দাসই 
চ্ই বিরল মানুষদের একজন, ধিনি দাবী করেছেন স্বতঃস্কৃ্ত তাবে থে, 
চৈতনোর দেহত্যাগের মময় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি সেখানে উপান্ছিও 
ছিশেন | কোথায়, না পুরীর ভশন্নাথ ক্ষেত্রের মূল মন্দিরে । এবং হারও 
চেয়ে চযকপ্রদ ঘটনা হলো, বৈষব দাস জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে ৮ৈতন্যের 
লীন হয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেন নি | অধিকন্তু তিনি বলেছেন, 
“রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল, 
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ ন্তপ্ভ পছ আড়ে । 
কান্দিল বৈষফবগণ কুহাতো কুহাড়ে 11 
| চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকভা' ] 
অর্থাৎ রাত্রি দশ দণ্ডে (এগারোটা নাগাদ) চন্দন বিজয়ের পর মহাপ্রটুব 
(চৈতন্যের) দেহ গরুর স্তম্ভের প্ছিনে পড়ে গেল | উপস্থিত বৈষ্ঞবগণ সকলে 
আ'কুলি-ব্যাকুলি করে কেঁদে উঠলো | আর লেখক বৈষব দাস নিজেকে 
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে ঘোষণা করেছেন। 
দেখা যাচ্ছে, এই চকড়া লেখক বৈষ্ণব দাসের বঞ্ব্যের সাথে জয়ানন্দের 
'চৈতন্যমঙ্গল' এবং লোচন দাসের চৈতনামঙ্গল'-এর একটা খুব কাদ্বাকাছি 








সাদৃশ্য রয়েছে | জয়ানন্দ, লোচন ও বৈষফব দাস তিনজনই বলেছেন 
চৈতন্যের তিরোতাব ঘটেছিল আষাঢ় মাসে, রথযাত্রার সময়ে | সুতরাং 
তিথিটা ছিন অবশ্যই শুক্র পক্ষ | জয়ানন্দের মতে সন্তযী আর বৈফব দাসের 
মতে পূর্ণিমা | আর কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্র যে সে সময় পুরীতে ছিলেন এ 
ব্যাপারে প্রায় সকল চরিতকার একমত ব্যক্ত করেছেন | সুতরাং এবার 
আমাদের চৈতন্যের দেহাবসানের সময়টি খুঁজে বের করতে হবে | লোচন 


দাস বলেছেন, 
“তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে | 
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥' 
আর বৈষ্ব দাস বলছেন, 
“রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল, 
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে |” 
রাত্রি দশ দণ্ড মানে প্রায় এগারোটা | আর লোচন বলেছেন, "তৃতীয় 
প্রহরে বেলা রবিবার দিনে, অর্থাৎ বিকেল তিন কি চারটে নাগাদ । উক্ত 
চরিতকারের বক্তব্য থেকে এই ধারণা করা যেতে পারে যে বিকেল তিন 
চারটে থেকে রাত্রি এগারোটা নাগাদ কোন এক সময় চৈতন্য দেহত্যাগ 
করেছেন । 
অঙঠপর ঠিক কোথায়, কেমন করে, ও কোন পরিস্থিতিম মধ্যে সন্যাসী 
চৈতন্যের মাত্র ৪৭ বৎসর ৪8 মাস ১০ দিনের মাথায় অকাল মৃত্যু ঘটলো সে 
বিষয়ে আমাদের কিছু অবগতিপ্ন জন্য আরেকবার আমরা জগন্নাথক্ষেত্র পুরীর 
উদ্দেশ্যে যুগপৎ পূর্বপ্রত ও অশ্রুতপূর্ব পথে যাত্রা করবো | 


ই১২১২২১২১২১২৪২১২ 


| পচিশ] 
চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য--দুই 

বাইবেলে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গতীর অর্থবহ উক্তি আছে, "5 (8 
01811 101010004 9021601 1013 ৬010" অর্থাৎ, যে যথার্থ জ্ঞানের 

ধকারী সে খুবই কম কথা বলে । এই যে জগন্নাথ বিগ্রহের দারুজঙ্গে 
চৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়া জনিত ঘটনা এটি একটি আপাত অ-লৌকিক 
ব্যাপার মনে হলেও এর অভিপ্রেত সত্য কিন্তু লৌকিকতার মধ্যেই 
প্রচ্ছন্ন | যেমন ঝড় আসার আগে নিসর্গলোকের কঠিন স্বরূপ 
হয়, এবং তার প্রকাশকালীন অনিশ্চয়তার বৈপরীত্যে আমরা আগুয়ান হই, 
দরজা জানালা বন্ধ করে প্রকৃষ্ট নিশ্চয়তা খুঁজি, কিন্তু ঝড়ের অনিবার্য স্বকীয়- 
তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তদ্রুপ, পরিস্থিতির বিপাকে 
চরিতকারগণ অতিলৌকিতার বাতায়ন কপাট রুদ্ধ করে মৃত্যু নামক ঝঞ্বার 
সত্যতাকে বিগ্রহের অঙ্গে মানুষের বিলীন হয়ে যাওয়া গল্পের মধ্যে গ্রচছর 


রেখেছেন । 

কথা হলো পরিস্থিতির প্রতিকূলতা নিয়ে, কি এমন পরিস্থিতির বিরূপতার 
কারণে চৈতন্য চরিতকারেরা, বিশেষত চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গটি যুগপৎ সংক্ষিপ্ত 
ও প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা আমাদের এ প্রসঙ্গের পূর্বাহ্নেই জাত থাকা দরকার । 


চৈতন্যের তিরোভাবের সময় ওড়িশার রাজনৈতিক ও সামাজিক 
আবহাওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের 
প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তার "76 7719101% 01151501021 
৬2191128৬11) 10 00339. গ্রন্থে লিখেছেন, '5595811700107, 160611101) 
20 30715515 [01 00৮৪1 01000811 80000006078] 21101 (১177), 

কিন্তু কোন অবস্থায় ও কি পরিস্থিতির মধ্যে ওড়িশায় এ হেন রাজনৈতিক 
অস্থিরতার সূত্রপাত ঘটেছিল ? দেশে দস্থুরমতো রাজা থাকতে, রাজ শাসন 
থাকতেও এরকম অরাজকতা, নৈরাজ্যতার কারণ কি ? এ প্রসঙ্গে জানতে হঃল 
১৫০৯ শ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ চৈতন্যের নীলাচলে আগমনের এক বছর আগের 
ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখতে হবে আমাদের । 

১৫০৯ স্্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর 
নেতৃষ্বে মুসলমান সেনারা যখন ওড়িশা আক্রমণ করলো, ঠিক তার অব্যবহিত 
পরেই গড় ম্ান্দারন দুর্গের নিভৃতে শুরু হয়েছিল কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুপ্রের 
বিরুদ্ধে পয়লা চক্রান্ত আর এই চক্রান্তের নায়ক ছিলেন কলিঙ্গরাজের অন্যতম 
সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর | গড় মান্দারনের অবরুদ্ধ দুর্গের ভেতর 
মুসলমান সেনারা যখন খানা পানীর অতাবে প্রায় বেহেস্তে যেতে বসেছে ঠিক 
সেই সময় গোবিন্দ বিদ্যাধর হঠাৎ দুর্গ প্রতিরোধ তুলে নিলেন কেন ? এর 
সম্ভাব্য উত্তর দাঁড়ায় একটাই । আর তা হলো, উৎকলের সিংহাসনের 
বিনিময়ে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে বিদ্যাথরের গোপন আঁতাত । 

এই যে দেশের রাজার বিরুদ্ধে দেশের সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা এর 
প্রকাশ গড় মান্দারনে ঘটলেও এতো বড়ো একটা রাজদ্রোহিতার ঘটশাকে 
আকস্মিক ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই | এর সূচনা ঘটেছিণ বোধকরি এর 
অনেক আগেই । আর রাজবাড়ীর অন্দর মহলের মধ্যেই সম্ভব৩ এই 
দুশ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটেছিল ।* যদি যুক্তি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় 
যে, রাজা প্রতাপরুদ্র সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরেপ্ন কোন দুরভিসঙ্ধির 
ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ অবহিত ছিলেন না, তাহলে, গড় মান্দারন যুদ্ধে 
সেনাপতির ক্ষমাহীন শৈথিল্যতাকে রাজা মুখ বুজে মেনে নিলেন কেন ? 
উপরত্ু এরপর দেখা গেল, রাজদ্রোহী সেনাপতিকে শান্তি দান তো দুরের কথা 
উচ্চপদে বহাল রাখলেন তিনি | এ কি শুধু মাত্র রাজার উদারতা ? নাকি এই 
উদারতা অনন্যোপায়তার ফলশ্রুতি ? 

এর এক বছর পর ১৫১০ শ্্রীষ্টাব্দে চৈতন্য এলেন ওড়িশায় | এসে আটন 
নিলেন পুরুষোত্তমে | কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্র তখন বিদেশে | দক্ষিণদেশের 
রাজা বিজয় নগরাধিপতি কৃষ্ধদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত | অন্যদিকে 
গৌড় বাঙলা ও উৎকল সীমান্তে দাবানলের মতো সীমান্ত যুদ্ধ ছড়িয়ে 
পড়েছিল ক্রমাহয়ে | একদিকে দোর্দগুপ্রতাপ বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেখ 
রায়, অন্যদিকে মুসলমান সুলতান হুসেন শা, এই দুই পরাক্রাত্ত শঞ্জুর 
মাঝধানে ঘরভেদী বিভীষণ গোবিন্দ বিদ্যাধরের অবস্থান । অনেকটা 
একদিকে রাহু, অন্যদিকে কেতু ও মাঝে দুষ্ট শনি-এই ত্রয়ী বিরুদ্ধ শক্তির 


* কেউ কেউ এরকম ধারণা করেন যে গড়িশারাজ প্রতাপরুদ্রের কোন মহিষীর 
সঙ্গে নাকি সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের গোপন প্রেম ছিল | তা যদি হয়, তাহলে 
রাজার বিরুদ্ধে রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলেই ষড়যন্ত্র নামক বীজের উন্মেষ ঘটেছিল 
বলাযায়। 
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মাঝখানে ছিল রাজা প্রতাপরদ্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই । বস্তুত, এই 
নিরন্তর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যেতে গিয়ে এক রকম পর্যুদণ্ত 
হয়ে পড়েছিলেন কলিঙ্গরাজ | হয়তো বা স্বাভাবিক কারণেই নিজের ওপর 
কিছুটা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন । 

এমন এক সময় মেঘ চাইতে বৃষ্টির মতো অনি্দ্যসম্দর, শিখা সূত্র মুস্তিঃ 
এক যুবা সন্ন্যাসীর আগমন ঘটলো নীলাচলে | এসেই সীজারের সেই বহু 
বিখ্যাত “ভিনি তিদি ভিসি' উক্তির মতো তৎকালীন পুরীর একজন খ্যাতনামা 
মাসলম্যান (অনন্ত প্রতিহারী) ও জনৈকা সুন্দরী নর্তকী দেবদাসী লাবনণ্যকে 
কৃষ্কনামে বশীভূত করে প্রায় রাতারাতি দৃষ্টি আকর্ষণে এলেন ওড়িশার 
মানুষদের । অলৌকিতা তান্ত্রিকতার যুগে আচম্নকা চৈতন্য অনন্ত প্রতিহারীর 
মতো বলশালীকে কুপোকাৎ করে, ও লাবণ্যের মতো মন্দির নর্তকীকে বিষয় 
থেকে বৈরাগ্যের গৈরিক পথে টেনে এনে যে অভাবনীয় কীর্তি স্থাপন 
করেছিলেন তাতে ওড়িশী মানুষদের কাছে রাতারাতি তিনি যে একজন গড 
ফাদারে পরিণত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | দেশের রাজা 
তখন দাক্ষিণাত্যের রণক্ষেত্রে | কথাটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে রাজার 
কানেও পৌঁছালো | অসহায়, যুদ্ধকান্ত রাজা কোন অলৌকিক শক্তিধর 
পরাক্রমশালী মানুষ ধারণা কয়ে আশ্রয় নিলেন চৈতন্যের ছত্রছায়ায় । 


আর তখন চৈতনা তাকে উপদেশ দিলেন, 
“কৃষ্কার্য বিনা তুমি না করিবে আর ॥' 
নিরস্তর কর গিয়া কৃষ্ণের সংকীর্তন | 
তোমার রক্ষিতা বিষ্ুচঞ সুদর্শন ॥" 
চৈ. ভাগবত £ ৩/৫/২০০-২] 
যরদিচও রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের কাছে কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নি । 
কিন্তু দীক্ষিত না হলেও তিনি চৈতন্যকে বলতেন, 'প্রতাপরুদ্র সংস্ত্রাতা' | 
প্রথমে চৈতন্য কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রকে “বিষয়ী রাজা" বলে দর্শন দিতে 
চানশি 1 যাপন উত্তরে রাজাকে বলতে শোনা গেল, 


“মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ 
যদি সেই মহাপ্রতুর না পাই দর্শন । 
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ |" 
|চৈ. চরিভ্রামৃত/মধ্য/১২ পরিচ্ছদ] 
কৃষ্ণদাস বিরোচিত উপরোক্ত এ পয়ারাংশ থেকে বেশ হয় 


যে রাজা প্রতাপরুদ্র কি তীষণ রকম ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন 
কাছে | চৈতন্য নামক নদীতে তখন প্রবল জোয়ার | সেই জোয়ারের 
অবদষিত তোড়ে খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছে ওড়িশার অগণিত | 
এমন কি স্বয়ং দেশের রাজা পর্যন্ত | এক এক দিন প্রাসাদের অলিন্দে 
রাজা অবাক হয়ে দেখতেন দর্শনোতৎকণ্ঠা মানুষ জশন্লাথকে দর্শন না করে 
আগে চলেছে চৈতন্যকে দর্শন করতে | 
“"শসবে জগন্নাথ না দেখিয়া । 
চৈতন্যের বাসায় আগে চলিল ধাইয়া ॥" 
অর্থাৎ পরিস্থিতি তখন এমনই চৈতন্যের অনুকূলে স্য দেশের রাজা প্রজা 
সবাই চৈতন্যের কথায় উঠছে বসছে বলা যায় । 
কিনতু '081210206 01 92179510711 7/15, ৪ (06 [0019 01706 11219 


1] 1017007, 10. 0% 101. ££11170 6. 419. গ্রন্থে যাকে যুগ্ধজয়ী, 
মহাপরাক্রমশালী নরপতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে | 
'গৌরগণোর্দেশদীপিকা' নামক গৌড়ীয় বৈষ্ঞব গ্রন্থে ধাকে বলা হয়েছে, ইশিই 
প্রতাপরুদ্র) ছিলেন পূর্বে জগন্নাথ দেবের অর্কি মহারাজা ইশ্্রদ্যুস, তিনিই 
এখন ইন্ত্রসম প্রতাপরুদ্রদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন |" (১১৮ অংশ 
'গ্লাকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) | রায় রামানন্দ তার 'জগন্নাথ বল্পত নাটকম্‌ গ্রন্থে 
১ম অঙ্ক, ৫-৭ লোকে) যার সম্পর্কে লিখেছেন, "তার নাম শোনার সঙ্গে 
সঙ্গেই সেকেন্দর নামক যবনরাজ ভয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করেন, 'গুলবার্গ 
দেশের (091021£8 17. 1021781) রাজা মৃত্যুতয়ে কম্পিত হয়ে নিজ 
স্বজনবর্গের প্রতি সাশ্রনেত্রপাত করতে থাকেন, গুর্জর নৃপতি নিজ রাজধানীকের 
অরণ্যের ন্যায় শ্বাপদ-সংকুল এবং বিপজ্জনক মনে করেন, গৌড়াধিপতি 
নিজেকে ঝটিকা-বিক্ুৰধ সমুদ্ধে, ক্ষুদ্র পোতারূঢ মানুষের মতো অসহায় বোধ 
করেন |" (কাহা গেলে তোমা পাই'/ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়/পৃঃ ৫০-৫১) | 
এমন একজন অমিত বিক্রমশালী রাজা কোন পরিস্থিতির মধ্যে এসে অস্ত্রের 
ঝনঝনি, অশ্বের হ্েষাধ্বনি ভুলে একজন সন্গ্যাসীর ছত্রছায়ায় এসে 
কৃষতক্তি রসে নিমজ্জিত হলেন তা আমাদের কাছে খুব দুর্বোধ্য হবার কারণ 
নয় | এই রোবট কম্পুউটারের যুগেও মানুষ তার মহত্বর ও অতি গরীয়ান 
প্রতীক নিজের প্রতি বিশ্বস্ততা হারিয়ে, অলৌক্কতা ও দৈবিশ্জির মধ্যে দিয়ে 
কঠিন বাস্তবতার মোকাবিলা নিতে চায় | খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী 
মানুষকেও আমরা দুঃখদুর্দেব ও দুতার্যের দিনে বাস্তব স্বাতন্ত্রণা ভুলে 
মাধিদৈবিকতা, অ'লৌকিকতার শরণাপন্ন হতে দেখি | বস্তুত, এখানে এএর 
প্রয়োজনীয়তা বা নিশ্ব্োজনীয়তা কোন বড়ো কথা না, বাস্তবতার প্রতি সত্যের 
এবং সত্যের প্রতি বান্তবতার সংঘাতই এর বড়ো কারণ | রোমের কবি 
লুকান, লেবিসান, নাট্যকার টেরেনস্‌, দার্শনিক ক্যাটো, মার্ক আ্যাশ্টনি, ক্রুটাস, 
ক্লিওপেট্রা প্রমুখেরা আত্মহননে প্ররোচিত হয়েছিলেন এই কঠিন সংঘাতের 
আবর্তে পড়েই । মধ্য প্রস্তর যুগ (1650111/0) নব্য প্রপ্তর যুগ (70011110) 
বা উচ্চ প্রস্তর যুগের (00০৫ [)41900110116) অরণ্যচারী মানুষেরা গাছ, 
পাথর-বারিধি প্রভৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো, অর্চনা করতো | কেন না 
প্রকৃতির বিপর্যয় যথা অতিবৃষ্টি, প্লাবন, ভূমিকম্প, বশ্রপাত, বা বনে দাবানল 
লাগার কারণ বা এসব থেকে পরিত্রাণের কোন প্রকৃষ্ট উপায় তাদের জানা ছিল 
ন। | এই নিরুপায়তা থেকে মুক্তির অন্বেষণই হলো দৈবি শক্তির আরাথন! | 


স্বভাবতই যুদ্ধক্লান্ত, ঘরে বাইরে শক্রবেষ্টিত রাজা চৈতন্যের সান্রিধ্যে এসে 
সেই দৈবি শক্তির সামর্থ নিয়ে জাগতিক কঠিন বান্তবতার মুখোমুবী হতে 
চাইলেন | ফলত, যা হকার তাই ঘটতে লাগলো | অথবা বলা যেতে পারে, 
যা ঘটনীয় ঘটিতব্য তাই সংঘটিত হতে লাগলো কলিঙ্গের ভাগ্যাকাশে | 
একের পর এক দুর্গের পতন ঘটতে লাগলো | একে একে উদয়গিরি, 
বেশীকোপ্ডা, কোণ্ডা, নাগার্জুন, কোট্টারামা, অন্দাংকি, কোগ্ডাবিড়ু, বেস্সামা 
প্রভৃতি কেন্পাগুলি ওড়িশার সীমানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুপক্ষের দখলে চলে 
গেল | ক্রমে প্রতাপরুদ্রের সময় যে ওড়িশার সীমা বঙ্গদেশের হুগলী ও 
মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুণুর (011) জেলা ও 
তৈলেঙ্গানার প্রায় অধিকাংশ পর্যজু বিশ্ত ছিল. সেই উত্কল রাজ্যের সীমানা 








অবশেষে ছোট হতে হতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী থেকে উত্তরে রূপনারায়ণ 
তীরবর্তী "পিছলদা' 028০18109) গ্রামে এসে ঠেকেছিল | * আর রণক্ষেত্রে রাজা 
প্রতাপরুদ্র যতোবার নির্মমভাবে পরাজিত হতে লাগলেন, একটির পর একটি 
দুর্গ ও দেশের ভূখণ্ড তাঁর হাতছাড়া হতে লাগলো, চৈতন্য বিরোধীরা 
ততোবার ওই পরাজয়ের কারণ হিসেবে দেশের জনসাধারণের কাছে 
চৈতন্যকে দায়ী সাব্যন্ত করতে লাগলেন | তারা আরো প্রচার করলো যে ওই 
নর্তন কীর্তনে মজে থাকা, ছিচকীদুনে, মাথানেড়া গুরুর খপ্পরে পড়েই রাজার 
এ হাল হয়েছে । বোধকরি এই প্রথম জনসাধারণেরও সন্দেহের কারণ হলেন 
চৈতন্য | স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন জাগলো, চৈতন্য যদি দৈবি শক্তিধর 
সন্ন্যাসী তাহলে তার একনিষ্ট ভক্ত দেশের রাজার এ পরাজয় কেন ? 

এমন কি তৎকালীন শুধু চৈতন্য বিরোধী গোষ্ঠীই নয়, ইদানীং কালের 
প্রখ্যাত এঁতিহাসিকেরাও রাজা প্রতাপরুদ্রের এই শোচনীয় পরাজ/য়র কারণ 
আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানত চৈতন্যকেই দোষী সাব্যস্ত 
করেছেন | এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত প্রশ্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিক রাখাল দাস 
বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, '079119795 /25 0109 01 0106 [01101011981 ০8096 
01 (16 [)01101021 09০011)6 01 0100 ০1010110 2170 0180 0০0019 01 01135 
(01901 01 071588, ৬০1-], ৮8৩, 330-36) | এবং এই একই কারণে 
চৈতন্যের মাথায় সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে আরেক এঁতিহাসিক ও ওড়িশার 
প্রাক্তন রাজনীতিবিদ ডঃ হরেকৃষ। মহাতব লিখেছেন, "1170 816171. (0 
[12100 1110 13172101) 00011 0. 17255 11115107) 0170 [0 11010107706 1196 111)% 
2100 1015 01610019 00% 103 9৮/০৫1 [995511719010 [01111050011 1120 100 
00001 ০০০1) [8191 (0 076 90০19] 210 1১011101051 1106 01 1100 ০0170 
(1150019 01 91589 ৬০1-], 10) 329) । 

কিন্তু চৈতন্যের প্ররোচনাকে যারা ধ্বংসোম্মুৰ ওড়িশার জন্য দায়ী 
করেছেন তাঁরা সম্ভবত ইতিহাসের উপাদান সমূহ বিশ্লেষণ করার সময় কোন 
আবহাওয়ায় ও কি পরিস্থিতির মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের আনুগত্য 
স্বীকার করেছিলেন সে দিকটি নিয়ে তেমন চিন্তা ভাবনা করেন নি । 
বোধকরি এটিই ছিল এর “পজিটিভ' দিক | আর সে কারণে নৈতিক ওঁচিত্যের 
নিরীক্ষার বাস্তবতার দিকটি এ ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় । 
যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায়, চৈতন্য যদি উৎকলে না আসতেন, অথবা 
চৈতন্র ভাবাদর্শে যদি উৎকলের সাধারণ মানুষ বা দেশের রাজা অপুপ্রাণিত 
না হতেন তাহলেও কি ধ্ৰংসোন্ুখ ওড়িশাকে সে সময় কিছুমাত্র বাচানো 
যেতো ? বরফ আমাদের মনে হয়, চৈতন্যের সত্যনিষ্ঠা, একাণ্রতা, ধৈর্য, 
অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তি ও অপরিসীম 
দুরদরশীতা সেদিন শাসকের অবশ্যন্ভাবী আগ্রাসনের হাত থেকে 
ওড়িশাকে রক্ষা | গড় মান্দারন দুর্গের অবরোধ তুলে নেওয়ার মধ্যে 
গোবিন্দ বিদ্যাধরের যে গোপন অভিসন্ধির সংকেত মেলে তারও পর, চৈতন্য 
যদি গোপনে হুসেন শাহর অন্যতম দুই মন্ত্রী রূপ (সাকর মল্লিক) ও সনাতন 


* কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুত্রের সময়কার ওড়িশা রাজ্যের সীমানা ও সীমানা 
সংকোচন প্রসঙ্গে বিশদ জানতে হলে [0 5997০53 ০1 ৬ 1180758£2 
13151019 ৬০1-1, এবং 0. ১6 এগআুঞান্এর 02700085 7150 ০1 
[1015 ৬০11-]]] দ্রষ্টব্য | 


 বরখাস) এাডদ্বয়কে নিজেব অনুকূলে পা আনতেন তাহলে সেদিন ও৬শার 
শচত্রের চেহারাটাই অনারকম হয়ে যেতো ১৫০১৯ ষ্টার ধংসলী লা 
“ও জগন্নাথের মন্দিরসহ যে কয়উ' মঠ মন্দিরের অন্তিহ ডিও তাখ সম্পূর্ণ 
পৃপ্ি ঘটতো নিঃসন্দেহে | অথচ এর পাবিপার্থিকহায় ট৩নাকে বিটাৰ 
বার কোন উদ্যম এতিহাসিকদের মধ্) তেমণ দেখা যায় পা । এপই 
“'রপ্রেক্ষিতে বোধকরি ডঃ সুকুমার সেন তার "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে 
“শবেছেন, এখনকার দিনে অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে চৈতনা বাসালী 
একে নিবীর্য করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ বৈষ্কবতাব পাইয়া শাঙ্গাণী" 
শশ্বাতীরু ও জীবনধর্ষে পলাতক হইয়াছে ! কেহ কেহ আবাব এমনও 
গিত করিয়া থাকেন যে চেতন্যের প্রভাবে বীর্যবান আঁড়য়ারা স্বাধীনতা 
পাইযাছিল | এষন তাবনা অলস কল্পনা মাত্র, ইতিহাস সমিতি যুঠিযুক 
গ্তানহে 1" (প্রথম খও)/ পূর্বার্ধ/ পঃ ৩১৪) । 
গাঁড়শা তথা প্ুতাপরুত্রের তাগ্যাকাণে তখন শিরবাধ কালো মেখের 
“খট । এতিতাসিক পশীলকান্ত শাস্ী মশায়ের হাঁতহাস থেকে জালা খায়, 
“৬ স্ত্ীপ্তাব্দ অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র যে বসব সিংহাসনে আপোহন বাবুল 
ময় থেকে ৯৫১২ শত্রীষ্টা্ধ পর্যস্ত এই যোহ্ে বসন পর্য্ [তিনি দক্ষিণে 
ন প্রভাব অনুর প্াখঠঠি সম হয়েছিলেন 1108. 11151/71% 1 ১০)1111) 
16115. ৮, :2₹-01) 1 মাদিও এর আগে ১৫৯৯ শ্বীন্নাদদে একবার ঠাব 
এপহ্থিতি্র সুযোগে পাজ্যে চরম বিপর্যয় ঘ্খেছল । কিছু শান্বী মশামের 
,সৈবে বোধকবি একট ডুপ থেকে যাচ্ছে | কেকনা, কার্যত আমরা দেবছি, 
+০৩ খ্রীঃ থেকেই মুলত ওড্ররাজ প্রতাপরপ্রের পরাজয় ঘটতে থাকে । কলি 
ক বিজয়লগরের রাজা কৃষণদেক রায় ১৫৯৪ ব্রীঃতে ওড়িশা উদয়গিশি 
পল খল কয়ে নিলেন | এরপর ১৫৯৫ র্রীষ্টাব্দে বিজ্য়নগরের দখলে চশে 
শি উৎকপের আরেকটি শুর্ুত্বপ্ণ স্থান, উুষ্ুর জিশার কোতাবিডও 
1 07182%109) | তায়পরহ কলিঙ্গ তথা প্রতাপরুদের ভাগ্যাকাশে থ)নো 
এক চরম বিপর্যয় | মার এই কঠিন বিপধায়ই বোধকরি কপিঙ্গরাডের 
গশিষ্ট মনোবল্টুকুও নিশ্চিহ, হয়ে গিয়েছিল 1 ১৫১৫ শ্রী্াব্দের ২৩শে গুণ, 
ঘ]নবার, বিজমলগরাধিপতি কৃষদের রায়ের মঙ্গলাগিরি অনুশাসনে উল্লেখিত 
শপ্লিখ থেকে জানা যায়, প্রতাপঞ্ঁদ্রের [ফৌজকে পরান করে কৃষদেব রায় শুধু 
*এ্রযে গুষ্টুর জিলার কোণ্ডাবিডু অঞ্চল দখল নিলেন ঠাই না, প্রতাপরুদেস 
পশ্যতম গুত্র বীরভদ্রকে বন্দী করে ওড়িশার সীমহা৮শম নামক গ্বান পর্যন্ত 
শণিঠ়ে এলেন । বীরভদ্দ ছিলেন কোগ্ডাবিড় দণ্ডপাটের প্রশাসক (00৬০)0)। 
গেবিন্দ দাস বাবাজীর 'চতন্য চকড়া'এ উদ্লেখ আছে এ যুদ্ধে বীরতদ্র মারা 
গ্ছেলেন | চকড়ায় সদয়টি নির্দেশিত আছে; ১৪৩৮ শকাব্দ মথৎ ইংরাজির 
৫১৬ স্্রীঃ) | যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আঠারো দিনের মাথায় দক্ষিণদেশ থেকে 
চরম দুঃসংবাদ এসে পৌছালো রাজার কাছে । রাজা মুছি১ হয়ে পড়লেন 
খবর শুনে । এবং রা “বিড়ানে্গী' 
এর্থাৎ কটকে | মাথায় দু'হাত চেপে প্রতিহারী এই সংবাদ চৈতপ্যকে এসে 
ধললেন ৷ আর তখনই চৈতন্য সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি গৌড়দেশে যাবেন | এর 
সাতদিন পর দেখা গেল তিনি পার্ষদদের নিয়ে কটকের পথে যাত্রা করলেন । 
সঙ্গে টললেন, রাষানল্প রায়, কানাই (কাহ্াই ?) খুশ্টিয়া এবং শিখি মাহিতি 
মহান্তী ?) | তিনদিন কটকে অবস্থান করলেন চৈতন্য | রাজাকে সান্তনা 
দিলেন | তারপর নিকটতম কয়েকজন পার্যদকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র করলেন 
চৈতন্য-২০ 
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এদিকে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যরা একটির পর একটি 
ভূখণ্ড জয় করে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে আসছিল প্রতাপরুদ্রের রাজধান'ব 
দিকে | কৃষ্ণদেব রায় তার প্রধানমন্ত্রী আগ্পাজীর পরামর্শক্রমে প্রতাপরুদ্রেগ 
অধিনস্থ এক মন্ত্রীকে (সম্ভবত বিদ্যাধর) গোপনে ধনরঙ্গ উৎকোচ দিয়ে দলে 
টেনে নিলেন, এবং রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রায় ঝঁটিকা বেশে 
রাজধানীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে রাজধানী ও বাজপ্রাসাদ অধিকার করে 
নিলেন । অতঃপর পুত্র শোকাতুর নিরুপায় বৃদ্ধ রাজা সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন 
কৃষ্দেব রায়ের কাছে । সন্ধিও হলো শেষ পর্যন্ত | কিন্তু ইতিহাস বলছে, এই 
সন্ধির বিনিমযে রাজা প্রতাপরুদ্রকে মুণ্য দিতে হয়েছিল অপরিসীম 
উপটৌকন হিসেবে নিজের আদরিনী কন্যা তুক্কাকে নিরুপায় হয়ে তুলে দিতে 
হয়েছিল জন্মশক্র কৃষ্ণদে রায়ের হাতে | সেই সঙ্গে যৌতুক হিসেবে দিতে 
হয়েছিল কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত তার অধিকৃত সমন্ত ভু-খণ্ড | কৃষদেব 
রায়ের একটি লিপিতে দেখা যায় গজপতি প্রতাপরুদ্রের পুর বীরভদ্র ১৫১৬ 
্বীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব বায «ও প্রতাপর্দ্রের যৌথ নিদেশক্রমে কৃঞ্দেবের প্রাপা 
বিবাহের যৌতুকাদি তার লিঙ্গদণির 0.172019111) প্রাসাদে পাঠিয়ে দিচ্ছেন 
[014%110)1009109)৬19 09000100411 01208 0019 1৮19110121৭ ১07 
৬1190179014 11011019]4 ৬5170 10 15106 (11) 02 01110010010), 0) 
(১১11 ৫1100190 09 1191014 তএ/ 2ো)0 21010009019 1/91101212, 
[০1011100 (110 10201119170 0110১ 0959010 10 1015 1791900 117) 1106 
1111580179111 0001011% (৬৮%৯01০ 91960 04/011০0], 00171090018 
[)1911101 [017-90-91) | 


আমরা মনে করছি, গজপত্ি প্রতাপরুদ্র ও বিজয়নগরাধিপতি কুঁষণদেব 
রায়ের মধ্যে এ সর্ধিচুক্তি হয়েছিল চৈতন্য গৌড়দেশ সফর করে ফিরে আসার 
পর | গোবিন্দ দাসের ৯কড়ায়ও দেখছি সেরকম উল্লেখ রয়েছে । অর্থাৎ এ 
সন্ধি চুপ্তির পিছনে চৈতন্যের হাত থাকা খুব অসম্ভব না | এঁতিহাসিক 
শীলকান্ত শান্ত্রীও তার '/ 17151015091 59111 [17019 গ্রন্থে এরকম অভিমত 
প্রকাশ করেছেন | তিনি লিখেছেন, কলিঙ্গরাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে কৃষকদের 
রায়ের শান্তিচুক্তির পিছনে চৈতন্য ও কৃষদেব রায়ের গুর শ্রীব্যাস রায়ের 
বিশেষ ভূমিকা থাকা অসম্ভব না । কেননা, চৈতন্য ও শ্রীব্যাস রায় উভয়েই 
ছিলেন, মাধব সম্ঘদায়ভুক্ত | শ্রীব্যাস রায়ের সঙ্গে চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ 
করে শাস্ত্রী মশাই লিখেছেন, '111032 9178013 01 117011 105011811017 
[10]) 119011801)9199 8170 ৬ %0১2182, 2110 1170 ৮1910 01 01787021792 
[0 00০ ১০11) 17) 19100 010 70001) 10 91107101215 00০ £0৩/01) 01 01005 
[0100121151০ 01 50177 (29৮৮-39-93) । 

এদিকে চৈতন্য খুব সঙ্গোপনে মাত্র জনাছয়েক শিষ্য নিয়ে পূরী থেকে 
বৃন্দাবন যাবার নাম করে সোজা গৌড়দেশের রামকেলী গ্রামে এসে 
পৌছালেন | এখানেই গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের জীদরেল দুই কর্মচারী 
সমরমন্ত্রী সাকর মল্লিক (রূপ) ও প্রহিতেট সেক্রেটারি সনাতন (দাবিরখাস) 
গোপনে নিলিত হলেন রাত্রির অন্ধকারে | কৃষদাস কবিরাজের চরিতামৃত 
থেকে জানা যায় সনাতন অর্থাৎ দবিরখাসের সঙ্গে চৈতন্)ের চিঠি চালাচালি 
আগেই শুর হয়েছিল । এবার গৌড়ের সুমলমান রাজার দুই মন্ত্রীকে সুকৌশলে 
দলে টেনে নিলেন চৈতন্য | বলতে গেলে হুসেন শাহের ডান হাতখানা খুব 





ই 


তেঙে দিলেন । সাকর মন্িক, দবিরখাস আর ইসমাইল গাজী এই 
বুদ্ধি, কৌশল ও শক্তিমত্তা কাজে লাগিয়ে ওড়িশা জয়ের স্বর 
হুসেন শাহ | চৈতন্যের অপরিসীম দুরদশীতায় সে স্বপ্ন অংকৃরে 
গেল | সেই সঙ্গে মুসলমান সেনার ধ্বংসোমাদনার করাল ছায়া 
থেকে রক্ষা পেলো ওড়িশা । 
এখানে একটা প্রশ্ন আছে, তা হলো, ধারা ওডিশার জনগণ ও রাজাকে 
হীনবীর্য করার জন্য চৈতন্যকে দায়ী করেছেন তারা কি চৈতন্যের এই 
রাজনৈতিক সফলতার দিকগুলি একবারও ভেবে দেখেন নি ? কৃষ্ণদের রাখে 
সঙ্গে সন্ধি চুক্তি, এবং সুকৌশলে হুসেন শাহের ম্রী্বয়কে ওড়িশার অনুকূলে 
টেনে আনা-সেদিন এই দুই প্লাজনৈতিক সফলতা যদি সম্ভব না হতো তাহলে 
আরেকবার দয়া নদী, মহানন্দা, কাঠজুডি, বৈতরনীর জপ আরেক 
চণ্ডাশোকের খড়গাঘাতে লাল হয়ে উঠতো | দেবনাগরী তাষায় একটি বহু 
আলোচিত শ্লোক আছে, 
“যে' প্রুবানি পরিত্যাজ্য অপ্রবানি নিষেবতে, 
গ্রুবানি তস্য ন শাস্তি, 
অপ্রবম ণষ্ঈমেব চ |" 
অর্থাৎ, যা পাওয়া যেতে পারে আবার পাওয়া ণাও যেতে পারে তার জন) 
চেষ্টা করঠে গিয়ে যা অবশ্যই পাওয়া যাবে তাঁর প্রি যারা অশ্রদ্ধা প্রদর্মন 
করে তারা শেষ পর্যন্ত দুটোই হারায় । 
সুতরাং, ঘর এবং বাইরের এই ছি-শক্র পরিবেষ্টিত রাজা সেদিন যদি 
চৈতন্যের শপণাগত না হতেন তাহলে শক্রর চক্ষান্তে শুধু রাজ্যথণ্ডই হারাতেণ 
শা সেইসঙ্গে চৈতন্যের অধৃত সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিত হতেন । 
এদিকে চৈতন্য বিরোধী চঞ্জ ক্রমাহয়ে সক্রিয় হয়ে উঠছিণ | অবশ্যন্তাবী 
পতনের হাত থেকে এই যে বার বার রাজাকে বাঁচিয়ে দেওয়া এটা সেনাপতি 
গোবিন্দ বিদ্যাধরের পক্ষে প্রধান শিরঃপীডার কারণ হয়ে ওঠলো | ওঠিশার 
রাজ সিংহাসনের ওপর ছিল তাৰ বরাখরেন লো | কন্তু পওনোন্মুখ 
রাজাকে সুকৌশলে বীচিয়ে দিয়ে চৈহন্য তার অন্তরায় সৃষ্টি কখলেন | 
স্বতাবতই গোবিন্দ বিদ্যাধরের একটা চাপা অসন্তোষ চৈতন্যের ওপরে গিয়ে 
পড়লো 1 শোশা যায় চৈতন্য নাকি রাঞ্জেব প্রশাসনের ওপরও হস্তক্ষেপ 
করেছিলেন | সে সময়কার মালজ্যাঠা দণ্ডপাটের (মেদিনীপুর) পুশাসব রায় 
ধামানন্দের তাই গোপীনাথ প্টনায়ক রাজার তহবিল ভছ্ছকপ করে প্রচুর 
টাকা আমসাৎ করেছিপেন | সে কারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন 
গোপীনাথ | কিন্তু অবশ্যপ্তাবী মৃত্যুর হাতি থেকে একমাত্র চৈওন্যের ইচ্ছা কমে 
গোপীনাথ পাকি বেঁচে গেছলেন | রাজা প্রাণদণ্তাঞ্জ সুকুব কবে বেকসুর 
খালাস করে দিয়েছিণেন দোষী গোপীনাথকে | এবং এই দত্তাঙ্জা সুকুবের 
সমগ্র ব্যাপারটা নাকি ঘটেছিল চৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে | যেহেতু গোপীনাথ রায় 
রামানন্দের ছোট তাই এবং রামানন্দ যেহেত চৈওন্যের অনুগত তপ্ত 
সেজন্যই নাকি মৃত্যুদণ্প্রাপ্ত ?শাপীনাথের মুক্তির জন্য চৈতনা হার ক্ষমতার 
ব্যবহার করেছিলেন । পুশাসনের ওপর এই যে ৮৮তন্যের অযাচিত হস্তক্ষেপ 
এতে রাজ্যের মন্ত্রী অণ্মলা, অমাত্য-মাদি রাজকর্মচারী সকলেই আক্প বিস্তর 


ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । 
অন্যদিকে জগন্নাথ মন্দিরের পুজারী ও পাণ্ডা, ম্মার্ত এবং বৌদ্ধদের একটা 
চাঁপা অসন্তোষ ক্রমান্বয়ে ধূমায়িত হচ্ছিলো চৈতন্যের বিরুদ্ধে | বশ বাহুল্য, 


রা 





৩০৭ 


৫০ 


৬০0৮ 


টৈতনে।ল জন্য পাাপব প্রচাৰ ও প্রঠিপিি জনেকঠা কমে খ চ্ছিলে 
পুণাঘীবা জগন'থকে দর্শশ করতে এসে আগে জনগন্নাথ দশন না কবে ছুঠ 
চৈতন্যেক কাছে এটা তাদেব কাছে স্বভাবতই মসহ) হজে উঠেছিল 
ইত্বলবাসীনা সচল জগানাথ' বলে দলে দলে ছুটে মাসল লাগলো চৈতন্যে 
কাছে | বসতে গেলে টে চনে)ব জনপ্রিয়তা তখন তঙ্গে এসতো আইও 
চৈএনেতব এবন প্াতপল্জ খাচা পার প্রয়োজনীয়তা উপলধি কবলে 
পাণডব' | ৮ ৩শ্য সন।সী সুওবাং কৌন জন্ন।সাতকিহ ডি কবাপ” হবে হীল 
পতপ্ষ হিসেবে বথাহহ মাছে কিন্টকে লৈব কন্টকর। ? কাটা দিছে 
বাতা ৮75 হবে । বিপু সমস্য দাডানো কাকে খাদ *বা যা চৈতনেল 
িপ্ষে 1 তো নোক খত আবেখজণ 9 লা বাশাি হয কাল লোপ 
শককে দিয়ে শা স্ব তা প্রমত তবস্থা় পমে বাব শামি, মলে সাত 
(নি শা দাস কাসগা ওপখদায়ের চল এন হতিবিতত শন্নাঘ দস 
ও1,শা্ সসমধ ভরঃঠক 2 জগ দেব খ্যাংও আশি ২7 দিছি 21 
/071 কু লাজ * পা, £ ৯৭ সুগ্ঠলন সখ ১ 3 ৭ 14 ও 1৯ 
ছিঃলন শৃতবিলী দগ 1থল শিয়া তারই দাখু তত বাজপ্রাসালে মং 0৩ 
৬% টিপ অগন ৫ দিসে মঠ মি 286 91 পিহসিত স্ব ৩71 ॥ ৮ ৯ 
রশ ধাবণ বকে শর শল্ম গাম খুবে পাশা তায ৬ তপন 
পিখ)া ১ “শৃঠং ১ খাল ব ১021৮ £ধয 7লেছারক রা 1 সশএ রি ০ 
“বম উডম)াল কমনী স্টে আগার লাদেন তত টীবুণ বেত 


নপ্দলী শন ণ শাবি [২ ০ টি দু? ক হত এল ৪৯ বত 

রব ৯৮৭ পাতে ৭1 ৮৭৭ ৭ [০ এ ৮. %+4৫7, ৮১৫ না 
("প মহাবাজা গতপক, লি ৫টি পাবতেল ভা 2 8 ই২? ঠ 
৮৫৩) পর 16 এখ আাল্ল জা টু খল ও হাঁ এয লক ০৯টি ১৪ লাকি ও এ 


৬৫ কব বমশাগন বহে শীশে বীর নে লনা কবজ এব 
চাহেন সহঞ্জে দমতেস শা ছিস পারুপ্রদের বান পাপ বা হন্রদ 1 ভান 
+বলো  শষে কগনাত দস পাশীস্বশ ধারণ বাধ চালাল ফী পিতা ৫ প 
বল প]লায় চশলে। কাবাগাক ছেলকি তব গবৃহ সঙ্গে তালা পি »ক। 
ট1বাদিকে পচাবিত হলে লাগলে জানত শাসে। অঙ্গে কি এাশতিখ থা 
[হতীদ। ঠৈ৩নাদেব হ১৩ অশগম়াদ "সের সার দেশি সময় শাখলো শা 
পঙাপরুদ কন হযে মত ত্যাগ কবে চলে শপ আদশ দিলেন জগন্নাথ 
দাসকে | ৩খল বিশু জশনাথ দাস তাব ধাঁ পন্ত করে ফেলেছণ 
আগন্নাথেব পাণ্ডারা আর গোবিন্প বিদ্যাধর পর্ণ পমর্থন ববছেন তাকে 

দেখতে দেখতে উডিষাব সেদ্নিকাৎ আতগ্হীণ পাজটি। ও পবিষ্'ল পু'তাশ 
হয়ে গেল | একদিকে প্রতাপক্ুদ্র ও চৈতন্য ম্পুদায় । আর একদিকে 
গশবিন্প |বদ্য'ধব, মন্দিবের পুবোহি তকুল ও জগন্নাথ দান । (৮8 অ র/পঃ 
৯২৭) | 

সুতবাং উপবোক্ত এই “কোড' করা অংশটুকু পাঠ কবলে স্বাতাধিকতাবে 
মনে একটা প্রশ্ন জাগে, 'অতিবভী' জগন্নাথ দাস গোবিন্দ বিদ্যাধরের সাথে 
হাত মিপসিয়েছিলেন । আর বিদ্যাধব ছিলেন জন্ম ক্রতনা বিরোধী তৰে কি 
জগন্নাথ দাসও চৈতন্য বিরোধীদেব সাথে গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রকে প্রকারন্তে 
স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ? 

এবার আসছি ম্মার্তদেব চৈতন্য বিরোধীতার কথায় | নবদ্বীপে থাকাকালীন 
স্মার্ত নৈয়াধিকরা ছিলেন চৈতন্যের বডো রকমের প্রতিপক্ষ । নীলাচলে এসেও 
সেই ম্মার্তদের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন চৈতন্য । পরীর আনল্পময়ী 


আগ্রমের ডঃ জয়পেদ সুখাপাধ)ায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, হ্রীকফটৈতন্য গর পর 
সাতদিন সার্বভৌম ভট্রাচার্ষের কাছে মৌনতাবে লদান্ড শ্রবণ করার পর 
যেদিন দ্বথহীন ভাষায় আদি শংকরাচাষের নিন্দা করলেন, বললেন শংকর 
ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ | খলঃলন মাযাবা দীগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক 

আমার অনে হয় শংকরাণুরাশী স্মাহরা সেদিন থেকেই বিষ নজরে দেখতে 
1৫ করলেন সদ্য নীলাচলগত নবদীপঙ্জাত বিগ্রবী সেই প্েমধযীকে ) এই 
লর্ড পণ্তিতরাই এর পরে যখন দেখলেন মায়াবাদী সাউউডামণি রাজপণডি- 
পার্বতোন জট্রাচা্ গৌর্রাঙ্দের একজন গুবকারী তাকে রাপাশ্িরি ত হলেন 

তখন তাদের আন্তরিক যে ধা ও ক্রোভের দাবানপ পসপিও হলো ৩" 
বিখাসা, তা বড তম কর এর ওপর আবার পানমতহক্্রীর রাজ প্রাগিনাব 
পল প্রাপেতিশালা ধশাত। বুম রাসানলন্প পঙনাড়ক যখন শাটেতলোর 
৩পদেশে কৃষনাম কটি নিয়ে অতবস্ত সন্মানিত রাজপূদও এগ কুলেন। 
১স১৩ হাসি বখশ হাতির)ধিপাতি সলাত বোছগ্র বক ক 
কদবছেধর শ্রীপ্রুগা খীদজের সু স্পরৃঙিণে অনি মপণ করলেন মেতে? 
শীনরণবমুলে 1 হথন আর্ত স্থানের সঙ্গ সঙ্গ পাবা তহকলের় ভ্িপলক 
হাসকচারীরা এ পাগার পরিজন্শর্থও মলে নিলে আন্তন হে উঠকে। 


টি ডঃ ৮ রি রন 
2িতল্যের পরে 0 হা পোল তোমা পাইতপঃ ৪৯৩১) 1 
এ 


[ও ৬:4৫) রা ৯5 ১৪ 


খু ৫ 


এবার মশা বাকিদের ৮তলা বিরোবিতাক্ গায় পবন 
7. 


নিন ১ নিশিশি, ১ রড ল্য ৪ শা বে ৮ ৫ ৪ 
চালীশ এই বৌকধ্মাপক্বীদের সাথে ৮তপাপর্ীদের প্রাণ সংখাতি বারতা. 


এসন খাত সংঘাত সখা হতপ্রে আমরা রা বি এবি 
খাদের সারে বিশে এ বো এগ্রবাদাদের পাথে বৈকবৃদগ একী) আদা 
বচকণায়া অন্পর্ব ছিল প্রথম থেকেই ২ লানেশচঙ্জ [সন তার নিঙ্গতাধ। এ 
শাহত্য গ্রন্থেগ প্রথব 1৩ পফেছন, আর একটি শু পাষলী হই বোদণ 
ও অনাধরংবলহীদিগের প্রা ব্যবহার হইত পি 8৮) 7 হাদুদের সধে। 
শানে এক রণ নন দশ) খা পা রঃ হয় । মুদপমানতদের খানা 
কাফের কথাটির বারঠার আসছে | স্রীষ্টানদের সবে) তেমন 15400 পন্ছচি? 


৯ 


ক র্‌ রি রা 
১৭ প্রাঙ্থে । সৈত অব বৈফেবরা বৌদ্ধদের পতি এহ পাঠ শ্পতি প্রখোপ 
বকর? 21, 
ক] রাশ ৮ ঠা ৬ ৃঁ 8:12 শি ২৮ শপ রী 
এই পাখহরা কি সাংঘাতিক কম টেদন্য টিয়া ছিলে দি শৃলিপুশ 


8 পুলে - ক লযুখে কিসের [20 

যত ছে হের পেঠিপোষাগুলা নব ॥ 

কেছা -শলে এট্টলার কাছ হাথ পায় 

জলে ১ঞলি, জীয়ে খদি তবে ধন্য গার 
বেৌতো বোলে, তাই । জানিহ লিশ্চিহ । 
হামখানি লুটাইব নিমাঞ্ি পঞ্তিত 7? 


টি. 


[াগবাত১/4৩/১-০1 

বিশ্বকবি রখীগনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভারতের প্রথম আহ পিএস 
সত্যত্রনাথ ঠাধুরের দেখা বৌদ্ধধর্ম নামক একটি গ্রন্থে দেখা থা, বুদ্ধের 
তিরোভাবের পর করমাহয়ে বৌদ্ধরা ধর্মের মুল প্রোত থেকে বিচি হয়ে 
পড়েছিল | তিনি লিখেছেন, “যথেচ্ছাচারিতার বলে বৃত্রিম সিদ্ধি উপাজনের 


ঠা কালক্রমে হরি গণ্তীর ভিতরে বিকট বাতিহপ আন্িক 


ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাও করিল | (পৃঃ ৭০) । মূলত, বৌদ্ধদের এই তান্ত্রিকতার 
বিরুদ্ধেই ছিল চৈতন্যের জেহাদ | 

পুরীতে (ওড়িশা) এসে আবার সেই বৌদ্ধদের খপ্পরে পড়লেন চৈতন্য 
চৈতন্য যখন শীলাচলে এসেছিলেন (১৫১০ শ্বীঃ) তার বহু আগে থেকেই 
বৌদ্ধদের আধিপত্য ছিল ওঠিশায় | উদয়গিরি, খণ্ডগিরি পাহাড়ের বৌদ্ধ 
গুষ্কাগুলি আজও তার সাক্ষ দেয় | এমন কি এক সময় পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ 
মন্দিরটিও যে বৌদ্ধদের ছিল এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুতদ্রা এই ত্রয়ী বিগ্রহের 
সৃষ্টি যে বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ ধর্মযন্ত্র থেকে উদ্ভীত বলে বিখ্যাত 
এতিহাসিক কনিংহাম সাহেব মত প্রকাশ করেছেন ! সত্যেন্্নাথ ঠাকুর তার 
“বৌদ্ধধর্ম নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'হুয়েন সাং উতকলের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে 
-৮০৪৮-১-- এপৃকজি্৬পী | এ চরিত্রপুরই 
এক্ষণকার পুরী মনে হয় | উহার নিকট পাচটি অত্যুন্তত স্তুপ ছিল | কনিংহাম 
সাহেব মনে করেন তাহারই একটি জগন্নাথের মন্দির | খ্বীষ্টাব্দের ঘাদশ 
শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই মন্দির 
পৃন্তুত হয় |--“জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবত খোটানস্থ বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার 
অনুকরণ, এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুতদ্রা বৌদ্ধত্িমূর্তির রূপান্তর ভিন্ন আর 
কিছুই নহে 1" (পৃষ্ঠা-১৮৬) | এমন কি কলিঙ্গরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র নিজে 
বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন বলে একটা ধারণা চালু আছে (এ 
বিষয়ে বিশদ জানতে হলে মনমোহন গাঙ্গুলির '011358 2000 1715 0২010217)5 
এবং নগেন্ত্রনাথ বসু সম্পাদিত '/1290101001] 9101050105)021 90৮০১, 
৬০]- গ্রন্থ দুটি দ্রষ্টব্য) | 

ওড়িশায় থাকাকালীন অবশেষে এই বৌদ্ধদের সাথে সংঘাত বাধলো 
চৈতন্যের | অবিশ্যি নীলাচলে পদার্পনের পর থেকে “তযুদ্ধ' জাতীয় 
ছোটখাটো সংঘাত প্রায়শ বাধতো বৌদ্ধদের সাথে চৈতন্যের | কিন্তু তাতে 
কেউ কারো প্রতি বড়ো মাপের বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠেনি | বোধকরি 
চৈতন্যের জন্যই তা সম্ভব হয়ে ওঠনি | দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য গোড়া থেকেই 
বৌদ্ধদের সঙ্গে একটা সত্তাব চেয়েছিলেন | ওড়িশার পঞ্চসখা নামক সেসময় 
একটি জবর্দন্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল | কিন্তু এই পফচসখা ছিল মূলত বৌদ্ধধর্মে 
বিশ্বাসী | নগেন্্রনাথ বসু। তার '006]) 7001719থা) 2) 010558' গ্রন্থে 
লিখেছেন যে, বাইরের আচার ব্যবহার তারা চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষৰ ধর্মের 
অনুগত মনে হলেও মুলত তারা (পঞ্চসখা) ছিলেন দীর্ঘ অবহেলিত ও 
বিস্মৃতপ্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধারের প্রথম অগ্রণী |" (পৃঃ ৩২-৪০)। 

তো এই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী “পঞ্কসখা" সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবক্তা জগন্নাথ 
দাসের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করায় ও তাঁকে 'অতিবড়ী' নামে সম্বোধন করায় 
সেসময় গৌড়ীয় বৈষকবগণ চৈতন্যের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন | এমন কি 
চৈতন্যের জগন্নাথ দাসের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে ওঠায় নীলাচলস্কিত গৌড়ীয় 
বৈষবরা চৈতন্যকে ত্যাগ করে প্রথমে বনবিষ্ণুপুর ও যাজনগর এবং পরে 
বৃন্দাবনে চলে গেছলেন । কিন্তু এতো কিছু করেও চৈতন্য বৌদ্ধদের অনিবার্য 
বিরোধিতার জালেই অবশেষে জড়িয়ে পড়লেন । 

আর এই বিরোধের সূত্রপাত ঘটলো ওডারাজ প্রতাপরুদ্রের অন্যতম 
মহিষীকে কেন্ত্র করে | রাজা প্রতাপরুদ্রের চারজন মহিষী ছিলেন । এঁদের 
মধ্যে যার নাম পঞ্মাবতী ইনি বীরসিংহ নামে এক বৌদ্ধধর্মীর বিশেষ অনুরাগী 
হয়ে ওঠেন | এ কারণে স্বভাবতই রাজ্যের হিন্দু পণ্ডিতরা ও ব্রাদ্ধণেরা খুব 





অসনুষ্ট, রুষ্ট হয়ে উঠলেন | মধ্যিধানে বেচারা রাজা পড়লেন ফীপরে | 
প্রিয়তমা রাণী | অন্যদিকে পৃজ্যপাদ দেশের ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ | 
অবশেষে স্থির হলো বিচারসভা বসবে | কিসের বিচার ? না কে বড়ো, 
সনাতন ধর্ম | অবশেষে ব্রদ্ধণ্যবাদীদেরই জয় হলো । হেরে গেল 
বৌদ্ধরা । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তান্ত্রকতার সাহায্যে একটি আধারে ঢেকে রাখা 
একটা সাপকে অদৃশ্য করে বৌদ্ধদের বোকা বানিয়ে তর্ক যুদ্ধে 
জয়লাভ করলেন । এ খেলায় নিঃসন্দেহে শঠতার আশ্রয় নিয়েছিল প্রা্মণেরা । 
কিনতু চাতুরীর সাহায্যে যে ব্রাঙ্মণেরা বৌদ্ধদের পরান্ত করলো সেই ব্রাহ্মণদের 
ওপর না হয়ে বৌদ্ধদের যতো রাগ গিয়ে পড়লো নন্দঘোষ চৈতন্যের ওপর । 
তাদের নিশ্চিত ধারণা জন্মালো যে, রাজা চৈতন্যের কৃট পরামর্শে ওই বিচার 
সতার আয়োজন করে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাদের পরাভূত করেছেন । এবং 
বৌদ্ধদের নিধন করতে রাজাকে প্ররোচনা দিয়েছেন | জগন্নাথ মন্দিরের 
সুপ্রাচীন রোজনামতা “মাদলাপজ্জী'তে উল্লেখ আছে মাদলাপঞ্জী প্রাচীন সং ১ম 
১৯৫০) রাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক আদেশক্রমে বহু বৌদ্ধের শিরচ্ছেদ হয়েছিল । 
সুতরাং এসব কারণে বৌদ্ধরাও অবশেষে জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা, স্মার্ত 
মি গোবিন্দ বিদ্যাধরের মতো আরেক চৈতন্য বিরোধী হয়ে 
| 
আমরা দেখতে পাচ্ছি, চৈতন্যের বিরোধী-চক্র ক্রমান্বয়ে বর্ষার নদীর 
মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে | তার সর্বগ্রাসী বেনো জল ক্রমশ কল ছাপিয়ে চতুর্দিক 
১ পু 
প্রভাবশালী ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন চৈতন্য ও আগ্রাসনে ক্রমশ 
নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন গম্ভীরার এক ক্ষুদ্র চোরাকুঠরীতে | যেন বিষামৃতময় 
সংসারে অমৃতের ভাগ অপরকে দান করে কেবলমাত্র গরল্টুকু আত্মসাৎ করাই 
তার একমাত্র নিয়তি | 
গৌড়ীয় বৈষ্কবরা বহু আগেই চৈতন্যের ওপর স্ষুন্ন হয়ে নীলাচল পরিত্যাগ 
করে বৃন্দাবনে চলে গেছেন | বাইশ বাজার খাওয়া হরিদাস তিরোহিত । 
অভিমানী ছোট হরিদাস অবজ্ঞাত পথে চলে গেছেন বহুদিন | ধৃদ্ধ গোদাধর 
তার গোপীনাথকে নিয়ে তোটায় থাকেন আপন মনে । দামু-দামোদর, তিনি 
ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন চৈজন্যকে | আর নিত্যানন্দ-চৈতন্যের 
সর্বাপেক্ষা নিকটতম পার্ষদ, পরিকর, সেই নিত্যানন্দের নামে চারিত্রিক 
শিথিলতার নানান অভিযোগ অনুযোগ আসতে লাগলো চৈতন্যের কাছে । 
তখন তিনি অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 
'পন্মপযরে কতু যেন না লাগয়ে জল । 
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল ॥ 
অধিকন্তু তিনি ললেন, 
“মদিরা যবনী যদি নিত্যানম্দ ধরে । 
তথাপি বরদ্ধার বন্দ্য কহিল তোমাকে ॥' 
[তাগবত/৩/৭/১১৬] 
কিন্তু সুখে এসব বললেও কার্যত তিনি নিত্যানন্দের ব্যাপারে কিছুটা 
দ্বিধাগ্রন্ত হয়ে পড়লেন | অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন | পরিশেষে তিনি এই 
বহুদিনের সাঘী, বন্ধু, সুহৃদ, প্রিয় পার্যদের সাথে একটা বিচ্ছিন্নতার সিদ্ধান্ত 
নিলেন | বললেন, তুমি আর লীলাচলে এসো না । গৌড়ে ফিরে 
যাও । সেখানে তোষার সাথে আমার দেখা হবে। 
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“নিত্যানল্দ কহেন তুমি না আইস বার বার 
তথাই আমার সঙ্গ হইব ভোমার 1" 

এ প্রসঙ্গে অসংখ্য পুরাণ ও মহাকাব্যিক কাহিনীর চয়নকার লেখক ও 
বিখ্যাত “হরিবংশ' গ্রন্থের সম্পাদক ডঃ দীপক চন্দ্র লিখেছেন, ছচৈতন্যের চু 
কুঁচকে গেল | একটু অস্বস্তি বোধ করল । প্রসঙ্গটা খুবই লঙ্জাজনক | চু” 
কবে কয়েকটা মুহূর্ত অপলক তার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলল £ ভিতবে 
ভিতরে তুমি ভীষণ বদলে গেছ | তোমার স্বভাব, চিরত্রও বেশ একটু 
পরিবর্তন হয়েছে | তোমাৰ পান দোষ, সঙ্গ দোষ, এবং ইদানীং নারী সংসগ 
ঘটেছে | তুমি থাকলে এ রোগ প্রত্যেকেব ভেতরে সংক্রামিত হবে | তুমি 
বরণ গৌডে গিয়ে বিয়ে থা করে সংসাবী হও | গৌডে তোমাৰ যোগাঠা 
দেখানোর প্রচুর সুযোগ পাবে |" (সচল জগন্নাথ শ্রীকৃচৈ হন্য'/ পৃঃ ২৭৩)। 

এদিকে গৌড়ীয় বৈষফবদের মধ্যেও ততোদিনে অন্তর্থন্থ শুক হয়ে গেছে 
চৈতন্যর প্রতি শিষ্ঠা, আনুগত্য, সর্বোপবি তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্াবীয় পথ থেকে 
পার্থক্যোর গন্তী চিহিত কবে ক্রমাহয়ে শৌড়ীয় বৈষবপন্থীধা নিজেদের মধে 
এক একজন নেতা নির্ণয় করে বিশাল সমুদ্র বঙ্ষে ক্ুদ্র দ্বীপের মতো নিজেদেব 
পরিধি নির্দিষ্ট করলেন । এমনতেই গৌড়ীয় বৈধব সম্প্রদায়ের মধ্যে গোড' 
থেকেই বাদ বিসঘাদ শুক হয়ে গেছেলো | চৈতান্যর অন্যতম তিন পার্ষদ- 
শিত্যানন্প, অদ্বৈত, নরহার কেও কারুকে বডো একটা সহ্য করতে পাবতেশ 
না। নিত্যাপন্দের পানে অদ্বৈভাচার্য চারিত্রিক শিথিলতার অজ্র অভিযোগ 
এনেছিলেন | অন্যন্্র অদ্বেও আচার্যেব পুত্ধেবা (পাঁচ পুত্র) কেউই ঠেওন্যেব 
অব গারথ্ধকে স্বীকাৰ করেন নি | উপবস্ত্র তাবা নিজের পিতা অদ্বৈতাচার্যকেই 
“স্বতন্ত্র ঈশ্বর' বলে ঘোষণা কবেছিলেন । চৈতন্য নীলাচলে অবস্থানকালীন তাব 
অনুপস্থিতিতে তারই প্রবর্তিত তারই নৈষ্ঠিকতা ও নিরবধি শ্বেছ্ছাশ্রম ও 
কৃচ্ছসাধনায় প্রতিষ্ঠিও বৈষবদল অবস্থানিরিশেষ্ষে পৃথক পৃথক মত্তায় ছড়িয়ে 
পড়লো | একদল অঘৈ৩ আচাধেপন পক্ষ নিলো । আরেক দল নিত্যানল্পকে 
চৈতন্যেব স্মকক্ষ বলে প্রচার আবন্ত করলো | এমন কি গদ্ধর গোস্বামী রও 
পক্ষ নিলো কেউ কেউ | সর্বাপেক্ষা বডো ট্র্যাজেডি এই যে, যে চৈতন্য নিজে 
ব্রা্ষণ হয়ে রান্ষণ্যবাদকে বাবখার খর্ব করে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেছিলেন, যার জীবনবাদেৰ মুল মন্ত্র ছিল, “চণ্ডালোপি-দ্বিজোশ্েষ্ঠ 
হরিভক্তিপরায়ণং | যিনি নিজেব উপবীত পর্যন্ত পরিত্যাগ কবে ব্রাহ্মণ্যবাদের 
শেষ অহমিকাটুকু পর্যস্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন নিরিশেষে, সেই গৌডীয় বৈষ্করাই 
একদিন সেই উদাত্ত সাম্যবাদী পুরুষের পথ হতে চ্যুত হয়ে উপবীত ধারণ 
করলেন | ব্রাহ্গণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের আদলে গড়ে উঠলো বৈষণবীয় আচরণের গ্রন্থ, 
“হরিভক্তি বিলাস" | গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক চৈতন্য 
কদাপি জাত পাতের তোয়াক্কা করতেন না । যবন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে 
তুলে মিনি প্রেমাশ্র বিস্জন করেছেন, শৃ্র রায় রামানন্দকে বারম্বার আলিঙ্গন 
করেছেন নির্বিবাদে, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উত্তরকালে জাত্যাভিমানের 
মানসিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেল | যে গোড' ব্রাহ্মণ্যবাদ ও উগ্র স্মার্ত 
শাসন থেকে স্বতগ্্রতা রেখে এবং নিজেদের একটা পৃথক প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি 
দিয়ে নীচ অধম শূদ্র ও অধঃপতিতদেরজন্য চৈতন্য এক নয়া সাম্যবাদ গড়ে 
তুলতে চেয়েছিলেন তা অচিরাৎ 'পুনঃমুষিক তবঃ' হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের ও 
এ পা 
ঘটেছিল ঠৈতন্যের | 


আর চৈতনা, বিশ্বূপের ভাই বিশ্বন্তব, শচীমাতার নিমাঞ্রি, নবদ্বীপ 
লাগরিয়াদের গোরা-গৌরাঙ্গ-তার কি হলো ? যিনি যৌবনে ঘর-সংসাব ত্যাগ 
করে, মাতার স্নেহ, পরীর আনুগত্য থেকে স্ব-নির্বাসন নিয়ে পথকে ঘর করলেন 
সেই পথ তাকে কোথায় এনে দাড় করালো ? জীবনের সর্বাপেক্ষা বর্নোজ্জুল ও 
ভোগবিলাসের দিনগুলি বৃঙ্ছসাধনের রাুতা দিয়ে যিনি সাধনা করলে 
মানুষের অনুকূলে সেই মানুষ তাঁকে কি প্রতিদান দিলো ? বন্তুত,। আমরা এখন 
এই বোঝাপড়া করে নেওয়ার জায়গায় এসে পৌছে গেছি | মহাকাৰি 
সেক্সপীয়র বলেছেন, "০৮০৮1 থে (110 11১০৭ 01 00651 অথাৎ দুর্ডাগেব 
সদ্বাবহার করতে জানলে পরিণাম সুখকর হয় 1 চৈতন্য তাখ পারিবারিক 
বিপর্যয়ের কণ্টকাকীর্ণ পথে গোরি ধুঁলি উড়িয়ে সেই পথকে কুসুমামীর্ণ করনত 
চেয়েছিলেন জাগতিক নৈরাশ্য, দুর্দৈন্যের প্াণোঙ্ছাস গোপন রেখে | সেঃ 
সুদীর্ঘ দুরুহ, অশিশ্য়তাওরা আগামী ভবিষ্যত কিভাবে গ্রহণ কাপাছিন এই 
ভুয়োদশীর অলন্ত সত্তাকে দেইটিই এখন আমরা সাগ্রহে লঙ্গ্য করবো | 
এমন এক পুঃসময়ের মুহূর্তে চিঙনা যখন সন্তপণে নিজেকে শুটিদ 
নিচ্ছিলেন কাশী 1মশ্রের গন্ঠীরা ভবনের ক্ষুদ্র প্রকোষ্টে, ঠিক এমন এক দিনে 
জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফত আদ্বতাচার্ষের একটি দুর্বোধ্য বাতা এসে 
পৌছালো চৈতন্যের কাছে । ভু সুকুমার সেল খাবে বলেছেন, 'হৈয়ালি 
কবিতা" অর্জার আকারে লেখা চার পাইচনর এক সাটাত্য়া ছুকছ কবিতা । 
কবিতাটি জগদানল্দ পডে শোনালেন । 
“বাউণকে কহিও লেক হহল আছিল । 
বাউলকে কঠিও হাটে না বিকায় চাঙা ॥ 
বউণকে কহিও কাজে পাঠিব আল । 
বংডলকে কতিও ইহা কহিয়াছে বাঙল ॥? 
কবিতাটি শুনে চেতন্য সান হাসলেন | কিনু এ প্রদঙ্গে কোন ডগ/নাচ 
করলেন ণা । জগদানন্দ যে নবদ্বীপ থেকে মাসাধিক পরে ফিবলেশ, ফাকে 
চৈতন্যই নদীয়াতে পাঠিয়েছিলেন- প্রতি বৎসপ্লই পাঠাতেন, সে জগদানন্ণ 
নবদ্বীপ থেকে ফিরে আসতে মায়ের কুশল খবর পর্যণ্ড দিঙ্গেস কৰলেন না 
তিনি | শর্জা কবিতাটি শোনার পর “তার এই আজ্ঞা বলেই কেমন গুম হয়ে 
গেলেন । পাশেই স্বরূপ গোস্বামী ছিণেন ৷ শুধানেন, পুত এই দুবোধ্য তবজ।র 
অর্থ কি? চৈওন্য ঈষত হাসলেন | বললেন সরুপ, মি আগম শাস্ত্রে পরস 
বিদ্যান, পারঙম ব্যক্তি । তুমি এ তর্সার অর্থ বুঝতে পারছো না? উপাসনাথে 
দেবতাকে আবাহন করা হয়, আবার ঠাকে শিসর্জনও দেওয়া হয় । এই বলে 
চৈতন্য পরক্ষণেই বললেন, “মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজার সমর্থ 1/আমিও 
বুঝিতে পারি ত্রজার অর্থ |" বললেন, আচার্ষের এ তর্জার অর্থ কিছু আমিও 
বুঝতে পারিনি | কি মুখে 'আদিও বুঝিতে পারি তধজার অর্থ, বললেও 
কার্যত বিলক্ষণ তিনি এর অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন । মহাত্মা শিশির কুমার, 
পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ প্ডিতেরা এই দুর্বোধ্য তর্জাটির গৃঃ 
অর্থের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, পারওপক্ষে ওই হেয়াণি কবিতাটি 
জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফত পাঠিয়ে চৈতন্যকে গোপনে হুঁশিয়ার করে দিতে 
চেয়েছিলেন অদ্বৈতাচার্য । আসলে পুরো তর্জার ব্যাপারটা একটা সমাসন্্ 
বিপদের সতর্কবার্দী মানত | বস্তুত, চৈতন্য উৎকলে বসে যে কার্যকলাপ 
চালাচ্ছিলেন, তার প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমে ফুরিয়ে আসছিল, 'অথনা এই কার্য 
করণের বিধেয় (05010815) রূপটি ঈন্সিত লক্ষের অনুকূল-নষ্ট হতে চলেছে 





৩১৩ 


এসি 


৩১৪ 


চৈতন্যের চেয়ে অর্ধশতাধিক বয়োঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য নবন্বীপে বসে তা 
টের পেয়েছিলেন | এটা বয়সের দীর্ঘকালীনতার সাতত্য উপলব্ধিই না, তিনি 
নবদ্বীপে বসেও উৎকলের রাজনৈতিক হালহকিকৎ সম্পর্কেও পূর্বপর জ্ঞাত 
ছিলেন । বোধকরি তাই এই নক্র্ঘক আর নয়) নির্দেশসূচক (17010811%৩) 
পন্ত্রের অবতারণা | 
সুতরাং তর্জার প্রাতিপক্ষিক ও অনবধাত্ক দিকটির বিশ্লেষণ করে যে 

বিয়োজক বা (41821181156) সুরের প্রচ্ছন্ন ইংগিত আমরা পাচ্ছি, তাতে 
স্বভাবতই একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ওঠে | এবং তা হলো, অদ্ৈতাচার্য যদি 
চৈতন্যের নীলাচলস্থ কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলেন তাহলে, কার্যকারণহীন 
চৈতন্যের নীলাচলে অবস্থিতি কি এর পরও খুব যুক্তিযুক্ত ? বিশেষত সদাকর্মী 
চৈতন্যের ক্ষেত্রে | ধন্দ হয়, তবে কি অদ্বৈত আচার্য নীলাচল পরিত্যাগের 
যুক্তি দিয়েছিলেন পুন্রপ্রতীম “নিমাক্রিকে ? অন্তত তাঁর চিরদুঃখিনী মা, স্ত্রীর 
কথা ভেবে | স্পষ্টত তা আমরা জানি না। কিন্তু তর্জা প্রাপ্তির পরবর্তী 
আবহাওয়া সতত ইংগিত দেয়, কঠিন ঘটিতব্য একটা সংকেতের প্রচ্ছন্নতা (যা 
তর্জায় ছিল) চৈতন্যের কাছে চটজলদি প্রকট হয়ে উঠেছিল | পৃথিবীর কারু 
কারু বারণ বা সমর্থন কারু কারু কাছে নিজের স্বোপার্জিত জান, প্রজ্ঞা, 
ক্ষুরধার বুদ্ধির চেয়েও প্রথর মনে হয় । বাহান্ন বৎসরের বয়োঃজ্যেষ্ঠ 
অদ্বৈতাচার্য ছিলেন চৈতন্যের কাছে তংম্বরূপ | এক দণুমুণ্ডের রাজাও যেমন 
নিঃসক্কোচে তার শিক্ষাগ্ুরুর চরণ স্পর্শ করে, গুরুর দীক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়ে 
আপন মহত্ীকেই প্রতিষ্ঠিত করে, তদ্রুপ, তর্জা প্রাপ্তির উত্তর সময়কার 
আবহাওয়া চৈতন্যকৃত অদৈতাচার্যের উপদেশ নির্দেশাত্বক তৃমিকার 
স্বীকৃতিদানকেই সূচিত করে | 

“সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হেল । 

কৃষের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 

উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে | [চৈ চরিতামৃত / ৩/১৯ ] 


ঠিক সেই দিন' অর্থাৎ তর্জাটি হাতে আসারদিন থেকে চৈতন্যের 
“বিরহদশা দ্বিগুণ' বেড়ে যাওয়ার কারণ কি ? চৈতন্য তো বহু পূর্বেই কৃষ্ণ- 
বিরহী বা রাধা-তাববেগে বিরহ প্রকাশ করেছেন । সে ভাব, সে অভূতপূর্ব 
প্রকাশিতব্য বিরহের 'দ্বিগুণ' প্রকাশিত হবার প্রকৃষ্ট জগন্নাথ দর্শনের 
উত্তরকালে ঘটলো না, ধার দর্শনার্থে চৈতন্য “দত্তী' (সরীসৃপের মতো 
বুকে হামাগুড়ি দিয়ে) মন্দিরগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন, তাই চার লাইনে লেখা 
একটা দুর্বোধ্য চিরকুট থেকে কেমন করে সম্ভবপর হলো ? এতে কি প্রমাণিত 
হয় না যে, ওই অদ্বৈতচার্য প্রেরিত তরজায় এমন ইংগিত ছিল যা চৈতন্যকে 
তাবিত করেছিল, বিহ্লিত করেছিল | এবং সর্বোপরি নিজেকে একক, সবার 
কাছ থেকে বিছিন্ন দ্বীপের মতো তৈরি করে নেওয়ার পথটিকে প্রশস্ত 
করেছিল | কিন্তু নবদীপে বসে উৎকলের রাজনৈতিক পালাবদলের 
যথেষ্ট সংবাদ অদ্বৈতাচার্ধের গোচরে পৌছেনি | যা পৌছেছিল 
অর্থাৎ যে সংবাদ অদ্বৈতাচার্যকে তর্জা লিখতে ক্ষিপ্রতর করতো তা বোথকরি 
প্রয়োজনীয়তার চেয়ে গড়িমসি ভাবকে তরান্বিত করেছিল বেশি । অবশেষে 
যখন তর্জার সংবাদটি পৌছালো, তখন, ঈশানের মেঘ ঈশানের আকাশ 
ছাড়িয়ে অগ্নি-নৈধত-বায়ু সর্বকোণে সর্বাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে । সুতরাং--.. 

সুতরাং ঝড় সসাচ্ছন্ন----- 
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[ছাক্বিশ] 
চৈতন্যের মৃত্য রহস্য-তিন 

এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বায়বাহাদুর খগেশ্রনাথ মিত্র, 
অন্যতম চৈতন্য গবেষক বিমানবিহারী মজুমদার, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 
বিখ্যাত “ইতিহাসের চৈতন্য' গ্রস্থের রচয়িতা অমুল্যচরণ সেন এবং সর্বোপরি 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রায় সকলেই তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে এমন একটা ধারণা 
পোষন করেছেন-যা চৈতন্যের মৃত্যুর অস্বাভাবিকতাকেই সূচিত করে" । 
কিভাবে, কেন, কোথায় ও কোন পরিহ্থিতির মধ্যে চৈতন্যের জীবনে 
অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘনকৃষক যবনিকা নেমে এসেছিল এতিহাসিক দৃষ্টিতে 
অল্পবিস্তর তা-ও বর্ণনা করেছেন তাদের বিশ্লেষিত গ্রস্থসমূহে | 

অর্থাৎ এই যে এতোগুলি বিশিষ্ট মামুষের এতিহাসিক বিশ্বাসের কথা উদ্দে 
খিত হলো, এই বিশ্বাসকে শুধুমাত্র স্মরণ করলে তাদের দেশ-দশ-বিশ্রত প্রজ্ঞা 
ও মণীষা আমাদের চিরাচরিত চৈতন্যের "জগন্নাথে লীন" হওয়া ধারণাকে 
উল্টো খাতে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল | কিন্তু তবু, তৎসত্বেও এই 
কঠোর-কঠিন ও সতত উদগ্রীব করা বিষয়টি প্রসঙ্গে আমাদের কোথায় যেন 
একটা অনীহাও ছিল । এটা খত ব্যক্তিদের বক্তব্যের সংশ্গিপ্ততা অথবা 
্রচ্ছব্রতা অথবা চিরাচরিত বিপক্ষে দাড়াবার আমাদের নিজস্ব 
অক্ষমতা বশতও হতে পারে | অর্থাৎ আমরা আবহমানকালের ট্র্যাডিশন ভেঙে 
এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা নিচ্ছি, কিন্তু প্রচেষ্টার অনুকূলে ক্রমাহয়ে এগিয়ে যাওয়ার 
মানসিকতায় যা দিলে, যা পেলে স্বতংস্কৃর্ততা আসে তার যেন কিছু একটা 
অতাববোধকেও উপলব্ধি করছি । সুতরাং এতোকাল আমাদের কাছে চৈওন্যের 
রহস্যাবৃত অন্তর্ধানের ঘটনাটি ছিল জোয়ারে এগিয়ে যাওয়া ও ভাটায় পিছিয়ে 
আসার মতো | অবিশ্যি দীনেশচন্ত্র প্রমুখ উল্লেখিত এঁতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি 
যদি জোয়ার বা ভাটাও হয় তবে তার অনুকূলে আমরা দু'পা বেশিই এগিয়ে 
গেছলাম । 

এমন এক দো-টানা সময়ে, সেই জোয়ার ও তাটার মধ্যিখানে এসে 
দাড়ালো একটি চিঠি | আর সেটা ছিল অবশ্যই চৈতন্যের মৃত্যু বিষয়ক 
দেখা গেল এই চিঠির লেখক দীনেশচন্ত্র প্রমুখ ব্যক্তিদের আশঙ্কাকেই স্বীকৃতি 
দিয়েছেন | অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যেও চৈতন্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু স্বীকৃত । এবং 
তা কঠিন ও কঠোরভাবে | আর এই প্রতিস্থাপনায় আমাদের নিত্যকার 
উনি ০৮৬ উপু৮ 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি এতিহাসিক, রক তথা কলকাতা 111) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চ৮005950র 181768103 ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ! ৫/৮/৭৬ ২১ 4 
তারিখে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে তিনি তার এক অন্তেবাসী গবেষক ছাত্রকে ই | 
চৈতন্যের অন্তর্ধান প্রাসঙ্গিকীর “নিঃশঙ্ক' কথাটি ব্যক্ত করেছেন নিঃসংকোচে, 2 ₹ 
কিন্তু অন্যরকম ভাবে | তিনি লিখেছেন, 

্্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেৰকে গতম খুন্‌ করা হয়েছিন পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী 
চৈতন্যদেবের দেহের কোন অবশেষের চিহনও রাখা হয়নি কোথাও | এবং 





টক্রান্ডের ফল | কেবাকারা এঁ চক্রান্ত করেছিলেন সে সম্পর্কে আমান 
অপুমান একটা আছে কিন্তু তা বলতে পারব না | কারণ এখনও আন) 
কিছুদিন বেঁচে থাকঠে চাই । চৈতন্যদেব, গান্ধী ঢা হতে পারেন 
মাথার 79019 হবার কিছুমাত্র বাসনা নেই ।? 

এ বিশ্বাসে টানটান কিন্তু আশঙ্কার বিহ্লতায় ভরা চিঠিটি আমাদেং 
শীহানবঞ্জনেব আশীর্বাদধনা পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দে 
মুখাপাখ)য়ৰ কাছে দেখেছিলাম 1 চিঠিটি পিখেছিলেন মাম্টারমশাহ 
শাহাববঞ্জন হর অন্তম হা জয়দেবকে | শীহাররঞ্রনের শিজষ প্যাড্ডে 
লেখা ধ হখাক্ষরি১ পত্র | চিঠিব ওপরে মলোগ্াম । সেদিন, সে রাতে ৬ 
শহাবপঞজন বায়েল পর ছাডাও ভারতের অবিসঘ।দিহ নেএী তৃতপূর্ব প্রধানমন্ 
ইঠিতবানীর ও জয়দেখ বানুকে লেখা কমেকটি অত্তপূর্ব চিঠি দেখার সৌহাশ 
হাঞাঁছনত 'মানদট । টৈতন্যেই কুহেলিকাময মৃত্যু রহস্যের কণ্িন সত্যি 
৮৯75৩ হোক এটা ঠিনিও চেয়েছিলেন বোধহয় । কারণ তিনি ছিলেন 
বদল সঙাত ভালবাসো অহ মন্ত্রে দীক্ষিত এক সত্যদ্টা অহাপুরুষেঃ 
(এ 

সওগার হাসিনা লাদাঠি বক্ষ হওণাকি কেশবিপু কবে এত শীর্ঘনা তদীশ 
ত্র লে হাবৃশি$ টাল)? 

না বা ই বণ) হয়েছি অধিবাংশ টেতল্য চাবিতকার্ব ণ 
 *তে ৪ 1-াহাবেব সুহূতটি এব অন্তর অলৌকিক আখয।মিকার মন) 
সদ ঈলেছে, 1 তীশ বং ছল টৈতলযর দিব) সঙ শবশেষে লীন হয়ে 
ছু ৮ পর নাথ দাকরক্ষ শরীবে এনা কি কিংবদন্তী না, শশ্রসিদ্ধ দত 
না দারা এতকাল তাই বিশ্ব করে এদেহিলাম্‌ আপি অলাদি কাল 
গা আব ডিকত সিএ খুহা প্রবাতিবাদের পুত তচঙবাগি খারায় সতত 
পূব! , £ গলদা য্মুণা বিখীশ আযাবর্তে উপণন্ধি বিশেষত জম ওপ্লবির 
7য় বত লাশ্বাশক  এড়ো ডা আর কিছু থাকতে পাবে না । কিছু এই 
প্রণ 9 "ণাখ্াকতাবর আবহাওয়ায় আমাদের পরমা প্রকৃতির বিকগ্ষাটাবণ 
ক$0৬ হঘ কাবা | মানাদেরও করতে হয় । আন্তি এবং অ আঁশুষশাদব 
ঘ্রপ্র অথ আক ও শান্িকদের নিত্য কলহ ম'জ আমাদের গা সওয়া হয়ে 
ছে । কমে যে আবহাওয়ায় নদামিশী ব্রেহদায়িনী মা আপন সন্তান শোক 
কাণডয়ে ওঠেন এ নিবিশাত (বোধকপি বাচার চেতনায়) পৃথিবীর শঞ 
এমিনে জান কো খাড়া হায় দাড়ান সেই আতৃমি প্রণত সত্যের নিরিখে আজ 
আমগা আবহমাণঝলের এক কঠিল স'তার সুখোমুধি এসে দীডিয়েছি | এই 
যে সতা, দীর্ঘকালীন যা প্রতি পিতা-গাপ্তিমহ-আদি আমরা সদর্থক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ সেই সত্যকে প্রতিটা করেছিল কে? না সানুষ | আর সে সত্যের 
পূর্ণতার প্রা, বাস্তবতার গ্রে তার তত্বকাৰক ও তত্ব নাশকতার প্রতি যে 
সন্পেহদ্যোতক (7678০) আঝ্মজিজ্ঞাসায় নিপ্ত হলো সে-ও মানুষ । সুতরাং 
এ কাহিনীর সদর্থক চিকটি যে মনুষেব যুক্তির ভিভ্তিতি আমবা গ্রহ 
কবেছি | এক নঞর্থক 1দকটি শুধু মাও বর্জন করে সেই মানুষের ঘুক্তির 
নৈতিকতাকে আমরা অধ্বীকান করবো কেমন করে ? বস্তুত, এ শুধু গ্রহীতার 
গ্রহণ?ম্মক খেলা : সেই গ্রহণেক খেপা এখন আমবা দুটি ঝ/তিক্রম ঘটনা দিয়ে 
শুক ও সারা করবো । 


* ববীন্ত্রনাথের “রূপনারাঘণের কুলে কবিতাটি দ্রষ্টব্য । 





এই যে চৈওন্যের জগন্নাথের দ'কজঙ্গে লীন হওয়ার ঘওল টি াংহত 
বিওকাবগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন এব ভেতর বিগ ঝশিক্র্ জাছে জগৎ 
”২তাগ স্বীবাও শিয়েছেন কিন্তু সকল দেশ শি হলি কে শন শি 
“ণ্যতম চৈতন্য জীবনীকার অয়ানন্দ যীর পিতদও শা ওইয়া তো 15ন 
খছেণ, 
আবাও বঞ্িত রথ বিজয়া নাচিতে 
ই)।ল বাজিল বাম পাএ ভ'চখিতে 
চরণে বেদনা বড় যজীর দিবসে 
সপ লকক্ষ) চোটায় শয়ন আঅবশেগ | 
ময়। শরীব তথা বাংল যে পর । 


১৯৩৭) বেবুষ্ঠে গেলা জঙুখীপ ছাণ্ডি ॥ [৮ ৩নামঙ্গ 1 


দর্ঘাৎ শষ বাব বথব সময় নাত নাত 2৩৭ সা £ 

/ ৩ন্যের বাধ পা দখম হম | এই ক হালে (বোধকরি তেপঠিক টি ৩০) 

যানক মশণ গাবন্ত হয় খতীব দিন থেবে এরপর ভুলদক্ষধী শীত চাল 
সাশ্য় গিলেন তাড়া শাপীনাথেব মন্বে | আর এখ পেহ শায়ত অবস্থায় 
£*শি চলে গেলন ৈকৃ আব তার পঞ্চ$তের দেহ পতঠ বহলে। সখানে 
শা তোটায়। 

এই যে চিরাবি৩ থক মশুষেব মৃতুুর বর্ণ হব মঝো পৰা 

'নয়মের কোন ব্যতিকম আমরা (দেখিনা খুব সহজ সবশ খা শাবিক 5 স্পর্শ 
প্গা এ গকা স্বতাব5স্ খুব মাটির কাছাকাছি মনে হয় | আল হহ 
শ্লকিকতা বর্জিত মৃত্যুব কাহিনী সুত্র ধবেই বোধহয় যুঝিবাদের প€ম 
এম্মেষ ঘটেছিল | হেন জয়'পল্দ আমাদের বুবিয় দিলেন, একটি ম পুষ 
কদাঁপ এক নিখ কানঠর তৈরি বিগ্রাতর সঙ্গে বিলীন হয়ে হেতি পাবে শা | 
বে বিএহ শিষকাঠ গঁদ ও ধূনোর আগা আব পাটের দড়ি দিয়ে গৈ মার 
ওর্কের খাতিরে দি ধবেও নি গে ঠাব দিব্য সা (অর্থাৎ বিলা যাক 
অপ্মবা আতা বাপ তা দেহ থোক শি”5 হয়ে ওই বিগ্রহ অগণ্রাথেই লীল 
সছ্চেছিল, তাহলে শ্বতাবতই পরশ জাগে, তর পককৃতের তৈরি শবীর শ্রর্থাৎ 
শক্চ্ই্টা তাহলে গেল কোথায় ? পুবীতে বিজয়কৃষ্ক গোস্বামীর সমাধি আছ, 
সমাধি আছে কুপদা প্দ্ধচারী, ন্যাংটাবাব মায় যবন হবিদাসের পর্ধতি | 
তাহলে চৈওন্যের সমাধি নেই কেন ? বন্তুত, জয়ানন্দেব বঞ্জশ্ের 
স্বাভাবিকতা এসব প্রশ্নের উন্মেষ তথা অংকুরোদ্গম ঘটিয়েছে আমাদের মনে 
মহাভারতের মুষল পর্বে ব্যাধের বিষ তীবে অতিশ'পধস্ত শ্রীকৃষ্ণের 
অপঘাতজনিত মৃত্যু আমর। প্রত্যক্ষ করেছি । কিন্তু যিনি কৃষ্ণ তাবও যৃত্যুব পণ 
পঞ্চতৃতের দেহ অবশিষ্ট ছিল | অর্জুন সহ আন্তবর্গ তার শেষকৃত্য করেছিলেন, 
মৃতদেহ দাহ করেছিল্নে | চৈতন্য বৈষব ধর্মাবলম্বী ছিলেন । বৈষ্ণবদের 
শবদেহ দাহ করার নিয়ম নেই | কিন্তু সমাধিস্থ করার নিয়ম আছে । কিন্তু 
চৈতন্যের ক্ষেত্রে এবং উক্ত দিনে অন্তহিত হওয়া চৈতন্যের আরও দুই পার্ষদ 
গদাধর ও স্বরূপ দামোদরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে । যদি ধরা যায় 
চৈতন্যের আত্মা ও পঞ্চতৃতের দেহ দুইই জগন্নাথের দারুঅঙ্গে বিলীন হয়ে 
গেছলো, তাইলে, ওই 'দিনে আরও দুজন, গদাধর গোস্বামী ও শ্বরূপ দামোদর 
যে লোপাট হয়ে গেল-তাদের শরীর দুটো গেল কোথায় ? পরিশিষ্ট চৈতন্য 


৩১৭ 





ভাগবতে আছে, চৈতন্যের জগন্লাথের দারুঅঙ্গে লীন হওয়ার অব্যবহিত পরে 
গদাধরও অন্তর্ধান করলেন | আর চৈতন্যের অন্তরহিত হওয়া সংবাদ শোনার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ দামোদরের বুক ফেটে প্রাণবায়ু নির্গত হলো | এসব চৈতন্য 
চরিতে আছে । কিন্তু স্বরূপের, গদাধরের পঞ্চতৃতের দেহগুলির কি গতি 
হলো, কোথায় গেল এর কোন সুনির্দিষ্ট হদিস চৈতন্য চরিতে নেই | কেন? 
তারা কার, কোন বিগ্রহের দেহে লীন হলেন | তাঁদের পবিত্র পঞ্চভৃতের দেহ 
এরর দার রাত ররর ভরি রালনারা 

| 

সুতরাং এসব সন্দেহদ্যোতক (0989108১) ঘটনার পত্রিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই 
অপরাপর চৈতন্য জীবনীকারদের চেয়ে জয়ানন্দের বস্তব্যই আমাদের বেশি 
আকর্ষণ করে | কিন্তু জয়ানন্দের বর্ণিত পায়ে-ইটের আঘাত লেগে সেই 
ক্ষতস্থান বিষিয়ে গিয়ে চৈতন্যের মৃত্যু ঘটেছিল এ কাহিনী যেমন অযৌক্তিক 
না, তেমনই অন্যান্য চরিতকারদের লেখা চৈতন্যের জগন্নাথের দারুঅঙ্গে লীন 
হওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা যুক্তি-বর্জিত কোন আষাট়ে গল্প হিসেবে বলতে 
পারি না | কেননা, এই অলৌকিতার মধ্যেই লৌকিতার প্রকৃত কথাটি নিহিত 
আছে । কোন্‌ সময় ও কি অবস্থার মধ্যে এই অতি-লৌকিকতার আশ্রয় নেওয়া 
রা পর্যালোচনার মধ্যে এর আসল সত্যটির আমরা হদিশ পেতে 

| 

এবার আমরা অন্যতম দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হওয়ার ঘটনাটিতে আসছি | 
আমরা প্রথম ব্যতিক্রম হওয়ার ঘটনাটি জয়ানন্দের বক্তব্যে লক্ষ্য করেছি । 
দেখা যাচ্ছে পূর্বসূরীদের বর্ণিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে একমাত্র জয়ানন্দ 
আমাদের চৈতন্যের মৃত্যু প্রসঙ্গে একটা বাস্তব কথা শোনালেন | এটা একটা 


অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম | 
আর ঠিক এরকমই আরেকটি অতৃতপূর্ব ব্যতিক্রম পুরীর জগন্নাথের 
মন্দিরে ঘটেছিল | তারিখটি ছিল ১৫৩৩ ২১শে জুন (জুলিয়ান 


ক্যালেণ্ার (01101) 0816700) হিসেবে) | আর গ্রেগরিয়ান (01850112 
010700) হিসেবে তারিখটা ছিল ১৫৩৩ স্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ৯ তারিখ 
| আর এদিন ছিল আষাঢ় মাস, ওড়িশার সর্বাপেক্ষা সাড়ম্বর উৎসবের দিন, 
রথ- যাত্রা | বস্তুত, আজ থেকে চারশো ছাপান্ন বছর আগে ১৫৩৩ সালের 
রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছিল তা এই ঘটিতব্য ঘটনার সূত্রপাত হবার আগে বা ঘটমান সময়ের 
পরেও আজ অবধি এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর দেখা যায় নি | ইতিহাস 
বলছে, ওড়িশার এহেন এক এঁতিহ্যপূর্ণ জাতীয় উৎসবের দিন (যা দারুত্রন্ষ 
জগন্নাথ ও বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দরবিন্দ্ু করে সূচিত হয়) দেখা 
যাচ্ছে, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত জগন্নাথের মন্দির পৃণ্যার্থী দর্শনার্থীদের জন্য 
অন্তত সাত ঘণ্টা একটানা বন্ধ ছিল | কিন্তু এ বিশ্ময়োদ্দীপ্ত ঘটনার কারণ 
কি? কিন্তু তারও আগে কোন্‌ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল 
তা আমাদের জানা দরকার । 

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ দীনেশ সেন লিখেছেন, "৬/০ 779, 
[0%/০৬০1, 719106 2 16850119016 £70635$ 29 10 0176 [901 01 1136 ০99০. 
01191191758, 595 11) 1156 02521018911) 121710015....918017 1106 01165 
2010101)617060 1015 0১0 (0 ০০1192, 11769 910 076 225 88811791 211 
৬1310013. (01781120798 27৫ 1713 85, 0000-25-60) | 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, কার্য এবং কারণ দুটোরই আমরা একটা ইতিবাচক 
হদিশ পাচ্ছি জগন্নাথ মন্দির সাত ঘণ্টা বন্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে । 


ঘন্টা বন্ধ মন্দিরের ভেতর চৈতন্য ছিলেন । কিন্তু কেন ? যদি দর্শনার্থী হয়ে 
তিনি জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে থাকেন (অন্যান্য দিন যেমনটি যেতেন) তাহলে 
জগরাথ দর্শনের সঙ্গে দরজা বন্ধের কারণ কি? রক ঘটনাটা 

আমাদের জানার ও জানানোর সুস্পষ্টতার জন্য আনু' এধার 
গোড়া থেকে শুরু করা যাক | এতে বোধকরি চৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে মন্দির 
বন্ধের কোন নৈকট্য যোগ আছে কিনা এবং তা থাকলে কেনই বা তার 
আমরা একটা অনুপুঙ্থিক বিবরণ জানতে পারবো | 

জয়ানন্দ লিখেছেন, আষাঢ় বঞ্চিত'রথ বিজয়া নাচিতে 1/ইটাল বাঞ্জিল 
বাম পাএ আচম্বিতে ।' পায়ে আচমকা ইটের আঘাত লাগে চৈতন্যের | কিন্তু 
রথের সময় অতো শতো লোক থাকতে বেছে বেছে আচমকা চৈতনোর পায়ে 
ইটের আঘাত লাগলো কেন ? যদি ধরে নেওয়া যায় যে চৈতন্য আত্মসমাহিত 
ভাবোন্সত্ত ছিলেন, স্বতাবতই তীর পক্ষে রাস্তায় কোথায় ইট কাঠ পড়ে আছে 
দেখা সম্ভব না| ভালো কথা । কিন্তু তাকে ঘিরে তার যে সব অনুচর 
পার্থচর আগ্তবর্গরা ছিল তাদেরও কি কারু নজরে পড়লো না নৃত্যরত 
চৈতন্যের রাস্তায় পড়ে থাকা সেই বিপজ্জনক ইটের টুঁকরোটি | জয়ানন্দে 
মতে এই ইটের আঘাতে জখম ও মৃত্যু রাপ্বিত করেছিল চৈতন্যের জীব 
অথচ অতো পার্ষদ পার্খচর থাকতেও চৈতন্যের চলার পথে পড়ে 
বিপৎপাত বস্তুটির ওপর কারু নজর পড়েনি | দুঃখ এই, একথা 
আমাদের অনিবার্য ভাবে বিশ্বাস করতে হবে । আজ থেকে চারশো 
বছর আগে পুরীর রথযাত্রার সময় যে পথে স্বয়ং দেশের রাজা নগ্ন 
হেঁটে যেতেন সোনার ঝাড়ু হাতে পথ মাঞ্জনা করতে করতে, সেইদিন, 
পথের ওপর পড়ে থাকা ইটে চৈতন্যের পা জখম হলো এর 
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এই “ইটাল' বা ইটের টুকরোর আঘাতে চৈতন্যের বাম গা বোধকরি খুব 
বড়ো রকমের জখম হয়েছিল | স্বতাবতই রক্ত বরেছিল এবং ক্ষতও হয়েছিল 
নিশ্চয় | তারপর ধূলোবালির সংস্পর্শে সে ক্ষত বিষিয়ে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে । 
এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসাও অসম্ভব ছিল না । 

এই যে ইটের টুকরোর আঘাতে জখম হওয়া ও সেই জখম স্থান বিষিয়ে 
যাওয়া আর বিষিয়ে যাওয়া হেতু জ্বরগ্রস্ত হওয়া এসব কারণে চৈতন্য বেশ 
কয়দিন বন্ধ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেন নি অনিবার্যভাবেই | এখন প্রশ্ন 
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(মাসির থাড) নামক অন্য মন্দিরে | এবং এর ছদন পর সাত দিনের মাথণ। 
আধাপ্ন বিশ্রইএয়কে মূল মন্পিরে বা 'বড দেউলে' ফিরিয়ে আনা হয় | 

[লাচন এবং জমাশন্দ ঘুঁজনেই বলেছেন চৈতন্য অন্তহিত হয়েছিল সপ্তমী 
তিথিঠে । অথাৎ ফেহেতু তীয়া তিথিতে রথোৎপব সেহেতু এরও চারদিন 
পর তৃতীয়া ৮তুর্থী পকমী ষষ্ঠী পেরিয়ে সপ্তমীর দিন চৈতন) কেন এসেছিলেন । 
যদি নাথ দর্শনের ইচ্ছে ছিল তাহলে তো তিনি তা গুপ্তিচা মন্দিরে গিয়ে 
করতে পাপৃতিন । কিন্তু কার্যও তা ঘটেনি । জয়ানন্দ ইটাণের আঘাতে 
চৈতন্যেন অসুস্থতার কথা কলেছেন | কিন্তু লোচন দাপ তা বলেন নি । 
রা এই ঢুই ঘ্নাব পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দুটি ভিন্ন তন্ন সিদ্ধান্তে আসতে 
পাবি। 

প্রথমত, ইটের আঘাতে অখম হওয়া তেও চৈতন্য অসুস্থ হয়ে পঙড়ে- 
ছিলেশ | এবং সে সুতার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তার কয়েকদিন জগন্নাথ 
দর্শন ব্যাহত হয়েছি | যিনি দৈনন্দিন জগবস্ধু। দর্শশার্থী তর ক্ষেত্রে এ হেন 
বাধা |বপণ্ডি খুবই মণস্তাপের কারণ হতে পারে | আর এই মনন্তাপজনিত 
দর্বলহার সুযোগ শিয়ে কেও তার দর্শন স্পতাকে বাধিত করতে পারে | এই 
এরোচনামূল্ক কাজে সেই প্ররো্নাকারীর সেজে নানান ধর্মীয়ি যৌক্তিকতাব 
আবহ'ওয়া তৈরি করা অপ্ব নয় | যাতে করে প্রভুতদর্শন-চিও চৈতনাকে 
এধিকওর দর্শন উগ্মথ বকে কাশী মশ্রেব সুরক্রিত চৌহুদি' থেকে বের করে 
আন! সম্তর হয়েছি | 

1এতীয়ও৩, লোচনের আতিনত মাতা আধেযাপান্ত ধবা গেল চৈতন্যের পায়ে 
(কোন ইটেব আঘাত লাগেশি । তিশি স্বতাবএহ সুস্থ । এক্ষেত্রে তিনি সুস্থ 
ধ্বাতাবিক শরীবে পাজে হেটেই মন্দিরে এসেছিলেন বলা যায় । বন্তুত দেখা 
যয, দেবতা নিরঞ্জনের পরও দেবণয় শশ্য থাকে না তক্তিবাদী মানুষের 
কা/ছু । যেমপ জগন্সসী ধুর্গার কথা ধবা যাক | 1৩1৭ চারদিনের জনয আসেন 
এ ধুলার ধরণীতে | সন্তমী অষ্টমী প্ধমী দশমী । তারপর পুনরাগমণায়চঃ সন্ত 
অন্ত্যে বিসজ্জিত হন সলিলে । এই শিয়ম | কিনতু অতঃপর দেবশন্য দেবালয় 
কি কপি দেবতাশৃণ্য ২য় ৩গবওপ্রেমী, ঈথরবাদী মানুষের কাছে । অর্থাৎ 
দেবমূর্তিধ প্রতিষ্ঠান ও অধিষ্ঠান কালে এবং হার নির্গমনের পরও পূর্বপর একই 
অনিঃশেষ আবহাওয়া বিপ্লাজ করে সেখানে 1 সেক্ষেত্রে বিগ্রহের সাময়িক 
অবস্থাণজনিত হেরফেরের জন্য জশন্নাথ মন্দিরে দর্শশার্থী চৈতন্যের আগমন 
খুব বিস্ময়কর নয় । ডে "মন হলো, (নিঃসঙ্গ নন) তার সঙ্গে যাদের 
থাকবার কথা এবং আবশ্যিক, তার! ব)তীত একপা মন্দিরে আসা তাঁর পক্ষে 
কিতাবে সম্ভব হলো ? রথের সময় প্রচুর গৌড়ীয় ব্ষব আসতেন শীলাচলে । 
তারা চৈতন্যের পরিচিত 1 চৈতন্যের সারিধ্যেই তারা থাকতেন এসময় | 
এদের সমাগম ব্যতীতও গদাঁধর গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর প্রতৃতিরা সম্বৎসর 
লীলাচলেই থাকতেন | এবং তা বহুলাংশে চৈতন্যের আকর্ষণেই | এবং তারও 
চৈয়ে ঝড়ো কথা হলো, দিবারাত্রি পাহারা, দেবার জন্য চৈতন্যের একজন 
জবরদন্ত দেহরক্ষী ছিল. তার নাম কাশীশ্বর | একজন সর্বত্যাগী নিতাস্ত 
সন্ন্যাসীর দেহরক্ষীর কি প্রয়োজন বা কতোটা প্রয়োজন সে প্রশ্নে এখন আমরা 
যাবো না | কিন্তু সেই বলবান দেহরক্ষী কাশীশ্বর সেসময় কোথায় ছিল যখন 
চৈতন্য প্রায় একাকী এসে প্রবেশ করলেন শক্রব্যুহে, দুর্গ বিশেষ জগন্নাথের 
মন্দিরে ? তবে কি ধরে নিতে পারি, পার্ষদ পরিবৃত এবং দেহরক্ষীদ্ারা 

এসি সুরক্ষিত প্রায়, নিরাপদ চৈতন্যকে ঘর থেকে ফুঁসলে শক্রব্যুহে আনার পিছনে 
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চৈতন্যের অন্তরতম শিষ্যদের মধ্যেই কেউ যুডাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন | কে সে ? নিত্যানন্দ, স্বরূপ-দামোদর, গদাধর, মুকুল্দ 
অথবা স্বয়ং অদ্বৈত-কে ? (এই নামটি বা এ জাতীয় একাধিক নির্দিষ্ট 
নামের জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে | চৈতন্যের নিকট 
শিষ্যদের মধ্যে কে বা কারা শক্রর সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে ছিলেন তা 
রায় রাষানন্দ একটি চিঠিতে চৈতন্যকে জানিয়েছিলেন | বোধকরি সে চিঠি 
চৈতন্যের গোচরে আসেনি । কিন্তু সেই বিস্ময়কর চিঠিটি বর্তমানে ওড়িশার 
রাজমহেত্রী মহাফেজ্রখানার অবরুদ্ধ দেয়াল দরজা পেরিয়ে পুরীর আনম্দময়ী 
আশ্রমের জয়দেববাবুর হাতে এসে গেছে | হয়তো বা এ গ্রন্থের য় 
আমরা সেই কলঙ্গিত নামের উল্লেখ দিতে পারবো) । চলি 
তারপর আমরা কি দেখলাম | না লোচন দাস বলছেন, 
“তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । 
সম্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥' 

এই যে লোচন লিখেছেন, “নিজ লাগিল কপাট' এই কপাট “নিজ' লাগার 
ব্যাপারটা কেমন করে সম্ভব | আমাদের ছা-পোষা মানুষদের বাড়ি-ঘরের 
মতো পলকা কাঠ পেরেক দিয়ে তৈরি নয় জগন্নাথ মন্দিরের দরজা | 
রীতিমতো কাঠ লোহালৰড় দিয়ে তৈরি | অন্তত একাধিক জোয়ান মানুষ না 
পি নি নপক 
ঝাপটায় তা ₹ বন্ধ হয়ে গেছেলো একথা বলা যাবে না । আর তাই 
যদি বন্ধ হয়ও, তাহলে, চৈতন্য মন্দিরে প্রবেশের পর ও দরজা বন্ধ হবার 
অব্যবহিত পরে যখন চৈতন্যের শিষ্য-পারিষদরা এসে 'ঘুচাহ কপাট প্রভু 
দেখিতে বড় ইচ্ছা" বলে ব্যাকুল হয়ে দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন তখন 
একাধিক মানুষের করাঘাতে বন্ধ দরজা খুললো না কেন ? এতে কি প্রমাণ হয় 
না যে ভেতর থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ? কিন্তু কেন? 

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ দীপক চন্দ লিখেছেন £ 

'প্রবেশ করা মাত্রই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হলো । সঙ্গে ছিল শুধু গদাধর | 
মন্দিরের অভ্যন্তরে ঘন অন্ধকার | সেই অন্ধকারে হিংম্র একটা দৈত্যের মতো 
গদাধরকে কে যেন ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল | সুখে টু পর্যন্ত করতে পারলো 
না। চৈতন্য অন্ধকারে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকারে কে যেন 
প্রহারে প্রহারে তাকে জর্জরিত করে ফেলল । সেই নিদারুণ প্রহারে তার সারা 
শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল | ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল চৈতন্যের 
মুখে | *. * * বেদীর খুব কাছে একজন রাজপুরুষ তার কোমরবন্ধে 
আবদ্ধ দীর্ঘ অসির স্বর্ণমণ্ডিত হাতল মুষ্ঠিতে ধরে তীব্র উত্তেজনায় কাপতে 
কাপতে তার বিরুদ্ধে বিষোপ্গার করতে শুরু করল | রাজপুরুষ হল গোবিন্দ 
বিদ্যাধর | ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে বললঃ সন্গ্যাসী হলে কি হবে ? সুদর্শন 
চেহারা আর বিনয় ব্যবহার দিয়ে লোককে যাদু করেছ | অনেক গতীর 
জলের মাছ তুমি, জালে টেনে তোলা তোমায় কঠিন £ এবার বাছা জব্দ | 
সন্ন্যাসী হয়ে রাজনীতি করতে আসার বিড়ম্বনা দ্যাখো | 

পরিছা আবার বেত্রাঘাত করল । খুব ভারী অচল অনড়, শবদেহের মতো 
পড়ে থাকা দেহে কোন প্রতিক্রিয়া নেই । কিন্তু ভেতরটা ঠিকই তার অসহ্য 
যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল । আর একটু একটু করে অতল অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে 
যাচ্ছিল তার চেতনা । সম্পূর্ণ ঘটার আগে একবার চোখ খুলে 
চতুর্দিকে কাকে যেন খুঁজল | দেখল, একটা অতি পরিচিত মুখ, তার মুখের 








ওপর ঝুঁকে পড়েছে | নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা দেখছে | চোখ টান টান করে 
তার দিকে তাকিয়ে অতি কষ্টে উচ্চারণ করলঃ জগন্নাথ তুমি ? 
এর নীচে একটি পাদটীকা রয়েছে । এখানে ডঃ চন্দ প্রথমে উড়িয়া কৰি 
ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ থেকে চারটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন এবং 
অতঃপর তার নীচে লিখেছেন, “সমকালের উড়িয়া কৰি ঈশ্বর দাস বলেছেন 
জগন্নাথের সামনেই চৈতন্যের দেহ পড়েছিল | তখন জগন্নাথের আজায় 
শবদেহ কীধে করে বহন করে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হল | এই পংক্তিটি 
খুব তাৎপর্যপূর্ণ | বিগ্রহ জগন্নাথের সামনে চৈতন্যের দেহ পড়ে থাকা কোন 
অস্বাভাবিক নয় | কিন্তু কোন্‌ জগন্নাথের আঙ্ঞায় শবদেহ বহন করে 
নিয়ে যাওয়া হল ? এই জগন্নাথ বিগ্রহ নয়, মানুষ | তাহলে সে কে ? এই 
পরন্ন সূত্রে গঞ্সখার অন্যতম জগন্নাথের নামটা মনে পড়ে যায় | (সচল 
জগন্নাথ শ্রীকৃচৈতন্য'/পৃষ্ঠা-৩৩০-৩১)। 
আর দীনেশচন্ত্র ॥ 813 015 010 00 17910 01076 [01 
09019176 10) 1011) (016 00100016. 11116 1600 10196 %/0110 2. 4 ৮১1৮. 
016 09013, ৮6 10)0%/ %/016 10601 ০109960 1911 11 1.1. 01013 10776 
89 1221) 001 001921)6 111) 210 19091101186 1001 8001 08079]. 
[185 01016590520 11 7. 0791850 086 2816 2180 ৪৮৩ 0 11791 
০0182112152 923 11500100198160 ৮101) 11561171855 ০1 12891702107 
(01021121792 210 1715 22০) । 
বস্তুত ডঃ সেন যে কথা লিখেছেন বহু কাল পূর্বে লেখা 
ওড়িয়া কবি বৈষব দাসের পুঁথি আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে সেন 
মহাশয়ের অনুমান মিথ্যে নয় । 
বৈষব দাস লিখেছেন ঃ 
“রাত্্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল, 
তখন পড়িলা প্রুর অঙ্গ স্তত্ত গছ আড়ে। 
কান্দিল বৈষফবগণ কুহাতো কুহাড়ে ॥' 
[চৈতন্য চকড়া] 
বৈষব দাস লিখ্ছেন, তিনি রাত্রি দশ দণ্ডের সময় অর্থাৎ এগারটা নাগাদ 
চৈতন্যের মৃতদেহ গরুড় স্তত্তের পিছনে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন । অর্থাৎ 
সচক্ষে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এ অভূতপূর্ব মর্মান্তিক দৃশ্য | 
তাহলে আমরা কি দেখলাম ? না দেখলাম, শুধু গোবিন্দ বিদ্যাধর বা 
তার অনুচরেরাই না, চৈতন্যের অন্যতম বন্ধু পঞ্চসখার জগন্নাথ দাসও এই 
চৈতন্য বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন | এটা আমরা 


কিনতু প্রশ্ন হলো, হত্যাকারীরা মৃত চৈতন্যের শবদেহটা কিভাবে ও 
কোথায় পাচার করলো ? পুরীতে কোন চৈতন্যের সমাধিবেদী অদ্যাবধি 
নেই | তাহলে ? এ প্রসঙ্গে পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের বর্তমান কর্মসচিব স্থায়ী 
অভিনবানন্দ্জী এক পত্র লিখে তাকে জানিয়েছেন যে, “তার সুনিশ্চিত ধারণা 
যহাপ্রতুর দেহটিকে মণিকোঠার রঙ্গবেদীর নিস্সেই সমাহিত করা হয়েছিল । 
ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন মশাইয়েরও এ ধারণা | অন্যত্র জয়দেববাবু তাঁর বইতে 
আরও দুটি স্থান যথা বৈকুল্য-বৈকুষ্ঠ' ও তোটা গোগীনাথের মন্দিরের উল্লেখ 
করেছেন | এছাড়া গুণ্ডিচা-বাডিতে চৈতন্যকে সমাহিত করা হয়েছিল এ 


অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মন্দিরটির নীচে চৈতন্যকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল | বস্তুত, 
আমরা দেখেছি , তোটা গোগীনাথের ষন্দির সংনগ্ন স্থান আজও যেরকম 
নির্জন ও জঙ্গলাকীর্ন তাতে মনে হয় আজ থেকে চার সাড়ে চারশো বছর 
আগে সেখানে বাঘ সিংহ বিচরণ করার মতো গতীর জঙ্গল ছিল | জগন্নাথ 
মন্দিরে হত্যাকাণ্ডের পর এমন একটা গহিন জঙ্গল ও নির্জন স্থানে শবদেহ 
লুকিয়ে ফেলার পক্ষে খুব উপযুক্ত জায়গা বলা যায়। 

পরিশেষে একটা বিস্ময়কর তথ্য পাচ্ছি | এই যে, চৈতন্যকে হত্যা করা 
হয়েছিল পণ্ডিতেরা বলছেন, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কে হত্যা করেছিল 
চৈতন্যকে ? গোবিন্দ বিদ্যার চৈতন্যের অপসারণ চেয়েছিলেন | কিন্তু তিনি 
স্বহত্তে বোথকরি একাজ করেন নি | এই ঘৃণ্য কাজের দায়িৰ নাকি ছিল 
জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার রক্ষক বাহিনীর প্রধান দলপতির ওপর | তার নাম, 
দীনবন্ধু প্রতিহারী | আমরা ইতিপূর্বে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল অনন্ত 
প্রতিহারীর নাম শুনেছি। অনন্ত চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার «'র এই দীনবন্ধু 
প্রতিহারীকে তার খ্বলাভিষিক্ত করা হয়েছিল | জানা যাচ্ছে, এই দীনবন্ধুই 
নাকি 'বুকের ওপর বসে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছিল প্রভুকে' । 

পরিশেষে আমরা চৈতন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী কয়েকটি ঘটনার 
পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো চৈতন্যের মৃত্যু খুব স্বাভাবিকতাবে ঘটেনি । 
অন্তত তার মৃত্যুর পর ঘটে যাওয়া গর পর ঘটনা সমূহ তারই ইঙ্গিত দেয় । 
যেসন- ২১২। 1৫/1/7 

১ । চৈতন্যের অন্তরহিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্র  £৫ 
সাত-তাড়াতাড়ি পুরী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন বিড়ানেসী অর্থাৎ কটকে । কিন্তু 
কেন ? প্রতাপরুদ্র ঘে চৈতন্যকে এতো ভক্তি করতেন, যার জন্য নিজ রাজ্য 
পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন, সেই চৈতন্যের অন্তর্ধান সংবাদ 
শোনার পর, পুরীর বিখ্যাত রথযাত্রা উৎসব ফেলে রাজা অমন অতর্কিতে চুপি 
চুপি পুরী ছেড়ে কটকে পালিয়ে গেলেন কেন ? 

২। চৈতন্যের অন্তরহিত হৰার সাথে সাথে যাবৎ চৈতন্যপন্থী ও 
গৌড়ীয় বৈফবরা উৎকল ছেড়ে সুদূর বৃন্দাবনে গেলেন কেন ? 

ও | চৈতন্য অন্তরহহিত হবার অব্যবহিত পরেই, চৈতন্যের নিকটতম দুই 
গার্ধদ গদাধর গোস্বামী ও ্বরূগ দামোদরকে আর জীবিত অবস্থায় দেখা গেল 


রি 


চি ৭ 
৮8/8088৯৯ 








শা। বলা হলো, 
“গদাধর জানিলেন-প্রতুর গমন । 
প্রতুর বিরহে তান না রহে জীবন ॥ 
আচম্িতে গদাধর হৈল অন্তর্ধান |" 
[চৈতন্যতাগবত/অন্ত্যলীলা] 
কিন্তু প্রশ্ন হলো, জগন্নাথের দারুঅঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়াজনিত চৈতন্যের 
অন্তহিত হবার একটা কারণ আমরা পাচ্ছি | যদিও সেটা অতুতপূর্ 
অলৌকিক | কিন্তু গদাধর কোন্‌ পরিপ্রেক্ষিতে অন্তহ্িত হলেন তা আমরা 
জানতে পারি না । কেন ? নাকি 'গদাধর জানিলেন-প্রতুর গমন" শুধুমাত্র এই 
“প্রভুর গমন" জানার জন্যই তাকে পৃথিবী থেকে অন্তরহিত করা হয়েছিল ? 

আর স্বরূপ দামোদরের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, “দেখা গেল স্বরূপের হৃদয় 
ফেটে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে ।' অমিয় নিমাই চরিত/মহাত্মা শিশির 
ঘোষ/৬ষ্ঠ খণ্ড/পঞ্চদশ অধ্যায়) | কিন্তু কেন ও কোন্‌ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
একজন মানুষের বুক ফেটে প্রাণবায়ু নির্গত হতে পারে ? তবে কি চৈতন্যের 
নিকটতর অনুচর বলেই কোন চৈতন্যবিরোধী আততায়ীর ধারালো 
অস্ত্রের আঘাতে তার এহেন “হৃদয় ফেটে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে' গোছের 
মৃত্যু হয়েছিল ? 

৪ | চৈতন্য অন্তরহিতি হবার অব্যবহিত পরে মাস কয়েকের ব্যবধানে পর 
পর দুটি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল উৎকলে | ওড়িশার দুই যুবরাজ 
(প্রতাপরুদ্রের নাবালক পুত্রদ্বয়। যথাক্রমে কালুয়া দেব (49108 1১৩৬) ও 
কখাড়ুয়া দেব (84018108 19৩৮) নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিলেন গোবিন্দ 
বিদ্যাধর চক্রের হাতে | অবিশ্যি জগন্নাথ মন্দিরের “মাদলা পঞ্জী'তে ৩২ 
জন রাজ পুত্রকে গোবিন্দ বিদ্যাধর হত্যা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে) । 
এবং (মাদলাপজজী" প্রাচীন সং ১৯৪০ পৃ. ৫৮) তে আমরা জানতে পারছি, 
চৈতন্যের এক বছর পর ১৫৩৪ শ্তরীষ্টাব্দে ওড়িশার সিংহাসনে যিনি 
বসলেন গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই | এখন চৈতন্যের মৃত্যু ও অব্যবহিত 
পর দু-দুটি নাবালক রাজপুত্রের নিহত হবার ঘটনা এবং তার অব্যবহিত পর 
উৎকল রাজসিংহাসনে তোই রাজবংশের (81101707850) প্রতিষ্ঠা এসব পর 
পর ঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা চৈতন্যের মৃত্যুর স্বাভাবিকতার চেয়ে 
অস্বাভাবিকতাই কি বেশি দেখতে পাই না? 

৫ | ডঃ দীনেশচন্ত্র সেনের চৈতন্য আযাও হিজ এজ' গ্রন্থ থেকে আমরা 
জানতে পারছি যে চৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত 
বাঙলাদেশ এবং উৎকলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমস্ত রকম প্রচার এবং পশার 
এবং এমন কি নুন্যতম কীর্তন গান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছেলো | দীনেশ চন্দ 
লিখেছেন, 01160 96213 201 05৩ (41001/2/) 01 1176 21620 109901)01, 
[085 ড81978৬ (001710107)815 199 6%6129160 0% 11৩ £1681 9180০. 
শ/61 (01911178 1)0510 11101) 1880 12107) 076 ৬0016 ০০9 09 
30101159 91010750101 & 0186 8061 (1121 7751811018019 5101 210 %485 
101 16010 [01 162119 11911 ৪ 00110019 ঠা) [115 01621. 000৮171063 0 
86791 8)0 07559. (0,259) । কিন্তু চৈতন্যের অন্তরহিত হবার সাথে সাথে 
বাংলা ওড়িশা থেকে বৈষবদের সমন্ত কাজকর্ম এমন কি 'কৃ্ণ মিউজিক' পর্যন্ত 
বন্ধ হয়ে গেল কেন ? যদি চৈতন্য জগন্নাথের দারুঅঙ্গে বিলীন হয়ে গেছলেন 
তাহলে সেই অভ্তপূর্ব ঘটনা মানুষের মনে চৈতন্য ও বৈষ্যবগন্থার প্রক্ষুরণ 


ঘটবার কথা, কিন্তু কার্যত তা দেখা যায় নি। উপরত্তু, চৈ৩ন্যের অন্তরহিত 
এরি রানিরানি রড রাস ইরানী 
এ | 
জয়দেববাবু লিখেছেন, যে কারণে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর পঞ্কাশটি 
বছর উৎকল এবং বঙ্গের বৈষ্কবমণ্ডলী নিদারুণ আতঙ্কে স্তব্ধ করে রেখেছিল 
নিজেদের পবমপ্রিয় নামসংকীর্তনকে, ঠিক সেই কারণেই চৈতন্যদেবের ওপর 
লেখা প্রায় সমন্ত বৈষব গ্রন্থই ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছে চৈতন্য তিরোধানের 
শেষ মুহূর্তের দৃশ্য বর্ণনাকে | আর সেই জন্যই দেখতে পাওয়া যায় বৃন্দাবণ 
দাস, লোচন দাস, কৃষদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ এঁদের কাকর বর্ণনার দসঙ্গে 
কারুর বর্ণনার কোথাও ফিল নেই | অথচ একই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখেছেন 
কিন্তু তারা সবাই এবং লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক | (কীহা গেলে তোমা পাই/প্‌ ৬৫-৬৬) | 
এই হলো চৈতন্যের মৃত্যু ও নত প্রচ্ছন্নতাব আদিপর্ব | সুতরাং বলা 
যেতে পারে প্রতিস্থাপনায় চৈতন্য পরিক্রমারও আমরা ইতি টানলাম এখানে । 
কিন্তু শেষেরও বোধকরি একটা পরিশেষ থাকে | তো সেটা কি?নাতা 
হলো, এ দীর্ঘ পরিক্রমা আমরা মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করেছিলাম, 
অর্থাৎ কোন মহামানবের জীবনবৃত্ত যদি স্মৃতিসৌধ হয়, তাহলে, তার শিলা- 
শ্যাস এবং তার সম্পূর্ণতার উদ্বোধন করধেন আমাদেব অন্তব৩ম মানুষটি | 
ববীন্্রনাথ | 
তিশি বলেছেন, 
“সত যে কঠিন, 
কঠিনেরে তালোবাসিলাম 
সে কখনো করে না কনা ।' 
তার অমৃত চরণরেণুমণ্ডিত পথ ধবে সেই দুনিবাব সত্যেব গোম্পদ সাদৃশ 
অধেষণ ॥ 0 





৩৫ 


